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ল্বম্বান্্ত্ভডে স্মক্রুলাচল্রপ% 
জয় জগদীশ্বর ! 


সর্ধমঙ্গলময় পরমপিতা।পরাংপর পরমেশ্বরের প্রসাঁদে আমাদের জন্মভূমি- 
পত্রিকা সপ্তদশবর্ষ অভিক্রম করিয়া, এই নববর্ষের প্রথম মাসে অষ্টাদশ বর্ষে প্রবেশ 
করিল। বর্ষপ্রবেশের মঙ্গলাচরণে সেই মঙ্গলমের শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণি- 
পাত। গ্রহবৈপুণ্যবশে গতবর্ষে বিবিধ-বিশ্ সংঘটনে আমরা একপ্রকার অবসন্ন 


ইইয়াছিলাম; পরীক্ষাক্ষেত্রে বিপ্ল বিনাঁশন বিশ্বপিতার করুণীয় সেই নিদারুণ 
পরীক্ষায় আমর! উত্তীর্ণ হইয়্াছি। সামাজিক ব্যবহারানথপারে আমর।' ঢাক 


ই জন্মস্ূমি - "১ম সংখ্যা । 


ৰাজাইস বর্ষ বিদায় করি, টাকের বাগ্ কর্কশ হইলেও এসময় সেই বাঁকে জন্বরমরা 
মঙ্গলবাগ্ জান করিয়! থাকি, বর্ষ শেষে দেবকার্যে ও পিতৃকার্যে আমাদের 
উতমব হয়, সেই উৎসবের মুলাধার উতসব-সাগর বিশ্ব-সুলাধার, সেই কারণেই 
বআসমরা সমস্ত উৎসবে মানস-দর্পণে সেই বিশ্ব-রূপের রূপচ্ছৰি অবলোকন করি । 
অঙ্গলাঁচরণে পুনরায় আমরা সেই বিশ্বময়ের শ্ীপদ-কমলে শরণাপন্ন হইলাম? 
প্রার্থনা এই যে» এই নববর্ষের প্রথমাবধি শেষ পধ্যস্ত যেন আমরা সর্বপ্রকার 
গুভানুঠানের বংকল্পিত ব্রতে মঙ্গল ফল লাভ করিয়া স্থখী হইতে পারি। 
প্রাণপণযত্থে দৃ়সংকলে জন্মভূমি-পত্রিকার পুষ্টি সাধনার্থ আমর! আধ্যাত্মিক 
ও সাংসারিক সমস্ত বিষয়ের যথানুক্রমে সাধ্যমূতে আলোচন! করিয়াছি, এ উভয় 
বিষয়ের আলোচনায় যাহাতে জন সাধারণের চিত্ত- রন হয়, সাধ্যমতে তৎবিষয়েও 
রয় পাইছি, কৃতকার্য লাভ কতদুর হইয়াছে, তাহার, বিচারকরা গপগরাহী 
£ঠক মহোদয়ের! | 
আমাছিগ্বের অনুগ্রাহক গুণগ্রাহক গ্রাহক সহাঁশয়েরা গতবর্ষে আমাদিগকে 
- থে প্রকার উৎসাহ দান।করিয়াছেন, বর্তমান বর্ষেও আমরা দেই প্রকার উৎসাহরপ 
অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত থাকিব না, সর্বান্ত্ুরণেএইবপ আশ! রাখি। সংকলিত 
, ব্রতে যাহাতে আমরা কিছুমান বিচলিত না হই, সর্বশক্তিমাম জগদীশ্বর 'আমা- 
দিগকে সেই শক্তি প্রদান করুী। জয় জগদীশ্বর ! 








সূত্ন্বিভভীন্ম 


লেখক,_-্ডাক্তার শ্রীযুক্ত সথরেন্্রনাথ গোস্বামী বি.এ.এল.এম এ. 
ভূতবিষ্! আমুর্ধদের অষ্টাঙ্গের একটি প্রধান অঙ্গ । সুশ্রুত সংহিতায় 
অমান্য প্রতিষেধ নামক একটি অধ্যায় আছে, তাহাতে ভূতের যে সংজ্ঞা নির্ণীত 
হইয়াছে তাহাতে মনে হয়, এখনকার 09100-3136296. আর প্রাচীন কালের 
10৩00০০-18685০ একই তত্ব! 7310০ তাহার স্থবিখ্যাত 189 01851] 
870৫. 310৭6806089 7755075 1৮ নামকগ্রন্থের একস্থানেড. 474) লিখিয়া- 
ছেন, 0৩ 0196289 860000 1095 00 19-81962150 10 00৩. 02 01৪ 
পা" অর্থাৎ প্রাচীন কালে লোক যাহাকে গ্রহজু্ অমানৰ রোগ বলি, 


১৮শবর্ষ 7, ভূড়-বিজ্ঞান। ণ 


রথন স্থিরীকৃত হইতেছে তাহা টে বা হু্হস্্র ভূতযোনি হইতে সমূতপন্র 1 
তলিগাছের মত লম্বা, কোটির গত চক্ষু, অনুনাসিক কথস্বর সম্পন্ন ভূতযোনি 
মানুষের ঘাড় মটকাইয়! রক্ত পান কৃরে, এরূপ কথা আযুর্কেদের কোন স্থানেই 
পরিদৃষ্ হয় না। সুশ্রুত ভূতের সংজ্ঞায় যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা, অন্যরূপ। 
তিনি লিখিয়াছেন__ 
| “হিংসাবিহারী যে কেচিিব্যং ভাবমুপাশ্রিতাঃ ৷ 
ভূতানীতি কৃতা সংজ্ঞা তেষাং সংজ্ঞা প্রবন্তৃভিঃ1% 
অর্থাৎ গ্রহ সকলের মধ্যে যাহারা হিংসাপ্রিক্ দিব্যতাব প্রাপ্ত, সংস্ঞাকারেখা' 
তাহাদিগকে “ভূত” এই সংজ্ঞা প্রদান করিয়া থাকেন। 
তিনি আরও লিখিয়াছেন, গ্রইগণ গুচি ও অশুচি এই ছুই প্রধান শ্রেণীতে 
বিভক্ত) যাহারা শুচি তাঁহারা মানুষের কোনরূপ অনিষ্ঠ করে না ) বরং তাহীরা। 
দেবভাব প্রাপ্ত হওয়ায় মানুষের শরীরে প্রবিষ্ট হইলেও উপকারপরায়ণ হয়। 
নিশীচরণং তেষাঁংহি 
যে দেবগণ সংস্থতী3 ! 
তেতু তৎমত্ব-সংসর্গা 
দিজ্ঞেয়াস্ত তদপ্রনাঃ ॥ 
দেবগ্রহা। ইতি গুলু 
প্রোচ্যাস্তে শুচক্সশ্চ যে 
দেব্বচ্চ নমস্তস্তে - 
প্রত্যণ্যন্তে য দেববৎ॥ 
স্বামিশীল:ক্রিয়াচারা৯ 
ক্রম এব স্ুরাদিষু ॥ 
যে পুনরহৃচরাঃ শুচয়ঃ তে দেবগ্রহা ইতি প্রোচ্যন্তে? 
এভ্যঃ ন অস্মকমপকার স্তখাবিধো 
ভবতি যে এবং বিধা ভবস্তীত্যর্থঃ অশুচয় স্তবেতে। 
অশ্ুদ্ধা অতএব গ্রহস্তি দেববচ্চ নমস্কারপূজাম্‌? 
আশুচি স্বভাব যাহীরা;তাহারা অস্থক্‌, বসা, মাংস লোলুপ হইয়। ছিদ্র অন্বেষণ 
করিয়া চতুর্দিকে ঘুরিতে থাকে + ক্ষত শরীর পাইলে খুবই ভাল, অক্ষত শরীরেও 
তাহারা আবেশ করে, যদি তাহা৷ মলিন ও অশুচি হয়। অশুচিগণ নি্কীতির বংশ ॥ 


৪ জন্মভূমি । .. - ১ম সংখ্যা? 





নিঞ্খতের্যা ছুহিতর চি 
স্তাসং স প্রসবঃস্বৃতঃ 1 
নৈধতোরক্ষঃ পিতাঁমহঃ তগ্ত যা 
ছুহিতরঃ পুত্র্যঃ তাসাং স প্রসবঃ অত 
গ্রহ্ুতি ভাঁবং ন ত্যজতি ।-_চল্লনঃ 
নৈথ্থতিঃ পাপদেবতা-সায়ল 
ধর্মের পথ ছাড়িয়া অংন্্ন পথে ইহারা প্রস্থিত স্থৃতরাং হিংসাই ইহাদের বৃতি। 
বত্যত্থাদপ বৃত্তেষু-_ 
বৃত্তিন্তেষাং গণৈঃকতা! ॥ 
অশুচিং ভিন্ন মর্ধ্যাদং 
ক্ষতং.বা' যদি বা ক্ষতম্‌ 
হিংস্থ্য হিংসা! বিহারার্থং 
সংকারার্থমথাপি চ। 
হিংসা বিহারাণি হি মহাবীর্যানি 
রক্ষাংি পশুপৃতি কুবের কুমারণুচরাঁপি 
মাস শোণিত প্রিযত্বাৎতোজন নিমিত্ত 
ব্রধিমমুপসর্পন্তি সৎকারার্থং 
জিঘ।ংস্থনি বা কদীচিৎ। 
নিশাচরেভ্যো রক্ষান্ত 
নিত্যমেৰ ক্ষতাতুরঃ ॥ 
রক্ষংসি পশুপতি কুবের কুমারানুচরাণি 
মহেশ্বর ধনদ কার্তিকেয়ানুগতানি তদা 
দ্বেবকারীনীত্যর্থঃ।--চল্লনঃ 
সুশ্রত বলিয়াছেন, অস্থক বসা ম'ংদ লোলুপ পাপদেবতা নিখ্তির 
অপত্য সকলই হিংসার্থী হইরা মান্গুষে আবিষ্ট হয়, বলিয়া ইহারা ঠিক দেবতা 
নহে, দেবতাঁদিগের অন্ুুচর ঝ৷ পরিচারক | দেব্তারা মানুষে আবিষ্ট .হন ন! ! 


্ 


১৮শবর্ধা, ভূভ-বিজ্ঞাঁন ৫ 


শি শ্া পা শশা 
স্থুশ্ত বলিয়াছন যে বৈগ্ভ মোহ বশতঃ বলে দেবতারা আবিষ্ট হন, তাহাদিগকে 
তুতবিস্কার অধিকার হইতে দুর করিয়া দেওয়৷ উচিত৷ তাঁহারা জানেনা যে দেবতা! 
তপেণ্ধর্্ম ও অষ্টগুণ সম্পন্ন 
তপাংসি তীত্রাণি তথৈবচ। 
ত্রতানি ধর্ম নিয়মশ্চ 
গুণীস্তথাষ্টাবপিতেচ 
বাস্তা সমস্তাশ্চ তথা ॥ 
ন তে মনুষ্যং সহ সংবিশস্তি 
ন বা মনুষ্যান্‌ কচিদাবিশস্তি 
যে ঝা বিশস্তীতি বদস্তি মোহ্ণৎ 
তে ভূতবিষ্থা। বিষয়াদপোহ্াঃ ॥ 
ফলতঃ সুশ্রুতের মতে এই দেবতাদিগের কোটি সহস্র অযুত পন্ম পরিচারক 
আছে, তাহারই অস্থক মাংস বসা' লোলুপ এবং অতি ভয়ঙ্কর; তাহারা আলোক 
সহ করিতে পারে নী। অন্ধকারে তাহার! সর্ধত্র বিচরণ করে, এবং মানুষে 
আবিষ্ট হয়। “নৈখাতেয়া” বলিতে এই পরিচারক ও পরিচারিকাঁদিগের কথাই 
মনে করিতে হইবে । 
তেষাং গ্রহানাং পরিচারকা যে 
কোটি সহআযুত পদ্মসংখ্যা 
অস্থগ্ব সাসাংসতুজঃ সুভীমা£-_ 
নিশাবিহারাশ্চ তম]ুবিশস্তি ॥ এ 
যেমন দর্পণাঁদিতে প্রতিবিষ প্রবেশ করে, শীত উষ্ণ রী প্রবেশ 
করে, যেমন কৃরয্যকাস্ত মণিতে কুর্ধ্কিরণ প্রবেশ করে, যেমন জীবাঘা দেহে. 
প্রবেশ করে, সেইরূপ ইহারা অনৃষ্ঠ ভাবে জীবদেহে আবিষ্ট হয়। 
দর্পণাদীন যথাচ্ছারা 
শীতোষ্ং প্রাণিনো যথা 
স্বমুনিং ভাস্করার্চিশ্চ 
যথা দেহ দেহভূৎ 
বিশস্তি চ ন নৃষ্তচ্ছস্তে 


্রহাস্তদস্থরীরিনম্‌। 
সুরত বলিয়াছেন যে বিদ্যার দ্বারা এই ভূতদিগের বিষয় জানা যায় সেই 
বিগ্ভার নাঁম ভূতবিদ্ধা ৷ 
গ্রহসংজ্ঞাতিভূতীনি 
বস্মাদ্বেত্যনয়া ভিষক্‌ 
বিদ্যয়া ভূতবিষ্তাত্ব 


মত এব নিচক্যুতে । 


৬ জন্মতৃমি ৷ ২ সংখ্যা । 





খুঙতসংহিতীয় উত্তর তক্কে এই তৃত্তবিষ্ভার বিষয় যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, 
ভাহা অতি সংক্ষিষ্ত ! প্রাচীন কালে এদেশে ভূতবিদ্া তন্ত্র স্বতন্তরাকারে বু 
কলেবরে বিদ্কমান ছিল; সে তন্ত্র কালআ্রোতে এখন অবৃষ্ঠ হইয়াছে। ডল্পনের 
টীকা হইতে আমর! জানিতে পারি, কাশ্তপাদি খধিদিগেব এনরয়ে বিস্তৃত গ্রন্থ 
বিগ্বমান ছিল, তাঁ ছাড়া কুমারতন্ব নামক স্বতন্ত্র ত্থে এই সকল প্রসঙ্গ বিস্তৃত 
ভাবে উল্লিখিত ছিল, যাহার অর্থপিপ্, শ্রন্তদংহিতাধৃত পুর্ববোলিখিত কয়েকটি 
গ্লোকমাত্র। 
(ক) তত্র প্রথমং কুমার তন্্স্ত 
অর্থপিপুযুদ্িশ্তনাহ বালগ্রহানামিত্যাদি]? 
€খ) কাশ্পাদি তত্্ান্তরোক্তীধিক 
সংখ্যানিরাকরণার্থং” ইত্যাদি। 
চন্তরন উঃ ২৭ অঃ 
সকল আমূর্েদগ্রস্থেই ভূতবিদ্ক! নামক বৃহ স্বতন্ত্র তন্ত্রের অন্ভিত্বের কথা! 
আমরা অবগত হই বটে কিন্তু ইহাতে ভূতবিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় যাহা দেখিতে পাই, 
তাহা অতি সংক্ষিপ্ত-_তাহাতে তৃপ্তি, অসম্ভব । 
সুশ্রতে আছে_- পা 
_ ভূতবিষ্া। নাম দেবুর গর বক্ষ রক্ষ পিছু পিশাচ নাগ গ্রহাছানরস্থ্ট 
_. তমা শাস্তিকর্মন বলি হরণাঁদি গ্রহোপশমনার্থম। ০৩ 
টা তা ছাড়৷ কুমারতৃত্ু তন্ত্রের একাংশ ও গ্রহসমূখানব্যাধীনামুপশমনার্থগ্‌ 
এই উভস় ভন্ত্র_কুমারতন্ত্র এবং ভুতবিদ্কাতন্র-নিশ্চযই পাঁচ সাঁত পাতায় সম্পূর্ণ 
হয় নাই, দেহ চিন্তক অপগ্ডিত জনবিজ্ঞান বৈত্ঠদিগের হস্তে পড়িগা এই বৃহৎ 
ত্ যেমন বিনুপ্ত হইয়াছে, ভের্সনি তাঁহাদেরই বুদ্ধির দোষে “উদোর পিগ্ডি 
বুধোর ঘাড়ে” টাপিয়া-ভারতীয় ভৃতবিজ্ঞান আজ রোজার মন্ত্রে পরিণত। সুশ্রুতঃ: 
হ্ইাঁদিগকে গালি দিয়। তাই লিখিয়াছেন। 
কুমারস্কন্দসামান্যদত্র কেচিদপণ্ডিতাঃ 
গৃহ্াতীত্যন্ন বিজ্ঞানাক্রবতে দনেহচিস্তকাঃ 1 সঃ ৩৭ অঃ 
.. পরখন ভূতবিষঠার প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদিগকে বিশেষ ভাঁবে 
অন্বেষণ করিসা বুঝিতে হইবে সুরত যে নৈষ্থতেয়। বা নিঞ্চতিশন্ধ প্রয়োগ করিয়া- 


ছেন তাহার অর্থ কি? 
খথেদের ৯ম মণ্ডলে ১৬০ হুক্তের ১ খকে, যক্গারোগীকে নিপ্নাতির অনুচর 


১৮শ বর্ধী। ভূত-বিজ্ঞানি ৭ 
সপ 
সান অর্থ করিয়াছেন পাপদেবতা দৃতোনিখত্যা, ইপযাঞ্জগাম ( খক ১৯৬০১ 
নিখত্যাং পাপদেব্তারাঃ দৃতোন্থচরঃ ( সুয়ন ) খাণ্েদের মতে. যক্মারোগী যেমন 
পাপদেবতা। নিখতির অনুচর দিগের গ্বারা আক্রান্ত তেমনি আুর্কে্াচা্য অধি- 
কাংশ খধির মতে বিষমঙ্জর ভূতাবিভষদ্দে৫থ কেচিদভূতাঁভিযাথং ক্রবস্তিবিষম্জরম্‌। 

“ আবরার স্কন্দ পুরাণে আছে, জর ভূতী ভধঙ্গোথ হইয়া যেমন বিষম জরে পরিণত হন 
তদ্ধপ মহরিকা, শীতল! দ্বারা আক্রান্ত হইয়া শীতলার (9229117,05 এ পরিণত 
হয়। বিসর্প বিক্ষোটক প্রসূতি, ব্যাধি সকলও এইরপ গ্রহাধিষ্িত। 

দেব্যা শীতলয়াক্রান্তা মৃক্ূর্য্যেহি শীতলা 
জর এব যথ! ভূভীবিষ্িতো বিয়মজুরঃ 
ফলতঃ খশ্মা বিষমজর, বসস্ত, হাম, ম্যালেরিয়া বিসর্গ বিক্ফোটক, ক্ষতদুষটি 

প্রস্ৃতি ব্যাধি আজকাল প্রতীচয চিকিৎসকেরা যেমন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ঢ৩৫০- 
8015 751010 0:20790 এর আবেশ হইতে সমুৎপন্ন মনে করেন, তেমনি 
প্রাচীনেরা মনে করিতেন, পূর্বোক্ত ব্যাধিসকল অদৃশ্ত নিশীবিহারী রোত্রৌ ভ্রমণ 
শীলা$_ চন্পন) ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর হিংসা পরায়ণ সতের আবেশ, হইতে উৎপন্ন 
কযুত লক্ষ কোটিপন্স তাহাদের সংখ্যা । অস্থকবসা ও মাংসের লোভে ইহার! ভিন্ন 

ভিন্শ্রেণীতে বিভক্ত হইন্ঈা হিংসাপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য এই ভূত 
সকল এই জগতের সর্বত্র ঘুরিয়! বের়্াইতেছে। ্র্য্যালৌকে, বিশুদ্ধ বাঁযু . 
প্রদেশে, পবিত্র গুচি স্থানে অথবা যেখানে "বেদপাঠ হয়, হৌম হয়, কিম্বা 

যেখানে বু লোকে ভগবানের মঙ্গলময় নাম ম্মরণ করিয়া পুষ্পমাল্য পুষ্প চন্দ-.. 
নাদি লরদাুক্ক “হইয়া শক হসন ব্পরিধান 'করিরা, স্উচিভাবে অবস্থিতি করে, 
সেখানে ইহাদের প্রবেশীফিকীর নাই। পন্স পুরাণ বলেন, যেখানে সকল প্রচার 
অসংকার্যের অনুষ্ঠান হয, সেই স্থানই নিখাতির প্রিয় (পাল্সোত্তের খণ্ড ১৬১৩:) 
মাকণ্ডেয পুরাণকারের মতে ক্ষত কীট দুষিত ' উচ্ছিষ্ট অপক অস্থক্স, অবলীচ 
অসংস্কত ভগ্র'তাওস্কিত এবং অন্তান্তরূপে উপঘাত শ্রাপ্ত-বে কিছু অশুদ্ধ তক্ষ্য 
বা জল তৎসমস্তই ইহাদের আহার।  অবিশুদ্ধশুক্রপোণিত ইহাদের আশ্রয় 
মার্কণ্ডেয় পুরীণ ৬+ অঃ) তিনি আরও বলেন" ইহাদের মধ্যে আবার কতকগুলি 
অস্থি মর্জা এবং. বালকের দস্তে অবস্থিতি.করে, লীকা ( তৎপর্য্যাক় লিকা লীক্ষা 
লীখা লিখিক1 ইতি শব্ররদ্রাবলী ) যেমন একদিকে নৈখতেয়া বলিয়৷ পরিচিত 
অন্যদিকে, শ্হ। ক্ষুদ্রক প্রস্ঠৃতি নৈধতের়া। ঃ 
ফব গ্রোধুম শন্ত সকলকে অন্তঃদার শূন্ত করিয়! ফেলিবার জন্ত সর্বদাই সচেষ্ঠ। 

( ্তখৈবকঃ ক্ুদ্রকৌনামনামতঃ ! শন্তদ্ধিং স সদাহস্তি।) 

ক্রমশঃ 





কুইন ভিক্ট্রোরিয়া। 

যে মহিমা দিত! গৌরবিনী মহিলা! বাঁাটবৎসর মহাগৌরবে রাঁজত্ করিয়া সর্ব 

টু যশোস্বিনী হইয়া স্বর্গবাঁসিনী হইয়াছেন, তাঁহার জীবনী সব্ধলৌকের আলোচ্য ও 

১ সামগ্রী; অতএব শামর! সংক্ষেপে এই স্থলে সেই জীবনীর সারাংশ গ্রহণ 
করিতেছি । 


১৮শবর্ধ। .. কুইন ভিন্টোবিয়া। ৯ 


১৮১৯ পুষটা্ের ২৪শে মে দিবসে ইংবগ্ডের কেনসিংটন প্রাসাদে ভিক্টোরিয়া 
ক্যালে কজেন্িনা জন্মগ্রহণ করেন। রাজা তৃতীর জর্জের পুত্র ডিউক অব কেন্ট 
তাহার পিভ1। ভিক্টোরিয়া শৈশবে পিভৃহীনা ১ তাহার জননী ডচেদ্‌ অবকেন্ট 
পরম ম্নেহ যন্ধে তাহাকে লালন পালন করেন। নর্ড ক্লাইভের এফ. রাজ- 
কন্তার পিক্ষযিত্রী ছিলেন। ডচেদ্‌ অব কেন্ট জন্্াণকুলজাভা, অজএব কু 
ভিক্টোরিয়া প্রথমে জননীর নিকটে জর্ধাপভাষা শিক্ষা করেন ) শেষে তিনি 
ইংরা ন:ত এতদূর হশিক্ষিতা হইয়াছিলেন যে, তাহার ব্রাজত্ব কালে ইংরাজীভাষা 
বাজ্তার ভাষা (049০৭, 157£55৫9. ) নামে গৌরব লাঁত করিয়াছিল। 

বাল্যন্ীবনে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া সর্ব্নের আদরের পাত্রী হইয়াছিলেন। 
স্থিরা ধীর! নিরহঙ্কারা৷ মাত্‌ বৎসলা প্রিকমবদা ভিক্টোরিয়া । ছোট বড় সকলের 
সহিত তিনি সহান্তবদনে মধুর বচনে সন্ভাবণ করিতেন ; রাঁজকন্ঠ। বলিয়! কিছু 
মাত্র অভিমান রাখিতেন না, ১০: 

একদিন একটি গৃহস্থরবণীর সহিত একটি বালিকা রাজপ্রাসাদে আসিয়া 
রাজ কুমারীর সহিত সাক্ষাৎ করে, রাঁকুমারী ডাহার নাম জিজ্ঞাসা- করেন 
বাণিকা বলে, “আমার নাম ভিক্টোরিয়া | কৌতুকবশে রাজকুমারী -তাহীত, 
বলিলেন, “তবে ত তোমার নামে আমার নামে এক, আজি অবধি! তুমি আমার 
সই।” বালিকাটি রাজকুমারীর সমব্যস্কা ) ছুটি সইহত বেশ ভাব হুইপ, সইকে 
লইয়া রাজকুমারী ক্রীড়া করিতেন, এক সঙ্গে আহার করিতেন, এক সঙ্গে পুস্তক: 
পাঠ করিয়া আমোদ করিতেন ₹. ৯. . 

রাজা চতুর্থ উইলিয়ম কুমারী ভিক্টোরিয়ার পিতৃব্য ছিলেন, ১৮৩৭ অব 
২*শে জুন তারিখে তাহার মৃত্যু হয়, সেইদিন উধাকালে আর্্বিশপ, বর্ড চ্যান্ঃ 
সেণার এবং রাজ্যের প্রধান মুস্বী একত্র হইয়া কেন্সিংউন প্রাসাদের. বারে উপ- 
স্থিত হন, দ্বার পালের আহ্বানে রাজকুমারীর সহচরী নামিয়া আসিয়! তাহাদের 
নিকট উপস্থিত হগ্জ। লর্ড চ্যান্সেলার তাহাকে জিজ্ঞাপা করেন, রাজকুমারী কি 
করিতেছেন? সংবাদ দাও, বিশেষ প্রয়োজন । সহচরী বলে, এখনও তাহার 
নিদ্রাতঙ্গ হয় নাই। চ্যান্সেলর বলেন, শীঘ্র জাগাও। অহচরী উপরে উঠিয়া 

গেল। প্রতি 
অননীর সহিত রাজকুষারী ভি্টোরিকা একগৃছে শরন করিতেন; সহচরীয়ে 


চর 


১৮ _ জপ্াড়্মি । ১ সংখ্যা 


বার্তা পাইন! ভচেস্‌ অব কেন্ট তংক্ষণাৎ কন্ঠাকে জাগান, যাহারা দেখা করিতে 
আসিয়াছেন, তাহাদের কথা বলেন। প্র 
রাজকুমারীর বয়ংক্রম তখন অষ্টাদশ বংসর | নিড্রীচ্ছর নয়নে একখানি স্থূল 
বসনে অঙ্গ আবৃত করিয়া রাজকুমারী অবিলঘ্ষে নামিয়া আপিয়া! অভার্থনাগৃছে 
প্রবেশ করেন। বিশপ ও জর্ডেরা গাত্রোখান করিয়া সসম্তরমে অভিবাদন করিলেন্‌, 
রাজকুমারীও সমাদরে প্রত্যভিবাদন করিস্সা তাহাদিগকে উপবেশন করিতে 
বলিলেন। 
লর্ড চ্যান্সেলার বলিলেন, “গৌরবিনীরাঁজ্তি 1,” 
সহস। প্রাজী” সণ্বোঁধনে রাজকুমারী চমকিতা হইলেন, অনস্তর পিতৃব্যের মৃত্যু- 
সংবাদ শ্রবণ করিয়া দর্‌ দর্‌ ধারে তাহার নয়নে অশ্রধারা প্রবাহিত হইল । 

“এই "অল্প বয়মে আপনার মস্তকে রাজমুকুট শোভা পাইবে, আঁপনাকে অগ্য 
রাজসতীয় উপস্থিত হইতে হইবে” এইরূপ আমন্ত্রণ করিয়া অভ্যাগতে রা! 
বিদ্বায় গ্রহণ করিলেন। 

রাজী ভিক্টোরিয়া যথা সময়ে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া থা বিহিত কর্তব্য 
ফ্যর্ধ্যের অনুষ্ঠান করিলেন। এক বৎসর পরে অভিষেক। অভিষেকের দিন 
একটি কৌতুকাবহ ঘটনা হইয়াছিল । ইংলণ্ডের রাঁজপরিবারে এইরূপ নিয়ম আছে 
যে, নূতন রাজা অথবা রাণীর অভিষে্কির সময় গালণমেন্টের লর্ডেরা তাহাকে 
অভ্যর্থনা করেন। নবরাজ্জীপ্রিক্টোরিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে বর্ডেরা যুক্তি 
ফরিয়া বলিলেন, তরুণ বয়স্কা রাণীকে সকলে অভ্যর্থনা করিলে অস্ৃবিধার বিষয় 
হইবে, উপস্থিত লর্ডগণের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনিই একাকী অভ্যর্থনা করিলেই 
কুলাচারের মর্ধ্যদ! রক্ষা হইবে । সেই প্রস্তাব গ্রাহথ হইল। খিনি শ্রেষ্ট, তিনি বৃদ্ধ, 
তাহার নাম লর্ড লৌলি; সিংহাসনের ছুই তিন সোপান উঠিতে উঠিতে হঠাৎ 
তীহার পাঁদঙ্খলন্‌ হইল, গড়াইয়। গড়াই! তিনি নিচে পড়িয়া গেলেন ! দ্বিতীয়বার 
তিনি.বখন উঠিতে ছিলেন, রাজী ছুঃখিত চিন্তে তত্কালে ছুই তিন সোঁপাঁন 
মামিয়া আসিরা সন্ত্রমসহকারে তাহার অভ্যর্থনা গ্রহণ করিলেন। 

বমারোছে অভিষেকক্রিয়া সুসম্পর় হইল রাজমুন্ত্রীগণ, প্রজাগণ সৈম্তগণ 
সকলেই পরম পরিতুষ্ট। 

'অভিযেকান্তে নবরাজ্তী আপন প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিয়া, রাজ মুকুট খুলিয়া 
রিয়া, সর্কাগ্রে আপন প্রিয় কুস্কুরটিকে স্নান করাইলেন, আদর. করিয়া ভোজন 
করাইলেন: তদস্তর বন্ধ বান্ধবপণের সহিত স্বয়ং ভাঙন করিলেন নিশাকালে 





ক 


১৮শ বর্ষ . কুইন জিন্টোরিয়! 5. 


2 ২ ১ ্ীশীীশিস্ীপপপ 
স্বজনবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া প্রাসাদ শিখরে আরোহন পূর্বক উৎসব পূর্ণ নগরের 
আঁলোকমালা ও আতম বাজী দর্শন করিয়া পরম কৌতুকে নামিয়া আঁসিলেন। 

১৮৪০ খুষ্টা্ের ২০শে ফেব্রুয়ারি মধ্যাহ্কালে সেন্টজেম্‌স্‌ ধর্মমন্দিরে জন্্মাণির 
শ্যাক্সকোবর্ম প্রদেশের অধিপতির পুত্র রাজকুমার প্রিদ্দ আল্বার্টের সহিত রাজী 
ডিক্টোরিয়াৰ শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হইল। সম্বন্ধে প্রিন্স আল্বার্ট রাজ্জী তিক্টো- 
রিয়ার মাতুলপুন্ন। ভিক্টোরিয়ার বাজ্যাভিবেকের পূর্ব হইতেই সম্বন্ধ স্থচর্নাঁ- 
হইরাহিস, অভিবেকের পর রাঙ্জী বলিয়াছিলেন, ছুই ব্সর পরে বিবাহ করি- 
বেন। প্রক্কত পক্ষে তাহাই হইয়াছিল। রাজ্জী ভিক্টোরিয়া মনোমত পতিলাত্ত 
করিম বিশেষ যত পূর্বক পতিসেব! করিতেন, ইতিহাস তাহাকে পতিত্রতা 
ভিক্টোরিয়া বলিয়! গৌরব দান করে। 

থে বংসর বিবাহ হয়, সেই বংসর নবেম্বর মীসের একবিংশ দিবসে রাজ্রীর 

প্রথম! কন্ঠার জন্ম হয়, কন্ঠার নাম ভিক্টোরিয়া মেরী লুইসা। জর্দণাণির সমাট 
ফ্রিডারিক উইনিরমের সহিত (১৮৫৮ খুঃ অ্ের ২৫শে জানুয়ারী তারিখে) সেই 
কন্ঠার বিবাহ হইয়াছিল, তৎপুত্র এক্ষণে জন্মীণির বর্তমান সম্রাট 

১৮৪১ অবের ৯ই নবেম্বর রান্জী ভিক্টোরিয়ার প্রথম পুত্রের "জন্ম, নাম আল্‌- 
বাঁ্ট এডওয়ার্ড, প্রিন্স অব ওয়েলম্‌। সেই পুত্র এক্ষণে সপ্তম এডওয়ার্ড উপাধি 
প্রাপ্ত, ইংলগ্ডের রাজা ও ভারতবর্ষের সম্রাট । ৮৬৩ অবের ১* “ই মার্চ তারিখে 
ডেনমার্কের রাঁজকুমারী 'আলেক জেন্দিয়ার সহিত তাহার চন্য তাহাদের 
চারি পুত্রকন্তা এক্ষণে জীবিত। 

১৮৪৩ খুঃ অন্দের ২৫শে এপ্রেল রাজী ভিক্টোরিয়ার দ্বিতীয়! কন্যার জক্সঃ 
নাম এলাইদ্‌ মডমেরি । 

১৮৪৪ খুঃ অবের ৬ই আগষ্ট রাজী ভিক্টোরিয়ার দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম, নাম 
আল্ফ্রেড আরনেষ্ট আল্বার্ট, ডিউকব এডিন বরা । ৯৮৭৪ খুষ্টান্দের ২০শে জা 
বারী তারিখে নুপিয়! রাজ কুমারী মেরি আলেক জান্দ্রার সহিত বিবাহ, তাহাদের 
পাচট পুত্র কন্ঠা বর্তমান; ১৯০০ খুষ্টান্ের ৩*শে জুলাই তারিখে ডিউকব এডিন 
বরা পরলোক যাত্রা করিয়াছেন) 


১৮৪১ খুষ্টান্দের ২৫শে মে তারিখে রাজ্জী ভিক্টোরিয়ার তৃতীয় কন্যার জন্ম, 
নাম হেলেনা আগষ্ট ভিক্টোরিয়া । 


সবার রা রিল রি রর: 


গ্লই _. জন্মতুমি ১ ১ম সংখ্যা। 
ক্ষরৌধাইন ; ১৮৭১ অবের ২১ে মাচ্চ তারিখে ডিউকব আর গাইলের 
পুত্রের-সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। 

- ১৮৫" খুষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে রাঁজ্জীর তৃতীয় পুত্রের জন্ম, নাম আরর৫খার 
উইলিয়ম পেটুক আল্বাট, ডিউকৰ কনাট। ১৮৭৯ অবের ১৩ই মার্চ তারিখে 
গ্রুসিয়ায় বা্কন্ত! লুষিয়ার সহিত তাহার বিবাহ হয়, তাহাদের তিনটি পুত্র কন্ঠ 
এক্ষণে জীরিত। ও 


১৮৫৩ খুষ্টান্ধের ৭ই এপ্রেল তারিখে রান্ডীর চতুর্থ পুত্রের জদ্ম, নাম লিও 
পৌন্ডজর্জ;ডানকান আল্বার্ট, ডিউকব আলবানি। ১৮৮৪ অব্ের ২৮শে মার্চ 
তারিখে প্রিন্স লিওপোন্ডের মৃত্যু হইয়াছে ॥ 


১৮৫৭ খুষটাব্দের ১৪ই এগ্রেল তারিখে রাম্তীর পঞ্চমা কণ্ঠার জন্ম, নাম বিটা- 
ইস্‌ মেরি ভিক্টোরিয়া থিওডার। ১৮৮৫ অন্ধের ২৩শে জুলাই তারিখে বটেন 
বর্গের রাজকুমার হেনেরির সহিত তাহার বিবাহ হন্গ। ১৮৯৭ অবের ২*শে 
জানুয়ারী তারিখে সেই কন্তাটর মৃত্যু হইয়াছে, তাহার বিয়োগে রাজী_অতিশর 
কাত্রা হইয়াছিলেন।, 

১৮৬১ খুষ্টাবে রাজীভিক্টোরিয়! উপয্যুপরি ছুটি মহাশোকপ্রাপ্ত হইলেন । 
গাহার,জননী ডাচেদ্‌অব কে্টু নই বংসরেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়। গেলেন, 
এবং বুৎসরের শেষে, ১৩ই ডিসেম্বর দিবসে প্রিম্দ এল্বার্ট দারুণ অর বিকারে 
৪৩ বৎসর বয়য়ে ভবপীলা সম্বরণ করিলেন। রাজ্জী একে নাতৃশোকে কাতর! 
তুুহার.উপর প্রি্মতম পতির অকাল মৃত্যু এই শোকে তিনি নিতান্ত অভিভূতা। 
হইয়া! পড়িলেন। তদবধি ৪* বসর কাল তিনি ধর্মান্থুসারে সংঘ্ত চিন্তে বৈধব্য 
বুক পালন করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে আর একটি কন্তাশোক ; পিতৃবসৎলা রাজ 
কুমারী! এলিসের মৃত্যু। এইস্থলে রাস্ভী ভিষ্টোরিয়ার রাজত্ব কালের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় প্রদান, করা আবশ্তক। পালামেন্ট মহাঁসভা দ্বারা চালিত ইংলগ্ডের শাসন 
প্রণানী ইংলগুবাসীগণের পক্ষে হুখকর, সে বিষয়ে আমর! বেশী কথা বলিতে 
ইচ্ছা করি ন!, আমাদের ভারতবর্ষের কথাই আমাদের আলোচ্য । 

রাজ্জী ভিক্টোরিয়া যখন ইংলগ্ডের সিংহাসনে আরোহন করেন, তৎকালে 
ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির হস্তে ভারতের শাসনভাঁর সমর্পিত ছিল। কোম্পানিক 


১৮শবর্ষ। কুইন ভিক্টোরিয়া । ১ 





কতিপয় নামরিক কর্মচারির সহিত গোঁলযোগে ১৮৫৭ তু্টান্দে ভারতে দিপাই 
বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, সেই বিদ্রোহে সৈন্য পক্ষের ওনিপাই পক্ষের লক্ষ লক্ষ প্রাণী- 
ক্ষ হইনাস্থিল। সুনীতিজ্ত বৈধ্যশীল শান্ত প্রক্ততি গবর্ণার জেনারেল অর্ড ক্যানিং 
বাহাহুরের বিদ্রত। প্রভাবে সেই নিনাক্ষণ বিদ্রোহের শাস্তি হ্য়, সেই সময় দয়া- 
বতী কাপ্তী ভিক্টোরিয়া ইষ্ট ইগ্ডয়া কোম্পানির হস্ত হইতে ভারত রাজ্যের শাসন 
ভার সাক্ষাৎ সবে স্বহস্তে গ্রহণ করেন, বিদ্রোহ শান্তি সুচক ঠাঁহার উদারতা 
পুর্ন নিরপেক্ষ ঘোষণাপত্র ইতিহাঁস প্রসিদ্ধ। 

১৮৫৮ খুষ্টান্ের ১লা নবেম্বর দিবসে ভারতের রাজধানি কলিকাতা নগরে 
ও বিশাল ভারতক্ষেত্রের সমস্ত প্রধান প্রধান নগ্ররে সেই ঘোষণা পত্র পঠিত 
হইয়াহিল। ভারহবাপীগণ চিররাজভক্ত” শোচনীয় বিদ্রোহ সময়েও বিদ্রোহ 
শান্তির উংসব সময়ে ইংলপীয় রাজপুরুষেরা তংরিষরের অখণ্ড পরিচয় প্রারথ 
হইয়াছেন, বিশাল ভারত রাজ্য রাজ্জীভিক্টোরিয়ার খাঁসরাজ্য হইল, সেই আনন্দে 
ভারতের ছোট বড় সমস্ত গ্রজ্জাপুঞ্জ সর্বত্রই মহোৎসব করিয়াছিলেন । রাজ্জী 
ভিষ্টোরিয়ার দীর্ঘ জীবন ও চির কল্যাণ কামনায় ভারতের সমস্ত দেবালয়ে পুজা 
হোন ও উপাদন| হইয়াছিল, রাজ্তী ভিক্টোরিয়া বখার্থ রাজবর্মানুসারে পুত্র 
নির্ধিণেষে প্রশ্ন! পালন করিয়াছিলেন, ভার তবানী সন্ান্ত পুরুষেরা রাজভক্তির 
নিদর্শন স্বন্ধপ যথাযোগা মর্ধ্দ। লাভ করিগাছিস্্র, স্বর্গ হইতে সেই বিদ্রোহানলে 
শান্তি জল বর্ধিত হইগ্রাছিল। জগতের 'রাজারাণীরা স্তায়ান্থুদারে রাজধর্ম পালন 
করিলে জগংপিত! প্রপন্ন হইব তাহাদিগকে আশীর্ববার করিগা গৌরব দান করেন, 
পুধ্যবতী রাজ্জী ভিক্টোরিয়া সেই আশমীর্কাদ ও নেই গৌরবের অধিকারিণী হইয়া. 
ছিলেন, ১৮৭৭ খৃইাদধে রাপ্তী ভিক্টোরিয়া! মহীরাদী ভারতেরখরী 107707555 0 
77019 উপাবি গ্রহণ করেন, তহ্‌পনক্ষে ভারতে আনন্দোংসবের সীমা ছিল ন|। 

পাশ্চাত্য রাজ্য সমূহে একট প্রযী-আছে, রাজা; অথবা রাণীর পঞ্চাশ বংসর 


রাজত্ব কাল পূর্ন হইলে এক একটি ভুবিলীনামে উৎসব হয়। ইংলগ্ডর রাঁজা- 
গণের মধ মহারানী ভিক্টোরিয়ারাজত্বের পঞ্চাশ বসর পূর্ন হওয়াতে ১৮৮৭ 
খুষ্টান্ষে মহারাণী ভিট্োরিয়ার প্রথম জুবিলী উইসব সম্পাদিত হয়, দশ বৎসর 
পরে (১৮৯৭ অন্দে) স্বিতীয় জুবিলী হইয়াছিল, সেই জুবিলীর নান ডারমণ্ড 
ভুবিলী। যষ্টিবর্ষ কাল রাজত্ব পূর্ণ হইলে-ডারমণ্ড'জুবিলী হইয়া থাকে, ইলগের 


কোঁন রাজা অথবা রাণীর . ভাগ্যে সে সৌভাগ্য ঘটে নাই, সেই সৌন্ডাগ্যের 
িল দেরি হুজি না সিটি উট রিসিনিতিদ বা ৪: ₹- 


5 জন্মতৃসি | . "১ম সংখ্যা? 
রি সিডিএ: তি রি টি: 
মহারাণী ভিক্টোরিরার অবিকারে ভারতবালী গ্রজাবৃন্দ উদ্ধ হস্তে মুক্তক[ঠ 
প্রীণ ভরিয়া জপ কীর্তন করিয়াছেন, মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে তাহারা দীন পালিনী' 
জননী জ্ঞানে দেবীর স্যাত্স পূজা করিয়াছেন, তাঁহার স্তায় ভাগ্যবতী রমণী অধুনা 
ইহ-সংসারে বিরল । লোকে কথায় বলে শশ্বীগরা পৃথিবীর অবিশ্বর অথবা অধীশ্বরি 
মহারাণী ভিক্টোরিয়া এই শশাগর! পৃথিবীর প্রায় ব্রিচতুর্থাংশের অবীশ্বরি হইয়া- 
ছিলেন, রাঙ্গাবাপী কোট কোট প্রজা তাঁহার নামকে অকপটে হৃদয় পটে 
অক্কিত করিয়া রাঁধিয়াঁছে, ভাগাবতী দীন জননী মহারারী ভিক্টোরিয়া পরম সুখে 
রাজ্যভোগ করিয়া ১৯০১ খৃষ্টান স্বর্গবাসিনী হইগ্লাছেন, কোটি কোটি প্রজা মাতৃ- 
হীন হইয়াছে, তাহীর দেবীমূর্তি যদিও এখন পৃথিবীতে নাই, কিন্তু তিনি অমর । 
যশক্ষিনী গৌরবিনী মহারাণী স্বর্গে শীস্তিময়ের রাজ্যে শাস্তিলাভ করুন, ইহাই 
আমাদের একান্ত প্রার্থনা। রাজধানির ছুরগচত্বরে তাঁহার ্বৃতিষূর্তি স্থাপিত 
হইতেছে, ভারতের অন্যান্স প্রসিদ্ধ নগরেও তীহার প্রতিমূর্তি সংরক্ষিত হইতেছে, 
পাষাণময়ী রজতময়ী স্বর্ণমরী যেখানে বত প্রতিঘর্তি স্থাপিত হউক, আমাদের হৃদক্ন 
মন্দিরে যে শীস্তিমসী দেবীমূর্তি দিবারাত্রি বিরাজ করিতেছে, তাঁহার নিকটে 
অপর কোন প্রকার ধাতুময়ী প্রতিমূর্তি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিবে না। 
জয় জয় ভিক্টোরিয়া, ংলওড উশ্বরী, 
হুয় পুর নিবাপিনী, প্রকৃতি রঞ্জিকা, 
মহারাণী কোরিয়া! ভারত-ঈশ্বরী। 
শর্গে আছ, স্বর্গে থাক, ভারত-সস্তান__ 
(চির রাজ ভক্ত মোর! বিখাত জগতে ) 
সঁপিছে উদ্দেশে তব প্রেম ভক্তি হার, 
পরগলে মন্থাক্নীজ্ি, এই আকিঞ্চন। 
ভুলিবে না তব নাম, জীবে যতদিন,__. 
ক₹কতজ্ঞ তেন্মিশ কোটি ভারতের প্রজা । 
গুণাময়ী, পুণ্যবলে গেছে পুণ্য ধামে, 
দেবীরূপে চাহ মাগো, সন্তানের পানে। 
এএসহে ভারতবাদী, সবে সমস্বরে _ 
সুককণ্ঠে গাই আজি ভারত নল। 
গাও গাও, জয় জয় ভিক্টোরিয়ার জয় 
গাও গাও, জয় জয়, সম্রাটের জয় । 
ভীবতীন্্রনাথ দত্ত 


ভঅঙ্নক্্ 


- লেখক, শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র বন্থু এম, এ) 
বক্ত গিরিশিপরে নিঝ/রিনীর ন্যায়--বালুকাময় মরুভূমে তটটনীর নায়, এই 
কঠোর সংসারে রমণী একমাত্র শান্তি-দীয়ী । প্রচণ্ড মার্তগ তাপে তাপিত মরুছুমে 
বখন বাঁছু দিষিনিক্‌ ভ্ঞানশৃষ্ঠ হইরা ছুটতে থাকে, হখন চতুদ্দিক প্রজ্জলিত করিয়া 
: অঙ্গারসম উত্তপ্ত বানুকাকণ! উন্মত্ত প্রায় ধাবিত হর, পথকে শ্রান্ত ক্ষুংপিপাসা- 
্রান্ত পথিক যখন বাকুলভাবে পানীয় অন্বেষণ করে, সেই সময়ে নির্মল স্বচ্ছ 
বারি যেন্ধপ আরাম দায্দী, প্রীতিপ্রদ - সেইরূপ হলাহল পরিপূর্ণ, মরুভূমি-তুল্য 
সংসারে যখন বিপন চতুদ্দিকে ঘনীতৃত হইফা। আসে, দ্বেষ হিংসা পুর্ণ ভ্রুকুটি মনু 
য্যের হৃদয় দগ্ধ করিতে থাকে, সহনাতীত বেদনা, তীব্র যন্ত্রণা সহ করিতে অসমর্থ 
হইক়্া যখন নব দিগ্বিদ্দিক জ্ঞান হারা! ও উল্মত্ত প্রায় হয়, সেই সময়ে.কোমল পবিজ্র 
রসনা সেইরূপ মধুর আরাম-দারিনী ও মনোরঞ্রিনী। দৈনিক কঠিন পরিশ্রমের 
পর ধীরে ধীরে গৃহে প্রত্যাবর্তন পূর্বক পরীর সহান্ত মুখ দর্শনে তাহার প্রেমপূর্ণ 
বাক্যালাপে শ্রমের পরিমাঁণ লাঘব হয়। প্রিয়তমার সেব! শুশ্রঘা, সরল বালক 
বালিকাদিগের অর্দশূত্ত অর্দশ্থুট বাক্য সকল ক্লান্তি হরণ করে। আমরা অচিরে 
দৈনিক শ্রমের ক্লেপ ভুলিয়! যাই, বর্জিজগতের কঠোর ঘা প্রতিধাত, দেষবিদ্বেষ 
মানাপমান সবই বিস্বৃত হই। অবসর সময়ে পৃত্রীর সহিত সংসারিক কথাবার্তা, . 
কত তুচ্ছ ঘটনার বিবৃতি, কত ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র গল্প জীমাদিগকে মোহিত করে] সেই 
গন্পের প্রতি কথ! স্নেহ-বিজড়িত, তাহীর প্রত্তি অক্ষর সরল প্রীতি, অকৃত্রিম--- 
প্রণয়ের নিদর্শন- স্বরূপ । সে গল্পের অভ্যন্তরে যে প্রেম, যে ভালবাসা লুকায়িত 
থাকে, তাহা কত স্থন্দর, কত মধুর, ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা সন্ভর্বে'না। সে 
স্থধা যে একবার পান করিয়াছে, পে প্রেম যে একবার হৃদয়ে অনুভব কবিয়াছে, 
সেই মঞ্িয়াছে, সেই বুঝিয়াছে রমণী দেবতার আশীর্বাদ, ঈশ্বরের অলৌকিক 
স্টি। প্রণয়হীন নরের হৃদয় প্রস্তরব কঠিন-_তাহার অন্তঃকরণে ল্লেহ নাই, 
মমতা নাই, প্রেম নাই, আস্মোৎদর্গ নাই--কেবল কর্তব্য--কঠোর নীরস কর্তব্য। 
জলাভাবে নিদীতের তৃণের স্তায় তাঁহার জীবন প্রণগাভাবে শুল্ক হইয়া যাঁয়। তাহার 


পীড়ার শুক্রুঘা করিবার কোন লোক নাই, ক্ষুধার সময় অন্নদিবাঁর কেহ নাই, 
পিপাসাক্স বাঁরি পেচন করিবার কেহ নাই। সে একাকী; বিশাল অনীম জগতে 
তাঁহার আপনার বলিবার কেহ মাই। তিনি রাজ! বা রাজপুত্ব হইলেও: 


১৬ জন্মভূমি! -, ১১ সংখ্যা । 


সংসার উত্তমাধমের মিশ্রণ -ভাল মন্দের সমষ্টি মাত্র । এ সংসারে উত্তমেরও 
যেন্প প্রাহুর্ডাব, অধমেরও সেইরূপ আধিপত্য। এ জগতে কত নারী আছে, 
তাহারা রমণী-কুস-কনঞ্ক। যাহাদের হৃদয়ে প্রেন নাই, প্রীতি নাই, কেবল 
হিংসা, ছিংসানয় যাহাদের জীবন, কলুবিত যাহাদের অস্তঃকরণ--পাঠক! তাঁহারা 
কি রনণী। রমণী কোনলতার জীবন্ত প্রশিমুর্তি-সবার্থ-ত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত 
নির্খবল প্রেম পুর্ণ হৃদয়, কোমল মন সামান্ত ছঃখ দর্শনে যাহাদের হৃদয় কম্পিত 
হয়__সানান্ত কষ্টে যাহাদের মন চঞ্চল হয়_তাহারাই যথার্থ রমণী__ভাহারাই 
এ সংসার মক্ভূমির একমাত্র আশ্রয়_স্থুল। 
ভ্রমর রমণী-রন্। প্রেমের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। পতিপ্রেম ও কর্মামুরাগ এই 
হুই ভাবে তাহার চরিত্র গঠত। এই ছুইটি ভাবের মধ্যে প্রথমটি অতি উচ্দজল, 
পরিকার ও সহজ বোব্য, ব্বিতীয়ট অপেক্ষাক্কত অষ্পষ্ট জঠিল ও ছুর্বোধ ।” অন্ঠান্ত 
নাগিকার হায় ত্রমর সুদরী ছিল না। ভ্রমর শ্তামবর্ণা, সেই জন্তই গোবিন্দ লাল 
আদর করিরা তাহার নাম রাধিয়াছিলেন ভ্রমর বা ভোমরা। তাহার পি প্রদত্ব 
নাম বাবহৃত হইত না। কিন্ত শ্তামবর্ণ। হইলেও তাহার কোমল কমলনীয় মুখ- 
কান্তি, বিক্ষারিত লীলা চ্চস চকু নিগ্ধোজল গণ্ড অতীব মনোরম | 
ভ্রনর ধনি-কঠা-ধনি পুববধু। স্বতাধিতঃই*সে সংসার পালনে অনভিজ্ঞ 
" হিল। শগুরালরে তাহার শ্বগ্র গুশী -তিনি যাবতীয় গৃহকর্্ম সম্পরন করিতেন। 
ভ্রনর বধুধাত্র। বিশেবতঃ গৃহ দাপনাসীতে পূর্ন, সকল কর্মই দাসদাপীতে করে, 
স্্মরকে কিছুই করিতে হয় না। নে হাপিরা, খেলিয়া, সেলাই করিয়া উল বুনিয়। 
নভেগ পড়ি, পুতুলের বিবাহ দিয়া সময় অতিবাহিত করিত। 
ভ্রমরের আট বংসর বয়সে বিবাহ হয়। সে এখন সপ্তদশ বর্ধীয়া যুবত্তী। 
কিন্তু এখনও তাহার চঞ্চলতা দূর হয় নাই, এখনও তাহার গাস্ভীরধ্য জন্মে নাই, 
*. এধনও সে চঞ্চলা চপনা, আনোর প্রিরা বালিকা । “চাঁকরাণী সম্প্রদায় ভ্রমরকে 
মানিত না, তাহার কতকগুলি কারন ছিল। একে ভ্রমর ছেলেমান্ুব, তাতে 
ভ্রমর স্বরং গৃহিণী নহে, তারপর আবার ভ্রমর নিজে হাসিতে যত পটু, শাসনে 
তত পটু ছিল না?” 
ভ্রমরের আদর্শ পতিপ্রেম। প্রেমে সে আত্মহারা ) তাঁহার সরল কোমল 


" হয়, নির্ঘন পৰির মন, স্বামী ভিন্ন আর কাহারে ও জানিত-না। শ্বামী ভাহার 
নিট জলা রর ক র্কিগ্যে র্যা জরারয়া যারা রাভার 


১৮শ বর্ষ । ভ্রমর। ১৭ 


স্পা 
আাদীকে মনে পড়িত। যেরূপ আলো ছায়া ব্যতীত থাকিতে পারে না, সেইরূপ 
ভ্রদর "গোবিন্দ লাল শূন্য হইয়া! থাকিতে পারিত নাঁ। ভ্রমর গোবিন্দলালের 
ছাা-মান্র। ভাহার নিজত্ব কিছুমাত্র ছিল না। তাহার সে অক্ত্রিস, উদ্বেলিত 
প্রেম যে অটল স্তর স্বামী ভক্তি, দে দৃর়পূর্ণ বিশ্বাস প্রতি কথায়, গ্রতি চাহনিতে 
অব্য, স্ু-প্রকাশিত। সে প্রেমের তুলনা নাই, সে প্রীতি অতুলনীয়। 
পাঠক! এই প্রেমিক-দম্পতীর কথোপকখন একবার পাঠ করুনঃ_- 
ভ্রমর] ঘাড় নাড়িলে যে? 
গোবিন্দ। আমার বিশ্বাস হইল না যে, রোহিপী চুরি করিতে আসিয়াছিঙ্গ। 
তামার বিশ্বাস হয়! 
ভোমর। বলিল, না । 
গো। কেন তোমার বিশ্বাস হয় না, আমায় ব্ল দেখি? লোক্ষেত 
বলিতেছে 1 
ভ্রা( ভোনার কেন বিশ্বাস হয় না, আমায় বল দেখি। 
গো। তা সমগ্লান্তরে বলিব। তোমার বিশ্বা্দ হইতেছে না কেন, গে 
ব্ল। 
ভরা ভুমি আগে বল। ১.2 
গোবিন্দ লাল হাসিল। বলিল “তুমি আগ্নে বল!” 
ভ্র। কেন আগে বলিব? 
গোঁ? আমার শুনিতে সাধ হইক্সাছে। 
ভ্র। সত্য বলিৰ? 
গো। সত্য বল। 
মর বলি বলি করিয়া বলিতে পারিল না। [সলক্জাবনত মুখী হইয়া নীরব 
বহিল। গোবিন্দলাল বুঝিলেন। আগেই বুঝিযা ছিলেন । আগেই বুঝিয়াছিলেন 
বলিয়া এত পাঁড়াপীডি করিরা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। রোৌহিনী থেমায়পরা- 
ধিনী ্রমরের তাহ। দৃঢ় বিশ্বাস। আপনার অস্তিত্বে যতদুর বিশ্বীস, ভ্রমরে উহার 
নির্দোধীতাঁয় ততদূর বিশ্বীসবতী ! কিন্তু সে বিশ্বাসের অন্ত কোনই কারণ ছিল 
না--কেবল গৌবিলাল বনিয়াছিলেন যে, “সে নির্জোবী, আধার এইকপ বিশ্বীস। ” 
গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ভরের বিশ্বা। গোবিস্দলাল তাহা বুঝিয়াছিলেন। 
ভ্রমরকে চিনিতেন ; তাই সে কালো এত ভাল বাসিতেন।” 


১৮ জন্মভূমি 1 ১ সংখ্যা । 
কি অতুল প্রেম, কি অগীধ বিশ্বাস। দাম্পত্যপ্রেমের কি মধুর মনোরম চিত্র; 
প্রণয়ের কি স্থন্দর স্নিগ্ধ ছবি। পাঠ করিলে আমাদের হৃদয় আনন্দাপুত হয় 
আমরা মোহিত হই । 
পাঠক! পুনরায় পাঠ কর,-“গোবিন্দলাল নিতাস্ত ছুঃখিত হইয়া ভাবিতে 
লাগিলেন । তখন ভ্রমর নাচিডে নাচিতত সেখানে আসিয়! উপস্থিত হইন, বলিল , 
“ণ্ভাবছ কি 7” 
গো. বলদেখি£ 
ভ্। আমার কালোরূপ 
গো। ইঃ 
ভোমরা ঘোরতর কোপাৰিষ্ট হইয়া বলিল, “সে কি আমার ভাবছ ন|? 
আমি ছাড়! পৃথিবীতে তোমার অন্ত চিন্তা আছে?” 
গো। আছেনা তকি? সর্কে-সর্ধমরী আর কি। আমি অপ্তমানষ 
ভাবিতেছে। 
ভ্রমর তখন গোৌবিন্দলালের গলা জড়াইয়া ধরিয়া, মুখ চুত্বন করিয়া, আদরে 
যারা রজার জার রিতার জিজ্ঞাসা করিল, ““অগ্থমানুষ 
কাকে ভাবছ বল না ?? রঃ 
গো। কি হবে তোমায় বন্তায়া? 
অ। বলনা। 
গে।। ভুমি রাগ করিবে। 
ত্র করি করবো-ৰ্ল না! 
গো।  সিগ্ধাপ কুলক্ীটা! রোহিণীকে ভাবছিলাম? 
ত্ব। কেন রোহিণীকে ভাব ছিলে। 
গো তাকিজানি? 
ভ। *জান-_-বল না? 
গো মান্য কি মানুষকে ভাবে না? 
ত্র না। যেযাকে ভালবাসে, নে তাকেই ভাবে, আমি তোমাকে 
হাবি-তুমি আমীকে ভাব । 
গো। তবে আমি রোহিণীকে ভালবাসি । 
ক মিছে কথা-তুমি আমাঁকে ভাল্বাস-_ম্মাঁর কাঁহাকেও ভোমায় ভাল 
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এগ । যা করতে নাই, তাই করি। রোহিণীকে ভালবাসি 

ধাঁ করিঞা গোবিন্দলীলের গালে ভোমর! এক ঠোঁন! মারিল। বড় রাগ 
করিয়া বলিল”*আধি শ্রীমতী ভোমরা দাসী -আমার সাক্ষাতে মিছে কথ! ? 

গোবিন্দলাল হাঁরি মানিল। ভ্রমরের স্কন্ধে হস্ত আরোপিত করিয়া প্রফুল্ল 
নীলোধপলনল তুল্য মধুরিমাময় তাহার মুখমগুল স্বকর-পল্লবে গ্রহণ করিয়া মৃছ 
মু অথচ গন্ভীর কাতর কণ্ঠে গোবিন্দলাল বলিল, “মিছে কথাই ভোমরা । আমি 
রোহিনীকে ভালবাসি না। রোহিণী আমায় ভাল বাসে”? 

প্রেম ত্রমরের সহঙ্গ জ্ঞান, তাই ভ্রমর প্রেম শীস্কে বিভ্তত| লাভ করিয়াছিল। 
প্রেম তাহার ক্রীড়ীর সামগ্রী, প্রেমই তাহার জীবন, সুতরাং প্রেমশান্ত্রে তাহার 
সতঃই জ্ঞান জন্মিয়াছিল। সে জাঁনিত যে যাকে ভালবাসে, সে তাহাকেই ভাবে। 
খন গোবিন্দলাল রোহিনীর আসক্তির কথা ভ্রমরকে জানাইল, তখন সে রোহি- 
নীকে আত্ম-হত্যা করিতে বলিগনাছিল। গোবিন্দলাল কর্তৃক মৃদু ভরংসিত হইলে 
ভৌমরা বলিল, ভাবিও নাঁ। সে মরিবে না। যে তোমায় দেখিয়া মজিয়াছে-_ 
সে কি মরিতে পারে ?” ভ্রমর জানিত এ আশী, এ আকাঁজ্ষ!, এ জালা হৃদয়ে 
লইয়া কেহ মরিতে পারে না? .. - 

ভ্রমর অশিক্ষিত। গোবিনদলাল গলচ্ছলে ভ্রমরকে নানাপ্রকার শিক্ষা প্রদান 
করিতেন। জীবনে ধর্মই সর্বশেষ্ঠ, সত্যই সকলেই সারধর্ম্ম, চরিত্রহীন নর পশ্বা- 
পেক্ষা হীন ইত্যাদি নানা বিষয়ক উপদেশ দিতেন। এই সকল শিক্ষা ভ্রমরের .”- 
হৃদয়ে বদ্ধমূল হইগ্নাছিল। সে মিথ্যাকে আস্তরিক দ্বণা করিত, অধার্ম্িক ও 
চরিত্রহীন পুরুষকে অতি হেয় জ্ঞান করিত। গোবিন্দলাল কতৃক এইবপ শিক্ষিত 
হইয়া সে প্রবলা ধর্ম্মানুরাগিনী হইয়াছিল . 

ভ্রমর সংযমও শিক্ষা করিয়াছিল। কে না জানে স্ত্রীলোকের কৌতুহলস্পৃহা 
কিরূপ প্রবল? কৌতুহল চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে তাহারা অন্তায় কন্ধদ 
করিতে ও কুঠ্টিত হয় না। কিন্তু ত্রমর অযথা! কৌতুহল চরিতীর্থ করিবার প্রয়াসী 
ছিলনা । পাঠক! জলনগ্জ। রোহিনীর উদ্ধারের পর গোবিন্দলালের সহিত 
ভরমরের কথোপকথন পাঠ করুনঃ 

ভ্র। কি হইয়াছে, তুমি না বলিলে আমি কি প্রকারে বলিব? আমাক বল, 


আমীর প্রাণ বড় কাতর হইতেছে । 
বর্নিপ্ত বলা ভগ্গারর চক্ষ দিয়া জল পড়িতে লাগিল । গোঁবিনলাল 


০ জন্মভূমি ?  ১ষসংখ্যা। 





নিশ্বীস ত্যাগ করিল। বলিল “তবে তাই -ছুই বংসর পরেই বলিও-_-আঁমার 
সঁনিতে বড় সাব ছিল--কিস্তু তুমি বদি বলিলে নাতে আমি শুনিব কি 
প্রকারে ?. আমার বড় মন কেনম করিতেছে 1৮ 
কেনন একটা ভারি ছুঃখ ডে:নরার মনের ভিতর অন্ধকার করিয়া উঠিতে 

লাগিল। ত্রধরের চক্ষে জন আপিতে লাগিল4-ভ্রঘর মনে করিল, আমি অকা- 
রণে কাদিতেছি”_ আমি বড় ছষ্ট হইয়াছি, -আমার স্বাদী রাগ করিবেন” কিন্ত 
তথাপি ভ্রমর আরু কোন কথা গোবিন্দ্লালকে জিজ্ঞাস! করিল নাঁ। 

এইকপে ভ্রমরের প্রবম অঙ্ক অভিনীত হইল । সুখ যামিনী প্রভাত হইল । 
মানবাণৃষ্টে বিধাতা! নিরবিচ্ছিন্ন স্থাথ লিখে নাই। কষ্টই মানব-জীবন, সুখ কয়দিন 
থাকে, গোবিন্দলাল রোহিণীকে হৃদয় হইতে দূর করিবার নিমিত্ত বন্দরখালি যাত্রী, 
করিলেন । ভ্রমর ধরিল "আমিও হাইক।” কিন্ত ভ্রমরের স্্াশুড়ী কিছুতেই ফাইতে, 
দিলেন না । 

কিছু ভাল লাগে না- ভ্রমর একা । সে বেশ ভূষা, খেলাধুলা, আহার-নিদ্রী 
সবই পরিত্যাগ করিল 1 “ক্রমে এতট। বাঁড়বাড়ি ক্ষীরি চাঁকরাণীর চক্ষে অসহ্য 
হইয়। উঠিল।” ক্ষীরি বলিল, “ভাল বট ঠাঁকুরাণি, কার জন্ত তুমি অন কর ? 
ভুষ্ধি মর্তেছ কেঁদে কেটে, আর তিনি হয়ত হু'কাঁর নল মুখে দিয়া চক্ষু বুজিয়াঁ 
রোছিণী ঠাকুরানীকে ধ্যান কা্িতেছেন 1” 

ড্রমর ক্ষীরিকে ঠাস্‌ করিয়া এক চড় মারিল। প্রীয় কীদকাদ হইয়া বলিল, 
“তুই যা ইচ্ছা, তাই বকিবি ত আমার কাছ থেকে উঠে খা।” 

_. ক্ষীরি বলিল, “চড়-চাপড় মারিলেই কি লোকের মুখ চাপা থাকিবে? পী্টি 
াড়ীলনীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ দেখি, সেদিন অত রাত্রে রোহিণী 
যাতুর বাগান হইতে আদিতেছিল কি না ?” ভ্রমর উঠিরা দঁড়াইন্ ক্ষীরোদাঁকে 
চড়ের উপর চড়, কিলের উপর কিল্‌ মারিল। শেবে আপনি কাদিতে লাগিল। 

ক্ষারি বলিল, “তা ঠাকুক্ণ, আমাদের মারিলে ধরিলে কি হইবে--তোঁষারই 
জন্য আমরা বলি ভা মামার কথা বিশ্বাদ না হয়, তুমি পাঁচিকে ডাকিয়া 
জিজ্ঞাসা কর 1” 
ভ্রমর ক্রোধে ছুঃখে কাদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, “তোর জিজ্ঞাসা করিতে 
হয়, তুই কর্গে_-আমি কি তোদের মত ছাঁচো পাজি যে, আমার স্বামীর কথা 
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বলিন্‌। ঠীকুরাণীকে বনিয়া মামি ঝাঁটা মেরে তোকে দুরু করিয়া দিব! ছুই 
আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া! ফা)” 
ক্ষীরি চলিয়া গেল। ভ্রমর কীদিতে লাগিল। মনে মনে গোবিন্দলালকে 
ডাকিক্স। বলিল, “হে গুরো, শিক্ষক, ধর্মজ্ঞ, আনরে একমাত্র সত্য স্বরূপ । তুমি 
.কি দেদিন এই কথ! আমার কাছে গোপন করিয়াছিল? “ন্রমর হৃদয়ে দারুণ 
বেদনা অনুভব করিতেছিল। অকলগ্ক আদর্শ পুরুষ বে স্বামী ভ্রমর ধাহ'র ছায়া- 
মাত্র, তাহার নিন্দ। ভ্রমর কখন সহা করিতে পারে? সতীর নিকট পতি নিন্দা, 
অসহা। দেদিনকার ঘটনা গোবিন্দলাল গৌপন করিয়াছিল, বলির! তাহার মনের, 
অশাস্তি বর্ধিত হইয়াছিল । কিন্তু অবিখাস এবনও তাহাকে স্পর্শে নাই।, 'তাহাক্স ' 
মনের ভিতর যেমন, হৃদয়ের যে লুক্কারিত স্থান কেহ কখনও দেখিতত পায় ন3- 
যেখানে আত্ম-গ্রতীরণা নাই, সেখান পধ্যন্ত ভ্রমর দেখিলেন, স্বামীর প্রাতি .আবি- 
শ্বাম নাই। 
কিন্তু হার! সকলেই ভ্রমরের বাদ সাবিল ! ক্রমে ক্রমে, দলে দলে ভ্রময়ের 
সহচরীরা ভ্রমরকে আসিয়া! জানাইল যে, তাহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে, তাহার স্থথের 
অরসান হইয়াছে। ভ্রমরের আর সহ্‌ হইল না-_দাঁর রুদ্ধ করির! হম্মতলে শয়ন 
করিয়া ধুল্যবলুষ্টিত হইয়া কীদিতে লাগিল । মনে মনে বলিল, “হে লন্দেহ তঞ্জন 
হে প্রাণাধিক! তুমিই আমার সন্দেহ, তুমিই আমার বিশ্বাস! আল কাহাক্কে 
জিজ্ঞাসা করিব? আমার এক সন্দেহ হয়? কিন্তু সকলেই বলিতেছে। সত) না 
হইলে সকলে বলিবে কেন? তুমি এখানে নাই, আজ আঁমার বন্দেহ ভঞ্জন €ক 
করিবে? আমার সন্দেহ-ভঞ্জন হইল না-_তবে মরি না কেন? ফিরির! আসিনা 
প্রাণেশ্বর ! আমায় গালি দিও না যে, ভোমরা আমায় না বলিয়া মরিয়াছে।৮ 
হায়! ভ্রমরের হৃদয়ে অবিশ্বাসের বীজ প্রবেশ করিয়াছে কিন্ত এখনও অস্কুরিত, 
হয় নাই। তাহার মনে সনোহের ছাঁয়! স্পর্শ করিয়াছে__সত্যই কি তাহার স্বামী 
অবিশ্বাসী? ভ্রমর বিপদে পড়িল-__সহসা! স্বামীকে অবিশ্বাস করিতে পারে না» 
সকলের কথাও উপেক্ষা করিতে পারে না। যাহ! হউক, ভ্রমরের প্রবল পতিপ্রেম 
এখনও অক্ষুনন আছে, তাহার গাঢ় অনুরাগ আজও বিচলিত হয় নাই। 
কিন্তু যখন পাপিষ্টা রোহিণী প্রতিবাদিনীর নিকট প্রার্থিকে সাড়ী ও গহনা 
গোবিন্দলাল প্রদত্ত বলিয়! ভ্রমরকে প্রতারিত করিল, যখন ভ্রঘরের স্থথাঁপরনাভি- 
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করিরা তাহাকে প্রবঞ্চনা করিল, তন ভূমরের অন্পষ্ট সন্দেহ গভীর অবিশাসে 
পরিণত হইল। সরলা সংসারানসিজ্ঞা বাধা রোহিণীর চাতুরী বুঝিতে পারিল না । 
তাহার স্বাদীর চরিরে সন্দেহ জন্মিল__-অটল বিশ্বাস হেলিল, দৃঢান্রাগ বিচলিত 
হইল। তাহার আদর্শ ধার্মিক স্বামী, তাহার গুরু শিক্ষক আজ ধর্মে পতিত, 
পররারনিরত, কলক্ষিত চরিত্র। ভুমরের হয়ে খ্বণার উদ্রেক হইল, অভিমানে ' 
তাহার সর্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। ভূমর ছুঃখে, ক্রোধে, অবিশ্বাসে অভি- 
মানে গোবিন্দলালকে পত্র লিখিল। ... “তুমি মনে জান বোধ হয় যে তোমার 
প্রতি আমার ভক্তি অচলা - তোমার 'উপর আমার বিশ্বাস অনস্ত। আমিও তাহা 
জানিতাম। কিন্ত এখন বুঝিলাম যে, তাহা নহে। যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য, 
ততদিন আমারও ভক্তি, যতদিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমারও বিশ্বাম। এখন 
তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার আর 
সখ নাই। তুমি যখন বাড়ী আসিবে, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া খবর লিখিও ! 
আমি কদিয়া কাটগ্লা যেমন করিয়া পারি, পিত্রালয়ে যাইব 1” | 
সর্বনাশের হুত্রপাত হইল) অভিমানে ভূমর অন্ধ হইল। গোবিদলালের 
প্রত্যাবর্তন কালে সত্যসত্যই সে পিত্রালয়ে চলিয়া, গেল৷ আপনার সর্বনাশ ভূমর 
আপনিই আহ্বাণ করিল। গোবিন্দলালের অধঃপতন দ্রুততর হইতে লাগিল॥ 
ইতোমধ্যে কুষ্ণকাস্তের মৃত্যু হর্স) গোবিন্দলালের চরিত্র কলক্থিত হইয়াছে, 
5. দেখিয়া তাহার সংশোধনার্থে কৃষ্কান্ত গোবিনদলালের অংশ জমরকে দান করিয়া! 
গেল । শস্তরের মৃত্যুর পর ভূমর পুনরার হরিদ্র! গ্রামে আসিল-_পুনরায় গোবিন্দ 
লালের সহিত ভূমরের সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু এখন আর সেদিন নাই। সে সকল 
প্রিয-সন্বোধন আর নাই। দেমিছামিছি বকাবকি আর নাই, সে হাসি সে চাহনি 
আর নাই। যে চাহনি দেখিয়া! গোবিন্দলাল ভাবিত “এত গুণ,” যে চাহনি 
দেখিয়া ভূর ভাবিত, “এত রূপ”্__সে চাহনি আর নাই। সে সুন্দর পুর্ণিসা 
মেঘে ঢাক্িয়াছে, কার্তিকী রাখায় গ্রহণ লাগিরাছে। সেই উদ্বেলিত প্রেম, সেই 
সরল প্রীতি অভিমানের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত, সেই মধ্যান্ণ রবিকরতুল্য দীর্তি- 
মান ছটি হৃদয় অন্ধকাঁর-__বর্ধাকালের মেঘের ্তায় ভারাক্রান্ত-ধিক্‌ অভিমানে । 
ককষণকান্তর শ্রাদ্ধের পর তৃমরের সহিত গোবিন্বলালের কথোপকথন হইল 
কিন্তু হায়! নে প্রীতিপূর্ণ বাক্যালাপ, ন্নেহ-বিজড়িত কথাবার্তী আর নাই । 
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ভূমরের বড়ই কান্না আসিল, কিন্তু ভূমর অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া রোদন 

সংবরণ করিয়! বলিল, “তবে কি করিবে ? 

গৌ। যাহাতে ছুই পরসা উপাঞ্জন করিরা দিনপাত করিতে পারি, তাহাই 
করিব। 

গো । তোমার দান গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইবে ? 

ভ্র। ভাতেই বাঁ ক্ষতি কি? আমি তোমার দাসানু দাসী বই ত নই? 

গো। আজি কালি ওকথ সাজে নাঁ, ভ্মর। 

ভূ। কিকরিয়াছি? আমি তোমা ভিন্ন এ জগৎ-সংসাঁরে আর কিছু 
জানি না। আট বতসরের সময় আমার বিবাহ হইয়াছে-__আমি সতের বৎসরে 
পড়িয়াছি। আমি এ নয় বৎসর আর কিছু জীনি না, কেবল তোমাকে জানি। 
আমি তোমার প্রতিপালিত, তোমার খেলিবার পুতুল--আমীর কি অপরাধ 
হইল । 

গো। মনে করিয়া দেখ। 

ভু। অসময়ে পিত্রীলয়ে গিগ্াছিলাম__াট হইয়ালে, আঁমার শত সহস্র অপ- 
বাধ হইয়াছে--আমীয় ক্ষমা কর। আমি আর কিছু জানি না, কেবল তোমার 
জানি, তাই রাগ করিয়াছিলাম। 

গোবিন্দলাল কথা কহিল নাঁ। ... ...- অমর উত্তর না পাইয়। বলিল, 
“কি বল?” গোবিন্দলীল বলিল, “আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব ।” 


্রমর পদ-ত্যাথ করিল। উঠিল। বাহিরে যাইতেছিল। . চৌকাট বাধিয়! -- 
পড়িয়। মুর্ছিতা হইল ।” 
এই কথোপকথন পাঠ করিলে সম্যক উপলব্ধি হয় যে ত্রমর পূর্বের অভিমান 
পরিত্যাগ করিয়াছে! ইহার প্রধান কারণ ত্রমর গৌবিজ্রলালকে কষ্ট দিয়াছে। 
তাহার পিত্রালয়ে অবস্থান কালে গোবিন্দলালের যে কষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে 
তাহার অনুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। তাহার অভিমানের ফল ফলিয়াছিল। 
“আমরা এইরূপ অনেক স্থলে দেখিতে পাই যে, আমরা, একজনের উপর রাগ 
করিয়া যখন নেই রার্গেক্ধ কোন প্রতিবিধান করিতে পারি অর্থাৎ যাহার উপর 
রাগ হয়, তাহাকে কোনপ্রকার শাস্তি দিতে পারি, তখন আঁমাদিগের একটু 
দুঃখও হয়। আমরা তাহীর জন্য কষ্ট অন্ুতব করি,_-একটু অপরাধী থাকি। 
রি হইয়াছিল। এখন সে গোবিন্দলালের নিকট আপনাকে অপরাধী 
মনে । 


সিসির লরি 


আযুর্বেদের ক্ষার ও লবণ. 


খক,-_-কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী । 

নাম তব চরক বলিয়াছেন “ক্ষরণাঁৎ ক্ষারঃ 1” 

সুশ্রুত বলিয়াছেন “ক্ষরণাঁৎ ক্ষণনাৎ বা ক্ষারঃ।” এই দ্বিবিধ নিরুক্তিনন তিন . 
প্রকার অর্থ প্রচলিত আছে। 

চক্রপানি অধো গমন ( চরক ) ছুষ্ট মাংসাদি শাতন ( সুশ্রুত ক্ষরণ দৌষচালন 
ক্ষণন ত্বগাদি হিংসন। ডন্বন 

চক্রপানির ছই প্রকার মত চক্রপানি চরকের টাকায় লিখিয়াছেন-__“ক্ষরণা- 
দষো৷ গমন ক্রিয়া যোগৎ * * * ক্ষরণঞ্চ ক্ষারস্ত পানীয় যুক্ততন্ত অধোগমনেন। 
বস্তি হি লৌকিকাঃ “ক্ষারং আাবরামঃ।৮” ইতি স্থাত্র ২৬১৪ অর্থাৎ ক্ষরণ অর্থাৎ 
অধোগমন রূপ ক্রিয়াব সহিত যোগ থাকাতে (ইহার নাম ক্ষার)... ক্ষারের 
ক্ষরণ ক্রিয়াটা জল মিশ্রিত করিয়া কাপড়ে ছাকিতে হইলে যে অধোগমন হয় 
তাহাই! এইব্প প্রচলিতও আছে যথা-“ক্ষার, আঁব করিব» কুশ্রাতের টাকায় 
কিন্তু তাঁহার এই মত পরিস্ফুট হয় নাই! যেখানে বলিয়াছেন,_““ছেগ্যাদি কন্মন 
যোগ্যত্ং ক্ষারস্ত নিরুত্ত দ্বারাই তীন্রতি ক্ষরণীদিতি হুষ্ট মাংসাদি চালনাৎ শাঁতনা- 
দিত্যর্থ: | ক্ষণনানিতি পক্ষে পৃষ্পেদরাদিত্বাঞ্জ রূপ সিদ্ধিঃ 1৮ অর্থাৎ ছুইটা নিরুক্তি 
ঘারা ক্ষারের ছেগ্াদি কর্ম যোগ্যৃতার বিষয় বলা হইতেছে, ক্ষরণ ছুষ্ট মাংসাদি 
চালন অর্থাৎ শাতন পৃষেদরারদির্চৃত্রে ক্ষণ ধাতু হইতে ক্ষার শব্খ-সিদ্ধ হইয়াছে । 

. অভিধান ও ক্ষার । 
ক্ষার শব্দের অভিধানিক অর্থও বেশ স্পষ্ট নহে। শ্রীমদমর সিংহের মতে 

ক্ষার কাচের অনর্থান্তর-পর্যযায় অর্থাৎ একার্ধবাচী। যথা “ক্ষার্ঃ কাঁচঃ* (২৬৪ 
'বৈস্তবর্ণ অমর 1) ইহার টীকা রঘুনাথ চক্রবর্তী বলিয়াছেন, স্বয়ং কাচে অর্থাৎ 
ক্ষার ও কাঁচ এই দুইটাই কাঁচকে বুঝায়। এতদ্্তীত অন্ঠান্য অভিধানিকের মত 
নিম্নে উদ্ধৃত হইল --অভিধানকার শব্দ মের্দিনীকর ধূর্ত, লুবণ, কাচ, ভন্ম। 

রাজ নির্ঘসট, লবণ, কাচ, ভম্ম, টঙ্গন ক্ষার, মঞ্জিকা ক্ষার, হেমচন্ত্র লবণ, 
কাচ, ভম্ম টঙ্গন ক্ষার, যবক্ষার গুড়। 

এখানে এই করটী শবের অন্ত কি অনর্থানস্তর আছে তহাঁর আলোচন! কর! 
বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবেক না। 


*  বদীর দাহিতা পরিষদের অধিবেশনে কবিরাজ মহাশয় দ্বারা পঠিত | জং সং 
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লব অর্থ 
ধূর্ত বিটু লবণ? যুস্ত,র । মারী। 
লবণ, রস, পটু, (পাচ প্রকার লবণ ) 
কাচ -:- এ মোষ, কাচ লবণ, মৃত্তিকা 
বিশেষঃ, ক্ষার ! 
ভ্ন্ম ২2 ছাই। 
উঙ্গন _ শা পাচনক, ক্ষার, রঙগদ 
মালতী তীরজ, (আরও ১০1১২টা) 
অর্জিকা ক্ষার, -- ক্ষার, কাপোত, সুখ বর্ধক, 
সৌরব্বল (আরও ৭।৮টা।) 
যবক্ষার ২ * যবাপ্রস্ত, পাক্য ক্ষার, 
রেচক (আরও ১১।১২টা) 
গুড - গোন, ইক্ষুপাক, যবনাঁল রস 
পাঁকত্তর্ন। 


উল্লিখিত আভিধাঁনিকগণের মত আলোচন! করিয়া! ক্ষার শবের প্রন্কৃত অর্থ 
স্থির করা বড় সহজ নহে। 


ক্ষার ও ] ক্ষার শদ্দে গুড় বৃঝার়। গুড় শব্দের প্রচলিত ও অভিধামিক 
গুড় অর্থ--ইকুরপপাক জাত পরার্থ বিখেব। ইচছু রসের মত যব- 


নালের রস পাক করিয়! এক প্রকার গুড় প্রস্তত হইত. ইহারও নান ছিল ক্ষার ! 
ক্ষার শব্দে যবক্ষারকেও বুঝায়। যবক্ষার যবনা্া পড়াই জলে গুলিয়া লইত। 
তাহাই পাক করিয়া যবক্ষার হইত। এইজন্য যবঙ্ষ্ণারের এক নাম পাকা। (কেহ 
ইহার অন্তরূপ অর্থ ও করেন তদ্বিষয় পরে আলোচিত হইবে । ) 


রি পি 
] 


পাক পাক 











২ আযুর্বেেদের ক্ষার ও লবণ 1 . * ১৮শবর্ষ। 





যবক্ষার যবগুড় র্‌ 
শ্ষার গড 
গার খুড় 
ক্ষার গুড় 


ক্ষারের প্রথমাবস্থা ভন্ম | 


ক্ষার ও ] ভম্ম জল সহযোগে তরল করিয়! ছীকিয়া লওয়া হয়। সেই তরল 
ভস্ম 


পদার্থকে পুনরায় পাক করিয়া জলহীন করিলে ক্ষার প্রস্ত্রত হয়। সর্বত্রই এ 
নিয়ম রক্ষিত হয় না। বিক্রমপুরের কোন কোন স্থানের রজকগণ কলার বাস্না 
পোড়াইয়া ছাই করে। এই ছাইকেই তাহারা ক্ষার বলে। উক্ত অঞ্চলে পানিধা 
জাতীয় এক প্রকার গাছ হয়, তাহাকে মান্দার বলে। মাঁন্দীরের ফুল অনেকট! 
পালিবার মত। গাছের ছাল অত নির্মল নহে। পাঁলিধা অপেক্ষা এই গাছের 
কাঁটা অধিক। এই অঞ্চলের নির্ধনীরা উক্ত গাছের ভশ্মকে ক্ষার বলে। উক্র 
হাইএর দহিত একটু জল মিশ্রিত করিয়! পিগাককৃতি করিয় রাখে । সময় মত 
তাহা জলে গুলিয়া কাপড় কাঁচিবার জন্ত ব্যবহার করে। উপরিউক্ত ছুই প্রকার 
ক্ষারই জলে গুলিলে যে জল প্রস্তুত হয়, তাহার দেশজ নাম “বোল |” * 

ক্ষার ও? ক্ষারের একটু পর্যায় কাচ। অমর সিংহ এই কাচ, শবে কি 

কাচ যে বুঝাইয়াছেশ, তাহা স্পষ্ট নাই। তবে ইহা যে বণিক্‌ দ্রব্ও 
'* পার্ধিৰ ( খনিজ ) দ্রব্য জাতীয় তাহা কতকটা বুঝা যাঁয়। 

ইহার পরে অমর-যবক্ষার, সর্জিকাক্ষার প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন । ইহা 
দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে, অমরের সময় অব্যবহাধ্য ছিল না, তবে 
ইহাকে পার্থিব বলাই তাহার উদ্দেগ্ত। এই কাচ, কাচ নহে। এক জাতীয় মৃত্তিকার 
নাম এই ক্ষারের নামানুসারে যদি কাচ বলা যায় তাহাতে আমাদের আপতি 
নাই। 

কাচ শব্দে কীচ লবণকেও বুঝা যার। এই কাচ লবণ কি তাহা যথাস্থানে 
বিবৃত হইবে ।* 

ক্ষার ও ) ক্ষার ও লবণের পার্থক্য বুঝাইতে চরকে একটা সার গর্ভ 


লবণ 
তর্ক আছে। নিয়ে তাহার উদ্ধার করিলাম । 
রস কি, কত প্রকার ইত্যাদি বিষয় নির্ণয়ের জন্য খষি পরিষদের অধিবেশন 


১. জীতীঁতি আহযাছর আবশাক লং । 
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হইয়াছিল। চেরক আব্রেয় ভদ্রকালীয় অধ্যায়) তাহাতে খ্চধিগণ বিভিন্নমত প্রকাশ 
- করিতে থাকেন। কেহ বলেন, এক প্রকার &কেহ বলেন ছুই প্রকার, এইব্রপে 
সকলেই ৩1৪৫৬ প্রভৃতি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন ! 
তন্মধ্যে বৈদেহ নিমিবলেন, “অপ্তরসা ইতি মধুর, অঙ্্, লবণ, কটুক, তিক্ত, 
কমায় ক্গারাঃ। 

মধুর অন্ন, লবণ, তিক্ত, কটু, কথায় ও ক্ষার এই সাঁত প্রকার রস! ইহার 
উত্তরে বিভিন্ন মতের সমধান স্বরূপ ভগবান্‌ আত্রেয় পুনর্বন্থ বলেন, যড়ে রসাঃ 
মধুরাক্্ লবণ তিক্রোৌষনবকষায়াঃ। 

-* ক্ষরণাৎ ক্ষারঃ নাদৌ রস+* অর্থাৎ মধুর, অস্র, লবণ, তিক্ত, কটু 

ও ক্ষার এই ছয়টাই রস। ক্ষার রস নহে : ক্ষরণ ধর্ম হইতে ইহার নাম ক্ষার 
বনিয়। প্রসিদ্ধ হইয়াছে সুতরাং ইহা গুণ নহে। 

তবে ইহা কি? তহুত্তরে বলিতেছেন, প্ড্রবাযং তত” উহা ভরব্য কেন জ্রব্য 
বলা হইবে তাহার হেতু প্রদর্শন করিতেছেন। প্রথম হেতু যথা! “অনেক রলোৎ 
পন্ন” অনেক রস বিশিষ্ট পদার্থ হইতে উৎপন্ন। অতএব ইহা “অনেক রসম্‌” 
অর্থাৎ অনেক রস বিশিষ্ট। তাহা হইলেও ইহা “কটু লবণ ভূয়িষটং” অর্থাৎ 
ইহাতে কটু ও লবণ রসেরই আধিক্য। দ্বিতীয় হেতু বলিতেছেন, ইহা। “অনেকে- 
্রিযার্থ সমস্বিতং*। অনেক ইন্দ্রিয় দ্বার৷ ইহার অন্তু তি হইতে পারে। রস 
কেবনি রসনৈক্তরিয় বেগ্ভ। তৃতীয়,হেতু “করণাভি নিৰৃত্তদ্‌।৮ ইহা করণ সাধ্য 
অর্থাৎ ভণ্ম.করণ পরিশ্রাবণ প্রভৃতি কাধ্য কারণ পরম্পরা দ্বারা ক্ষার নিষ্পন্ন হয়। 
কিন্তু রস এইরূপে নিষ্পন্ন হয় না। স্থতরাং ক্ষার রস নহে। ইহা! বিশেষ গুণবিশিষ্ট 
দ্রব্যের ভেদ মাত্র। লবণ এক প্রকার রস স্থৃতরাং লবণ একটা গুণ। এই গুণটা 
যে দ্রব্যে অধিক পরিমীণে আছে তাহাই লবণ। যথা সৈন্দব লবণ, শস্তারী লবণ, 
পা লব্ণ, কর্কচ লবণ, প্রভৃতি । ক্ষারেও এই গুণের ( অর্থাৎ লবণ রসের ) 
আধিক্য আছে, এই জন্ত ক্ষার ও লবণ শব্ের ব্যবহীর পর্য্যায় রূপে হইয়া আসি- 
তেছে। নিষ্লে দেশজ ভাষা! হইতে কয়েকটা উদ্দাহরণ দিতেছি, ইহাতে দৃষ্ট হইবে 
যে, এক প্রদেশে যাহীকে লবণ বলে, অন্ত প্রদেশে তাহা ক্ষার বলিয়। পরিচিত। 
এইরূপ ব্যবহীর হইতেই অভিধানে ক্ষীর ও লবণ একার্থ ব্বাটীক্ষপে স্থান 


টি হত রর 


২৮ আয়ুর্ধ্বেদের ক্ষার ও লবণ : " ১৮শ বর্ষ? 








১। খাড়ী লবগ সু খাড়ী 

হিন্দা খাড়ী লোংন 
২। কাচলবণ - -:  হিন্দীকায়ি লোংন 

মহারাষ্ট্র বাদবড়খার 

সুজরাট বন্ধবর়ীখার 
৩। নিশানি ম্ সংস্কৃত নাম 

ক্ষার শ্রেষ্ঠ__ 

অমৃত ক্ষার _ 

চুণিকা লবপ-_- 

বস্তক্ষার-_ 
ক্ষার ধূর্ত শবে বিট লবণ ও ক্ষার বুঝায়। ধূর্ত শবের মূল অনুসন্ধান 
রর করিয়া বিশেষ কিছু পাই নাই। 
ক্ষার আযূর্ধেদের বহু স্থলে পক্ষারং” “দ্বৌ ক্ষারৌ” “ক্ষার 
৮ ্রয়ং” ইত্যাদি প্রয়োগ দৃষ্ট হয় এরপ স্থলে পারিভাষিক 
সর্ডিক! ক্ষার ) নিয়মে “ক্ষারং' সবলে “যবক্ষার” “ছৌক্ষারৌস্থলে বৰক্ষার 


ও অর্জিকাক্ষার” পততিক্ষীর” স্থলে যবক্ষার, সঙ্জিক1 ক্ষার, ও টঙ্গন ক্ষার ব্যবহার 
করিতে হয়। এই পারিভান্তিফ নিযমই অভিধানে একার্থবাচী হইয়াছে, 
এই ত গেল অভিধানের কথ! । অভিধানের নিয়মে ক্ষার শব্দের এখন. 
ব্যবহার নাই।' 
অভিধানিক প্রয়োগ হইতে বরং বর্তমানে প্রচলিত ক্ষার শব অধিক: গ্োতক 1. 
কাঁপড়ের ময়ল! কাটিতে, ঘাঁয়ের পচা মাংস তুলিয়া ফেলিতে ও স্ফোটমুখ বিদারণ 
করিতে এক জাতীয় ভ্রব্যই ব্যবহৃত হয়। ব্যবহারের উদ্দেশ্ঠ ক্ষরণ। এই ক্ষরণের 
অর্থ সুশ্রতে চক্রপাঁনি ও ডন যাহা করিয়াছেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 


কম নি ও তিবে.বর্তমানের ব্যবহারে, চরক ঝা সুশ্রতের ব্যাখ্যায় 
বির 
বাণ $ চক্রপাখি ক্ষরণের যে.অর্থ করিয়াছেন, তাহা চু হয়না। 


পুনর্ণবা, তিস্তিরী কুন্মাপ্ড লাউ প্রস্থতির ভন্ম বা ক্ষার উল্লেখ থাকিলে তাহা ভগ্ষে 
পরিণত করা হয় না, বা ক্ষার বিধান মতে পাঁকও .করা হয় না । কেহ কেহ 


সিক্স 
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লেপ দেন। পরে তাহাতে জাল দিতে থাকেন, প্রব্যগুলি পুডিয্স ভিতরে জলিতে 
থাকে। পরে শীতল হইলে ছাড়ীর মুখ খুলিয়া তাহাই ক্ষার বিমা ব্যবহার করা 
হয়। ভম্ম স্থলেও এইরূপ । 

তে ক্ষাবের স্বরূপের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তাহা পাঠি করিলে বর্তমান প্রগালী 
. শান্ত্রম্মত বলিগ্না মনে হয় না। সুশ্রতৌক্ত ক্ষীরের শ্বরূপ_ 


শুরু লু শ্বেতবর্ণ_ 
শ্রক্ষ মন অকর্কশ-_ 
পিচ্ছিল লজ পিছল _- 
অবিষ্যাদী ৭. অপ্রসরণ শীল 

বা অভিষ্যন্দী | 


ক্ষার ] কেহ কেহ বলেন, এইরূপ ক্ষারের লক্ষণ গ্রতি সারণী 
তিনপ্রকাঁর 
( যাহা বাহিক ছেদনাদি কর্ণের জন্য প্রযুক্ত হয়) ক্ষারের হইতে পারে। পানীয় 
ক্ষারের লক্ষণ-_একূপ হইতে পারে না । শান্তর ক্ষারের তিন প্রকার ব্যবহারের 
উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 

১ প্রতি সারণীয়। ২। পানীয় ৩। চূর্ণ ধের সহিত ব্যবহার্য । প্রতি 
সারণীয় ক্ষারের লক্ষণ পূর্বেই বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় পানীয় ক্ষার বা ক্ষারো- 
দকের ব্যবহার গুন রোগে আছে। প্রতি সারনীয় ক্ষার ছাঁকিয়! পুনরায় পাক 
করিবার বিধান আছে। কিন্তু পানীয় ক্ষারের ভন্ম পরিমাণ মত জলে গুলিয়া - 
ছাকিয়।লইলেই পানীয় ক্ষার প্রস্তুত হইল। ইহা দেখিতে আরক্ত। তবে 
পিচ্ছিল। গুকাইলে ইহাও শ্বেতবর্ণ হয়। কিন্ত বৃহদগ্ি মুখ চূর্ণ প্রভৃতি উধধে * 
যে নানাদ্রব্যের ক্ষার প্রয়োগের ব্যবস্থ। আঁছে_ তাঁহাতে কিরূপ ক্ষার ব্যবহারকরা 
উচিত? এরপ স্থলে প্রতি সারনীয় উক্ত বিধিতে প্রস্তত ক্ষার. লইবে কি পানীয় 
ক্ষার গ্রহণ করিবে, তাহার কোন ও উল্লেখ নাই। এরূপ গ্থলেই কেহ কেহ শান্তর 
বিবি লঙ্ঘন করিয়া থাকেন। বন্তরতঃ যবক্ষার, সর্জিকাক্ষার প্রভৃতি বাজার 
হইতে বে অবস্থায় পাঁওয়া যাঁ তাহাতে প্রতি সারণীর় বিধিঅনুসারে প্রস্তত ক্ষার 
বলিয়া বোধ হয় না। এই ক্ষার গুলি একটা দ্রব্য হইতে প্রস্তুত বলিয়া বোধ হয়, 
শার্গধর সংহিতা ও পুনার আননা শ্রম প্রকাশিত যোগ রড্জাকর পাঠে আমাদের 
কথার সমর্থক বিধান দৃষ্ট হইবে। ক্ষার পাক বিধান স্থলে ইহা অভিহিত হইবেক। 


স্টাটাস ক্ধারালি | বহদরিসচর্প 


৫ 


৩০ আয়ুর্ধেদের ক্ষার ও লবণ।  " ১৮পবর্ষ। 


আমার বোধ হর, হুশ্রেতোত্রণগ্য অপ্রতী বা যৃছু ক্ষার ওযধার্থে বারহীর করা 
যাইতে পারে । 


ভৈষজ্য শ্রেণী বিভাগে 
ক্ষার ও | ক্ষার _' স্থাবর অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ শ্রেণীর অন্তর্দত। ইহা; 
উদ্তিদগণ 
চরকের মত। 
মূল ত্বক্‌ সার নির্ধযাসনাড় ম্বরস পল্পবাঃ। 
ক্ষারাঃ ক্ীরং | ক 
*৯ উদ্ভিদোগণঃ ॥ 


চরক সুত্র ১ম অ৬* শ্লোক। 
সুক্রুতে স্পষ্ট উল্লেখ নাই। তবে টাকাকারগণ চরকেরই মতন রিযাছেন। 
তত্র স্থাবরেত্যঃ ত্বক্পত্র, পুষ্প, ফল, কন্দ, মূল, নির্ধ্যাস স্বরসাদয়ঃ। সুক্রত 
গ্রথমাধ্যায় ২৩ 
টাকা ডবন-_-আদি গ্রহণাৎ তৈল, ক্ষার, তাপ্ম, কণ্টক, ্রস্ৃতিনাং হম) 
টাকা চক্রপানি-- আদি গ্রহণাৎ তৈল, ক্ষার কণ্টকাদয়ো গৃহাস্তে | .. 
বস্ততঃ টাকাকারগণের এইমত সুতের ছিল কি ন! সনেহ। এলে পাঠক 
বর্ণকে নুক্রতের নিয়বিখিত শ্লৌকের প্রতি মনোযোগ দিতে অনুরোধ করিতেছি-_ 
“খিবক্ষার সর্ধিক সার পাঁকিম টন ক্ষারণাঃ ॥ 
গুলার্শো গ্রহণী দৌষ শর্করাশনরিনীশনাঃ 
ক্ষারাগ্ত পাচনাঃ সর্ক্ে-_ 
রক্তপিত্ত করাঃ স্থৃতাঃ ॥ 
স্ত্র ৪৬ অঃ ইহার ট্রাকায় আচার্য্য ভবন বলিয়াছেন 
লবণ স্থারপ্যা দাহ-_যবক্ষারেতি যবক্ষারঃ যবশূকোত্তবং শীতলিকা যবস্ষায় 
ইতি লোকে। পাঁকেন নিবৃতে। ষঃ স পাকিমঃ ক্ষারপাকবিধানেনোক্তঃ প্রতি 
সারণীয়ঃ পানীয়স্চ, পাকিমন্তুষর পাংগুকাভিনিবৃত্তমিত্যন্ে। পাঁকিনীন্‌ ভিন্নং- 
, বক্ষার মাহ। উন ক্ষার সৌভাগ্যাপর পরা: সোহাগ! ইতি লোকে, গ্রসৃতি 
গ্রহণাদেবং জাতীয়ানাং ক্ষারানামববোধঃ ॥ 
হস্ত ক্ষার বর্গ মধ্যে পথমতঃ চারি প্রকার ক্ষারের কথা বলিতেছেন যখা-_ 
১। যবক্ষার। 
২। সঞ্িকা ক্ষার-_ 
৩। পাঁকিম ক্ষার 
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ইহা বলিয়! সাকল্যে ক্ষার গুণ বর্ণনা করিনাছেন। তন্মধ্যে পাকিম কার 
সম্বন্ধে টাকাকার বলিতেছেন, ইহা ক্ষার পাঁক বিধানোক্ত ক্ষার! কিন্তু কেহ কেহ 
বলেন তাহা নহে ইছা উর মৃত্তিকা জাত ক্ষার। সুশ্রত প্রত্যেকের গুণ নির্দেশ 
স্থলে পাঁকিম ক্ষার ও উষক্ষারের গুণ স্বতন্ত্র ভাবে বর্ণনা! করিয়াছেন । যাঁউক 
দেই তর্কে এখানে কিছু হইবে না । এখানে টঙ্গন ক্ষারের উল্লেখ আছে। টঙ্গন 
ক্ষার কিছুতেই উদ্ভিদগণের অন্তু ক্ত হইতে পারে না। এরূপ স্থলে ক্ষার বর্গকে 
স্থাবর শ্রেণীতে নির্দেশ করা সুক্রীতের উদ্দেস্ত ছিল কি না বলা যায় না। তবে 
চরকে এবিষয়ে একটী কথা আছে চরকে সূত্র স্থানে ২৭ অধ্যায়-_-আহার যৌগিক- 
বর্গে লবণের গুণ বর্ণিত হইয়াছে--সর্বশেষে ফাবশৃক, বলিয়া যবক্ষারের গুণ বর্ণন! 
করিয়াছেন মাত্র। বিমান স্থানের ৮ম অধ্যায় লবণস্ধন্ধে অনেক প্রকার লবণের 
উল্লেখ করিয়াছেন। তনাধো উর লবণের নাম আছে । ইহাতে বুঝা যায় যে 
চরক ভূমি জাত ভ্রব্যকে ববণ বর্গে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, এবং ভম্ম জাত 
গুলিকে ক্ষার বলিয়াছেন। সুতরাং হ্শ্রতের আদি শব দ্বারা চরকের মতানুসরণ . 
কতদুর যুক্তিসঙ্গত তাহা! পাঠকগণ বিচার করিবেন । 


ভীভ্ভা ॥' 
' লেগ্বক--্রীযুক্ত অশ্থিকাঁচরণ গুপ্ত । 

ীতাদেবী-_মানবী নহেন। বৈকুঠ-বিহারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লক্ষী-লীলার 
জন্ত মানবী রূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহাই হিন্দুর শাস্রবাক্য-হিন্দু ইহাই 
বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ৫ 

যে সময়ে ধর্মের গ্লীনি বা হানি হইয়া থাকে এবং অধর্শের প্রাহর্াব হয়, 

নেই সেই সমন্ধে তগবান্‌ দেহ রচনা করিয়াই, সাঁধুদিগের রক্ষা, 'অসাধুদিগের 
বিনাশ এবং ধর্ম-সংস্থাপনের জন্ত যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। 

ত্রেতাযুগে লঙ্কাধিপতি দশীনন বড়ই দুর্দান্ত হইয়া! দেব্গণের প্রতি ঘোরতর 
অত্যাচার আরস্ত করিয়াছিল। তাহার দমন সীধন দ্বারা দেবগণকে নিরুপ- 


টিটি নবাব ্রারালার করার বৃহ. রত নর রর. কাহলআরারাল র্যা রন... টানি. এনুনিজ ই সিকি বর জারি 


শুই, লীতা? 1 ১৮শ বর্ধ। 





ওরসে এবং শুদীয় মহিষী 'কৌশল্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, তজ্জন্য লক্ষ্ীতকও 
বৈকুষ্ঠ পরিত্যাগ পৃর্ধক কর্ণৃভূমি ভূমগ্ডলে অবতীর্ণ হইতে হইয়্াছিল। হিন্দুর 
চক্ষে সীতা চরিত্র নির্মল, নি্কলঙ্ক । 

এই আদশ স্ত্ীচরিত্রের কথা বাঙ্গালা ভাষায় সর্ধাগ্রে কৃত্তিবাদ পণ্ডিত মহা- 
শয়ের রচিত রামায়ণ মধো শুনিতে পাই ॥ মহামুনি বাল্মীকি ত্রেতাধুগে স্কুল" 
পাঁবন শ্রীরানচন্দরের সন সময়ে এই পবিত্র রামায়ণী কথ সংস্কৃত কাব্যে লিপিবদ্ধ 
করেন। অতএব বান্দীকি প্রণীত ব্লামায়ণে যে সকল এ্রতিহালিক তত্ব পাওয়া 
যায়, ভাহা প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে হত্স! কৃত্তিবাস পণ্ডিতের পূর্বে 
ব্বাঙ্গানাভাবায কেহ সমগ্র শ্রীরামচরিত্র প্রকাশিত করিয়াছিলেন, কি না৷ এপর্যযস্ত 
তাহা জানিতে পারা যায় না। তবে তাহা পরবতী কালে লক্ষণ নামক কৰি 
জগত রাম রার, রঘুনন্দন গোস্বামী, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি অনেকেই বাঞ্গালা 
বাঘায়ণ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে শেবোক্ত গ্রন্থকার যথাসাধ্য ৰান্ীকির মূলের , 
অর্থ রক্ষা করিম বাঙ্গাল! পঞ্চেরামায়ণের অনুবাদ করিমীছেন। অবশিষ্ট কবিগণ 
তাহাদের রামায়ণ মধ্যে অনেক কল্পিত বিষয় সন্লিবিষ্ট' করিয়াছেন। তাহাতে 
কাহার গ্রন্থে সীতাচরিত্র কিরূপ পরিশ্ু২ তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য। 
দুর্ভাগ্য ক্রমে জগত রাম রায়ের র্মুমারণ থানির সমগ্র অগ্কাপি আমাদের দৃষ্টিগোচর 
হয় নাই, এবং লক্ষণ প্রণীত রামায়ণ আজিও মুদ্রান্ত্রে স্থান পায় নাই বলয়! এই 
-, ছুইখানি গ্রন্থ পরিত্যন্ত হইল, কেবল ক্ৃতিবাস প্রণীত রামায়ণ ৬ রথুনন্দন 
গোস্বানী প্রণীত রামরামায়গ যাহ। বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী বং প্রাচীন শাস্গরন্থের 
উদ্ধার কর্তা এঘোগেস্ত্রচন্দ্র বন্থ মহাশয় বহু অর্থব্যয়ে ও প্রচুর পরিশ্রমে ও অশেষ 
অমযন্ে মুদ্রিত করিয়! গরিয়াছেন, তাহা এবং ৮ রাজকৃষণ রায় দ্বারা অন্ুবাদিত 
রামায়ণ অবলম্বনে সীতা চরিত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইল। 

সীতার জন্ম কথ! অতি অপূর্ব এবং বড়ই রহস্তমন্ন। সাধারণ নরনারীর সায় 
মাতাপিতার গর্ভোরসে তাহার জন্ম নহে । মিথিলার রাজ মহর্ষি জনক শ্বহস্তে 
অশপন হজ্ঞতৃমি কর্ষণ কালে লাঞ্গলের সীতে (লাঙ্গল চিহ্নিত রেখায় ) এই অযোনি 
অস্তবা কন্ঠার উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম সীতা__জ্নকরাজের পালিতা 
বলিক্। জানকী-_মিথিলা দেশে তাহার উদ্ভব বলিয়া মৈথিলী এবং মিথিলার নামা- 
স্তর বিদেহ বলিগ্াা বৈদেহী নামে পরিচিত, তত্তিত্ন তীহার আরও কয়েকটী 
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শা শি ্াাশ্ী্” 
নসীভার জন্মকথা বাীকি রামায়ণের অন্যায়ী কবিবর বাজ-কৃষ্চ রার 
লিখিয়াছেন৮- 
অনন্তর শকদিন হল দিবা আমি। 
কর্ষণ করিতেছি নিজ যক্ঞভূমি ॥ 
রী - জহ্‌সা সম্মুখে মোর দেখি হেনকালে ! 
উঠিল একটা কন্ঠ লাঙ্গলের ফালে ॥ 
হলের লীতায়কন্ঠা হইল:উত্খিতা । 
এ হেতু উহ্বার-নাম রাখিলাম সীতা ॥ 
বালকাও, ৬৬ অধ্যাক্ন। 
ববাঙ্গাবার পৃ্জনীয় কৰি ক্ত্বিবাস প্ডিভ লিখিলেন,__ 
শ্রীহরির জন্মকথা থাকুক এখন। 
আগেতে কহিৰ এই লক্ীর জনম ॥ 
যেখানেতে রেতবত ছাড়িল জীবন । 
সেখানে হইল দিব্য মিথিলা! ভুবন ॥ 
তার ক্রাজাঃহইল জনক নামে ক্ষ 
পুনের কারণে রাজা জন্ম-ভুমি চষি ॥ 
হস্ত লাঙ্গনে রাজা চাসভূনি চসে।, 
উর্বন্দী চলিয়! যাঁর উপর আকাগে ॥ 
স্াহাকে দেখিয়। কামে জনক মোহিত ! 
হঠাৎ ধঁধির বীর্ধ্য হইলা স্বলিত ॥ 
দৈবযোগে পৃথিবী আছিলা খতুমন্ডী। 
স্কিবী্ধ্য পড়িলে হইল গর্ভবতী ॥. 
ভিম্বরূপে ভূমি মধ্যে ছিলা বহুকালে। 


নর্বীসিয়। কউষ্জিল ডি লাঙ্গল শিরালে ॥ 
ডিম্ব ভাঙ্গি জনক করিল খান থান! 
কন্তা এক দেখে তাহে লক্ষ্মীর সমান ॥ 
উড উ্1 করি কান্দে যেন সৌদামিনী! 
আঁচঘিত আকাশে হইল 'দৈধবাঁণী ॥ 
চাসভৃমি হৈছে এই কনার জনম? 





ন্ট , সীতা । ১৮শ বর্ষ । 


তব কন্তা বটে এই করহ পালন ॥ 
শুনিয়া জনক বড় হরিম অন্তরে । 
কন্তা কোলে করিয়া তখন এলো ঘরে ॥ 
আদিকাগ্ড। 
কৃত্তিবাস পঙ্ডিতকে আমতা সংস্কৃত ভাষায় স্থপ্ডিত বলিয়া জানি। তিনি 
নি গ্রন্থে আপনার পাণ্ডিত্যের যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, তীহাতে তাহাকে একজন 
সাধারণ পণ্ডিত বলিয়া মানিতে হয় যথ!,-_ 
বৃহস্পতি বারে উা পোহালে গুরুবাঁর । 
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড় গঙ্গাপার ॥ 
তথায় করিলাম আমি বিদ্যার উদ্ধার । 
বথা যথা যাই তথা বিদ্যার-বিচাঁর ॥ 
সরম্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে । 
নানা ছনে নানা ভাষা আপনা হইতে শ্ুরে ॥ 
রঙ ক চে 
ব্যাস বশিষ্ঠ ধেন বান্মীকি চ্যবন। 
হেন গুরু ঠাই আমার বিদ্কা সমাপন? 
চে রঙ চে ১ 


বাজ পঙ্ডিত হব মনে আশা করে। 

পঞ্চশ্লোক ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বরে ॥ 

দানামতে গ্লোক পড়িলাম রসাল। 

খুসী হৈহা মহীরাজ দিল পুষ্পমাল ॥ 

কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া । 

রাজা গৌড়েখ্বর দিল পাটের পাছড়া। . 

বঙ্গীর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৪৭1১৪৮ পৃষ্ঠা । 
গোঁড়েখবরের নিকট এরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ সামান্ত বিস্তার কুলার না। এ হেন 

জান গৌরব সম্পন্ন কবি সর্বরবাদী-সম্মত জিতেক্তরিয় রার্ধি জনকের চরিত্র এরূপ 
সঙ্কুচিত করিবেন, ইহা! আশ্চর্যের বিষয় । রামায়ণে ও ন্যান্তি পুরাণে জনকের 
চরিত্র যেরূপ উচ্চ আদর্শে চিত্সিত, ভাহাতে উর্বশী দর্শনে ভীহার মনোবিকার 
অন্মান আকাশ কুম্থম কল্পনা অপেক্ষাও অসম্ভব । ইহা দ্বারা তাহার মহান চরিত 
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শহস্তে লাঙ্গলে রাজ! চাসদুমি চসে। 
্ উর্বশী চলিয়া যাঁয় উপর আকাশে ॥ 
তাহাকে দেখিয়। কামে জনক মোহিত । 
হঠাৎ খ্বধির বীর্ধ্য হইল ক্ষরিত ॥ 
দৈবযোগে পৃথিবী আছিল খতৃুমতী । 
স্বধিবী্ধ্য পড়িসে হইন গর্ভবতী ॥ 

-. ইহাতে বুঝায় এই যে রাজা জনক যংকালে স্হ্তে বক্তভূমি কর্ষণ করিতে- 
ছিলেন, তংকানে উর্বশী আকাশ পথে চলিয়া যাইতেছ্ছিল, তাঁগাকে দেখিয়া জনক 
কনর্প বাণে অস্থির হইলে তীঁহার রেতঃপাঁত হয়, তৎকালে পৃথিবী খতুনতী ছিল 
বলিয়া গর্ভবতী হইল। বংসরের মধ্যে পৃথিবী অন্থুবাচীর তিন দিন খতুবতী 
থাকে। চাঁদা ভূষাও সেইদিন খই দ্বারাও মৃত্তিকা খনন করে না, এরূপ হলে 
জনক যে সেদিন ধজ্ঞতূমি কর্ষণ করিবেন, ইহা নিতান্ত অস্বাভাবিক । তৎপরে-_ 

ডিম্বরূপে ভূমি মধ্যে ছিল বহুকালে। 

ভাঁসিয়া উঠিল ডিন্ব লাঙ্গল শিরালে ॥ 

ইহাতে সুস্পষ্ট হইল যে কোনকালে উর্বশী আকাশে উড়িয়! যাইতেছিল, 

তাহাকে দেখিয়া কামমোহিত জনকের বীর্ধাপাত হয়, সেদিন অন্থুবাচীর তিন 
দিনের একদিন কাজেই পৃথিবী গর্ভবতী না হইয়া থাঁকিতে পারিল না। তাহায় 
বহুকাল পরে জনক যস্ঞভূমি কর্ষণ করেন, তৎকাঁলে পৃথিবীগর্ভে এক অণ্ড দেখিতে 
পান তাহা ভাঙ্গিবামাত্র একটা অগুজা কন্ঠ পাইয়া, কুড়াইয়৷ লয়েন। তৎক্ষণাৎ 
দৈববাণী সব সংশয় মিটাইল-_কন্ঠাটা তীঁহারই শুরসজীতা। কিন্ত কেন ষে 
অগুজা দৈববাণীতে তাহার কোন কৈফিরৎ নাই ।* 
রাম রসায়ণ প্রণেতা গোস্বামী মহাশয় আরও কিছু ঝড়াবাড়ি করিয়াছেন-_তিনি 
জনকের মুখ দিয়া সীতার জন্মকথা যেরূপ বলাইয়াছেন, তাহা নিয়ে উদ্ধৃত হইল, . 

আমি বজ্ঞ লাগি কতু যজ্ঞের ভূমিতে । 

লাঙ্গল দিবার আরম্িম্থ শান্তর রীতে ॥ 

সেই কালে মেনকারে দেখি আকাশেতে ॥ 

এএই ইচ্ছা হয়্যাশ্থিলা আমার মনেতে। 

ইহাতে যছপি হয় অপত্য আমার । 

তবে নাহি থাকে মোর, আনন্দের পার ॥ 

উঠিলেন সীতী৷ সেই লাঙ্গলের মুখে । 

দেখিয়! পাইন্থু মুঞ্চি অতি বড় স্থুথে ॥ 

সেকালে আকাশ বাঁণী হইল উখিতা।। 

হল্যা মেনকাতে তব মানসী ছহিভা ॥ 

লালন পালন কর তৃষি শ্সিগ্ধ চিতে। 

অপূর্ব পাইবে যশ এ কন্তা হইতে ৭ পৃষ্টা? 


প্রার্থনা? 


(গান) 
সিন্ধু-ভৈরবী-আঁড়াঠেকা । ্ 
লেখক,রায়সাহেব শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত 

গোপনে, জাপনমনে, কতদিন আর থাকৃবে মা. 
গাঁয়ে ধরি, ক্ষেখাঙ্করি, ছুটো। কথ! শোনাও না ॥ 
লজ্জাবতী-লতাসমঃ জড়সড় থাকো। যেন, 
এ সরম কি কারণ, দিবে নাকি পৃজ্তে পা ॥ 
অবিদ্ধা-অজ্ঞানে মরি, দ্েমা তোর এ চরণতরী, 
কাজনি আর এ দোকান দারী, পার কোরে মা নিয়ে যা), 
বিশ্বমাত৷ তুমি তি, আগ্শক্ডি-ভগবতী, 
রামকৃষে, দেমা, মতি, নইলে আমার মাথা, খ। | 
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প্রথম পরিচ্ছেদ । 
পতি-পত্থী ॥ 
কপিকাত! সহরে কায়স্থ-কুলে একজন গৃহস্থ ভদ্রলোক, নাম করুণসনব 
.. ফ। তাহার পড়্ীর নাম সরন্বতী। সরস্বতীর গর্ভে তিনটি কন্ঠারত্ব জন্মগ্রহণ 
' করিয়াছে। প্রথমা কিরণশনী, মধ্যমা হিরগ্নয়ী কনিষ্ঠ! জ্যোতিশ্য়ী। 
শারীরিক মীনপিক উভয় প্রকার অস্থৃধে করুণাময়, শব্যাসায়ী, বেলা! প্রান 
চারিদণ্ড; সর্ম্বতী নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিরেন, "এখন তুমি কেমন 
আছ ?” 
ক্ষুদ্র একট নিশ্বাস ত্যাগ, করিয়া করুণীমক্জ বলিলেন, “আছি ভাল; কিরণ 
কোথায় ?” 
গৃহিণী বলিলেন, “থুমুচ্চে। কাল প্রাঃ সারারাত হান বাতাস করেছে 
সন্ত রাত্রি তুমি ছটফট করেছিলে ৮ 
০৩৪ 
* বঙ্গীয় নাঙ্যকৰি নাট্যাাণয শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোঁষ মহাশয় “বলিদান” শিরো- 
নাম দিয়া যে সময়ান্থুগত উংকষ্ট সাধাজিক নাটকথানি প্রণয়ণ করিয়াছেন, সেই 
নাউকের গন্নটি সর্বসাধারণের বোপসৌকর্সাথ কিছু কিছু যোগবিয়োগে উপন্াসের 
প্রণীলীতে বিকৃত কর! থাইনেছে | জং সং। 
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দীর্ঘ নিশ্বাখ ত্যাগ করিয়া করণাময় বলিলেন, ““আঠ 1 কিরপ আমাকে সারা- 
রাস বাতাস করেছিল? ও! আমার অসুখটা কি'জান? কন্তাঁদীয় ! সর্ধনেশে 
কন্টাদায় ! কগ্যাদায়ের:জলস্ত অনলে অহরহ আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্চে! হা পরমে- 
শ্বর! আমি বাপ হয়ে আমার সেই সাধের কিরণের মরণ কামনা কচ্চি 1” 
শিকরিয়া সাশ্রু নয়নে সরন্বতী_ বলিলেন, “ও কি ! বালাই ! ঘেটের বাছা ? 
- অমন অলক্ষণে কথ! কি বল্তে আছে ? 
চগ্ষে জল. মসিতেছিল, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া,অলক্ষিতে হস্ত ছারা নেত্র 
মার্জন পূর্বক কি রুদ্ধকণ্ঠে করম্ণামর বলিলেন, “বলিতে নাই, তাহা৷ জানি, 
কিন্ত উপাক্গ কি? কিরণের বিবাহের বক্সন হইয়াছে, কাহার হস্তে সমর্পণ করিব, 
ভাবি প্াইতেছি না । ..ব্যরর বাজারে আগুণ ! বিধাত্ী। আমাকে খাটে! দড়িতে 
বাঁধিয়া, রাবিরাছেন, আমার অবস্থা, নদ, সে আগুণের কাছে আমি অগ্রসর হতে 
পাচ্ছি না। কিরণের্‌ উপযুক্ধ পাত্র নিতান্তই দুর্পভ $ সেই জন্যই বলিতেছি, 
বির মরিলেই আমি বীচি.” 
অঞ্চলে অশ্রু মার্জন করিয়া স্তম্ভিত স্বরে সরস্কতী বলিলেন, “আবার &ঁ 
অমঞ্গলের কথ! ! ভূমি আমাকে পাগলিনী করিবে ! হায় হায় ! তুমি আমার গতি, 
আরাধ্য দেবতা, তোমার'মৃখে আমাকে এ কথ? শুন্তে হলো! ?” 
এইরূপ কাতরোক্তি করিয়া সতীলক্ী কল্লবৎসলা অবিরল ধারে অশ্রু বর্ষণ 
করিতে লাগিলেন) - 
সেদিকে দৃট্টিগাভ না, করিয়াই মনন্তীতে করুণীমর বলিতল্ন, “তুমি যখন, তিন 
ভিন যম কিনবরীগর্তে ধরিসাছ, তখন নিশ্ডয়ই বার্‌ বার আমার সুখে এ কথা 
গুন্ভে হরব। কিল্পণ আমাৰ ্ুখ্রে কপ্ইক ;. এই বেলা, কিরণের মরপই 
মজল 1” 
কষ্টে অশ্র' মীর্জন ক্রিয়া সরস্বতী বলিলেন, «কেন গাঁ লোঁকে কি আর 
মেয়র বিয়ে দিত না? গৃহস্থষরের হেয়েদের কি আর বিম্নে' হচ্চে না? সকল, 
গৃহন্থের মেয়েরাই কি চিনর“ক্সাইবুড় থেকে-যাচ্চে?. আমাদের যেনন অবস্থা, সেই 
রূকম অবস্থার একটি গাত্রদেখে মেঝেটিক্ে উৎসর্গ করে দিলেই ত, হয় ॥ মায়া-মম। 
তাক বিসর্জন" দিযে খীরাগে বুক্‌-€ঁধোঝার বার 'অমন অমন্লের কথা: কেন: বল ?” 
আরও অধিক বাত্র। হইরা ক্রুণামর় কলিলেন, “আহা,! কিরণ আমার 
স্নেহের গুতুলী-!, কিণর ভাবিনাস আমি আর্িসে শিল্াও নিশ্চিন্ত থাকৃতে পার 
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তেম্‌ না) ছুটি হবার সমগ্ন হতে না হতে কিরণের প্রফুল্ল মুখখানি দেখ বার জক্ট 
আমি তাড়া তাড়ি ঘরে ছুটে আস্তেম্‌) কিরণ আমার কাছে বোসে না থাকৃণে - 
আমার খাওয়া হত না; কিরণের সুখখানি দেখতে না পেলে আমি দশদিক 
আধার দেখ তেম্‌; এখন আমি সেই কিরণের মৃত্যু বাঞ্ছা কর্‌চ্চি! ভাবো দেখি 
গনী, অল্প দুঃখে কি, অমন সীজ্বাতিক কথা আমার মুখ থেকে নির্গত হচ্ছে?” 

পুনরায় সিক্তনেত্র একটু শুষ্ক করিয়া গৃহিণী বলিতে লাগিলেন, “ওসব কথা - 
ছেড়ে দাও ; পাগ্লামী ছেড়ে দাও, মিছামিছি অত ভাব কেন? ভেবে ভেবেইত 
তোমার এই অন্ুখ ; ভেবে ভেবেই ত অন্ুখটা আরো দিন দিন বেড়ে উঠুছে ; 
রাতদিন তুমি অমন কোরে আর ভেবে! না ; যা বোল্লেম্‌, তাই কর। দেখে শুনে 
একটি গৃহস্থঘরের ছেলে এনে মেয়েটির বিয়ে দাও। ছেলেটি দেখ তে ভাঁল হয়, 
বয়স অল্প হয়, লেখাপড়া করে, কাণ! খোঁড়া নাঁ হয়, মাথা গুজে থাকৃবার একটু 
স্থান থাকে, সেই রকম একটি ছেলে পেলেই আমি বোত্বে যাই ।” 

নিশ্বাস.ফেলিয়া করুণাময় বলিলেন, “বোততে যাওয়া ত মুখের কথা, সে রকদ 
ছেলের দূর কত জান ?-খার নাম পা-চ-হী-জা*র 1” 

কিঞ্চিৎ বক্রমুখে সরস্বতী বলিলেন, “ঘটক গুলো কোন কাজের না! যার 
যেমন অবস্থা, তার মতন ধরবর ঠিক কোর্তে পারে না” 

কর্তা বলিলেন, %পার্বে না কেন? এইভ পেরেছে) চারটে সন্বন্ধ জোগাড় 
কোরেছে। চার জায়গায় চীর বয় । একাট বরের বাঁপের দেড় কাঠা,জমীর উপর 
খোলার তিনখানি ঘর ছিল,সেই জমি টুকু বাঁধা দিয়ে ছু-খাঁনি পাকাঘর তুলেছে ; 
ছেলের বয়স আঠীরবৎসর, এই বয়সে স্কুল ছেড়ে সধের থিয়েটারে মেতেছে ; সেই 
ছেলের দাম নগদ হাজার টাকা, গহণ! হাজার টাকা, খা বিছানা, খড়ি ঘড়ির 
চেন। তিন হাজার টাকার বাক্কা ! দ্বিতীয় ছেলেটির বাঁড়ীঘর নাই, বৌবাজারে 
তন্্ীপতির বাড়ীতে এসে পড়াশুনা কর্ছে ; তাবও খাই ছু" হাজার টাকার কম 
নয়! তৃতীয় ছেলের বাঁপ চিনেবাজারের এক ইষ্টেসনারী গোকানে যুহ্রীগিরী 
করে, ছেগেও নাকি দিন কতক সেই দোকানে কাজ শ্রিখচৈ। ঘটক বলে, দেশে 
বাড়ীর আছে, এখানে একখানি ঘরভাড়া করে বাঁপ কেটায় থাকে । সে ছেলের 
বাপও ওজনদররে সোণা চায়, ঘড়ি ঘড়ির চেন চায়, খাঁট বিছানা চাদ়। চতুর্থ 
ছেলের বাঁপ এক হাউসে চাকরি কর্তেন্‌, চোর অপবাদে চাকরি হারিয়ে বাড়ীতে ' 
পরান ভান ন্তাকাতি কাধ গভিত আবি ভিটা : এটি ত শি 
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করে; মামের মধ্যে ১৫ দিন বাড়ী থাকে না, বিয়ে কর্বার বড় ইচ্ছ! নাই, তবে 
যদি অর্ধেক রান্জত্ব আর একটি গ্লা্কন্ত! পায়, তাহলে রাজী হতে পারে । এখন 
দেখ, কোন্‌ পাত্র তোমার পছন্দ হয়।” 

পছন্দের কথায় কোন উত্তর ন! দিঘ্লা সরস্বতী বলিলেন, "তা হ্যাগা, ঘরে ঘরে তত 
এই বিপর্‌, কেউ কি কোন উপান্প করে না? শুনতে পাই, কত লোকে কত 
নায়গার কত সভা কৰে, কত লোকে কত বন্কিমা করে, আরও কভ কি করে 
সে সব তবে কি ? যাতে কোরে ভদ্রলোকের জীতকুল রক্ষা! হয়, তাঁর কিকে 
কোন উপার করতে পারে ন। ?” 

চক্ষু ঘুরাইয়! করুণাষয় বলিলেন, প্যার ছেলে আছে সে দাও মার্বার্‌ তা? 
টেকে বোনে আছে ১ আর যার মেয়ে আছে, সে আমার মতন হাঁড়ে হাড়ে দ 
হচ্চে; আর তাঁর গৃহিণী তোমার মতন কথায় কথায় জিজ্ঞাসা কর্চেন, হ্যাগী 
শ্রর কি কৌন উপাক্ন কেউ করে না? আরে পাগ্লি! ভিতরের খবর কিছু রা 
কি? ধীরা ধারা বক্তৃতা দেন, ধারা বীরা মেয়ের বিয়ের খরচ কমাবার সত 
করেন, তাদের ছেলেদের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের কথা উঠ্‌লে তারা বলেন, ছেলের 
বিজ্বে দিবার এখনো! সময় হয় নি। মুখে বলেন এ কথা, কাঁজে কিন্ত গোপনে 
গোপনে ঘটক পাঠিয়ে সন্ধান লন, কে দশ বিশ হাজার টাক! ছাঁড়বে। মেক; 
বিয়ের খরচ কমাবার সভার একজন মুল গাঁমুনের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিঢ 
দিবার কথা আমি একবার তুলে ছিলেম, হাতমুখ নাড়া ব্ক্ত! মহাশয় সেই কথ 
গুনে সাতদিন আর আমার সঙ্গে দেখা করেন নি।* | 

সরস্বতী বলিলেন, “পোড়া দশ! আর কি ! সুখের কথায় আর কাঁঞ্জের কথা; 
এত গোল ! তা আচ্ছা, একটি দৌজ পক্ষের বর দেখ ১ তাও ত অনেকে দিয়ে 
থাকে ।” 

অনেক কষ্টে হান্ত করিয়া করুণামন্ন বলিলেন, “দোজ পক্ষেও পক্ষাঘাত ! দোল 
পক্ষের বরের. বয়স ঘদি কিছু অল্প হয়, তাহলেও তীর খাঁই মিটানো বড় কম কথা 
নয়। তবে যদি সে রকম বরের ছু-টি পাঁচটি ছেলে মেপে থাকে, বয়স যদি ঢল্বে 


থাকে, তাহলে শ পাঁচেক টাকার মধ্যে হতে পারে ।” 

চঞ্চল! হইয়া সরস্বতী বলিলেন, ”রোসো৷ রৌসো ১--পুরুষ ঘটকের কর্ম নয় 
ব্সমি বিন্দী ঘটকীকে ডাকাচ্ছি, অল্প টাকায় সে বেশ জোগাড় কর্তে পারবে 
বিদ্দী প্র ষে সেদিন সরকারদের মেয়ের 'বে দিলে, তাতে ফি এমন নলো পঞ্চা, 


৪০ কন্তাদায়। -.* ৯৮শ বর্ধ। 
স্ত্র পাইয়! করুণাময় বলিলেন, “থরচ কিছু কম হর্সেছিল বটে, 'কিন্ত শেষটা 
বাড়ালে কি? বিয়ের ছয়মাস পার হতে না হতে জামাইটি মনিবের তহবিল্‌ 
ভেঙ্গে শ্রীঘরে বাস কোল্পেন, মেরেটি মা বাপের গলাক্রপড়া হয়ে রয়েছে ভাজে 
জানে!, তবে আর ওসব কথা! কেন ব্ল।” 
সরন্বতী বলিলেন, “ওসব অদুষ্টের কথা (” * 
গৃহিণীর মুখের কথা লুকিয়া লইয়া করুণাময় প্রতিধ্বনি করিলেন, দলমত 
অনৃষ্টের কথ।। দেয়ে ধন গর্ভে ধরেছ, তখন অবস্ঠই আমাদের পোড়া অদৃষ্ট! 
উমানাঁথ একট! সন্বন্ধ এনেছিল; তার কথা শুনে আমি রাগ করে ছিল, 
কিন্তু আমাদের অবস্থার উপযুক্ত সম্বন্ধই সে এনেছিল 1” 
চকিত। হই! সরস্বতী 'জিজ্ঞাঁণ! করিলেন, “কি রম সম্বন্ধ ? বায় সঙ্গে ?” 
করুণাময় বলিলেন, *গতন্বে তবে? তখন তোমায় ধলিনী/ এখন শোন। 
তোমাদের পাড়ার সেই হরবিলাস মি্র, যার মরণ কাঁল সমন, লেই হন্ষবিঙ্গা- 
দের সঙ্গে উমানাথ ভোমান কিরপের দিনে দিতে ছে ছিল.।” 
নাসিক! কুঞ্চিত করিয়া সবস্বতী বলিলেন, পয ? বল. কি? . €সই ঘাটের 
ড়? শাঁর সঙ্গে আমার কিছ্ণের বিয়ে ? হাঁআমার পোড়া ক্ষপাল ! আক 
দ্নাছি মেয়ের বিয়ে দিব, কান আবার লেই মের হবিভির ক্যায়ৌদন কনে হবে! 
উষানাথের মুখে ছাই 1” 
.. ক্কুবামগ্ধ বলিলেন, প্নাক সিটকোনা নাক সিইঙ্গেশন। উদ্ানাথকে ঘুঘণা ) 
উমানাথ আমাদের অবস্থা বুঝে ঠিক সম্বদ্ধই এনেছিল।» 
নবাঙছতী বলিলেম, পঠিক্ক সঘন্ধ 1--হতে পায়ে হতে পান্গে। আগে আমি 
ঘঞ্জি, তারপর এ রকম ঠিক নত্বন্ধ হবে। তুছি অমন কথ! সুখে আন্ছ কি করে ?” 
গৃহিণীর বাক্যে কর্তা উত্তর দান করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় 
বাহির হীতে কে একজন ভাকিল, “বোস্জ ্শয় বাড়ী আছেন?” 
চমক্লিতা ও সমুচিতা হইয়! সরশ্ষ্ী মৃচ্হরে স্বাহীকে জিজ্ঞাসা করিলে, 
শ্রাবীঘটক বুঝি?” 
করুণাময় বলিলেন, “হ্যা, ভূমি একটু সরিষা যাও, কপাটের আড়ালে দাড়িজে 
ঈীড়িকে শোন কালীঘটক বেমন বরের বশহিনী গান্- 
লন্স্বতী রিয়া গিক্া, দ্বারের অন্তরালে গর! দাডাইলেন, অটকের উদ্গেন্তে 
দিত উচ্চকন্টে ককণাময় বলিলেন, “অনন্থি, উপকে এসে! 7 পপ অধ্যই 
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সাঁদর অন্যর্থনার পর কর্ত! জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি সংবাদ ঘটক ঠাকুর ?৮ 
টক বলিলেন, “শুভসংবাদ, শুভ সংবাদ+ আপনি যেমনটি চান, ঠিক 
'তেমনি সম্বন্ধ আমি স্থির কৰে এসেছি । এখন আমার বিদায়ের দফাটা__ 
ব্যস্ত হইয়! করুণাময় বলিলেন, 4সশ্বন্ধটা কি রকম আগে শুনি, তারপর সে 
কথা ৮ 
ঘটক বলিলেন, “ছেলেই কর্তা, বাপ নাই। ছেলে এপ্ট্.ন্সে জলপানি পেয়ে 
কলেজে পড় ছে, রূপে কার্তিক, ছুটি ভাই বিষয় আশ যথেষ্ট । মিন্দে চাপা! ছিল, 
বিষয় আশন ঘ। করে গেছে, ছেলেরা তিন পুরুষ চাকরি ন! কল্েও স্বচ্ছন্দে বাবু- 
গিবী কোরে 'বোসে থেতে পার্বে। বসতঝাড়ী ভাড়াটে বাড়ী, জায়গা-জমী, আর 
বিশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ । তা ছাড়া বরের মায়ের তিনস্থট জড়োয়! 
গহনা । মাগী বলেছে, ছুইবৌকে সোনায় দানায়মূড়ে অষ্টাঙ্গ সাজিয়ে ঘরে তুল্বে 1” 
সম্পদের বাখ্যা শুনিয়া করুণাময় জিজ্ঞীসা করিলেন, “বাজার দরে সে 
কাত্তিকটির দাম কত ?” 
বাহুসঞ্চালন করিয়৷ ঘটক বলিলেন, “দামের জন্য আঁপনাকে ভাবতে হবে না, 
সর্বধমেত তিন হাজার টাকার ভিতরে আমি সেরে দ্রিব | মেয়ের রূপের কথ! 
শুনেই আপনার বেন ঠীক্রুণ ঢলে পড়েছেন। তিনি বলেন, “তাঁর ঝি জামংই, 
তিনি যা দিয়ে সন্তুষ্ট হন, তাই দিবেন, তাঁর উপুর আমার কোন কোটিকাট নাই।” 
শেষের কথায় কর্ণপাতনা করিয়া করুণাময় বলিলেন, “তবেই আমার দ্ষ 
রফাঁ! তিন হাজরের কথা শুনেই আমি অতল জলে ডুবে গেছি! ও বাবা, তিন 
হাজার টাকা । আমাকে নীলাঁমে ভড়িয়ে বিক্রী কলেও তিন হাজার টাক! 
হবে না.।” 
যে কপাটের অস্তরালে গৃহিষী;লুকাইয়্! ছিলেন, এই সময় সেই কপাট খানি 
খটু খট্‌ শব্দে কাপিয়া! উঠিল। চকিতে সেইদিকে চাহির! ঘটক ঠাকুর বুঝিয়া 
লইলেন, কপাটের পার্থ কর্তাঠাকুরাণীর অবস্থান ; দস্তভরে বলিয়া উঠিলেন, 
“& দেখুন, বাস্ুকী মাথা নাড়িলেন। মা! সব শুন্লেন তঃ কর্তা মহাশয়ের 
অত করুন, ধারকর্য করে, তিন হাজার টাকা জোগাড় করে, সেই ছেলেটিকে হাত 
করুন, ভবিষাতে মঙ্গল হবে। আপনার! পরামর্শ করুন, আমি ততক্ষণ ঘনন্তাম 
বাবুর বাড়ীথেকে হয়ে আসি। আপনাদের মেয়ের বিয়ের দেরি করা হবে না) 


২ কন্যার্দায়। .১৮শ বর্ম । 


তিনমাস আর শুভদিন নাই, অকাল; অতএব পরশু বিবাহ, কাল গায়ে হলুদ 
দিতে হবে। মাগী বলে, কালাশৌচ ঘুচে গেছে, শীন্তর শীঘ্র কুলকর্্ম সেরে ফেব্গুব। 
বুঝলেন বোস্জা মহাশয়, মত করুন, মনে আর কোন দ্বিধা রাখ বেন না । 
করুণাময় বলিলেন, “মত হলেও» এত শীঘ্র কি করে হয়? আর অত টাকাই 
ৰা আমি পাৰ কোথা % 
হস্ত বিস্তার করিয়া ঘটক বলিলেন, “কলিকাতার সহর, টাকা জোগাড়ের ” 
'ভীবনা কি? আপনি পাটাওয়ালা, অনেকেই আপনাকে হ্যাওনোটে ধার দিতে 
রাজী হবে। আমিই পোগাড় করে দেব” ও 
কপাটের শবের সঙ্কেতে করুণাময় বুঝিয়া ছিলেন, দ্বারের পার্থে সরস্বতী 
বিরাজমান! ? তিনি আস্তেব্যস্তে উঠিয়। দ্বারের নিকটে গেলেন, চুপি চুপি স্ত্ীপুরুষে 
পরামর্শ করিলেন। ফিরিয়া আসিয়া ঘটককে বলিলেন, “আচ্ছা, তুমি এখন 
এসো,আমি তোমায় খবর দিব ।* 
ঘটক ঠাকুর বিদায় হইলেন, সরম্বতী সম্মুখে আসিয়া কর্তীকে বলিলেন, “আর 
ভুমি এ সম্বন্ধে দ্বিধামত কোরে! না, এমন সুযোগ ছেড় না) বাড়ীখানা বীধা দিয়ে 
টাক! জোগাড় কর। আমার ছু-একখানা গহনা! বীধা দিতে হয়, তাঁতেও 
আঁমি রাজী 1” 
করুণাময় বলিলেন, “বীধান্দিলে কি আর এজন্সে খালাস কর্‌তে পাঁর্ব? 
ঘটকের শেষ কথার ভাবে বোঝা গেল, ছু-হাঁজারের কমে হবে না। ছু-হাজার 
টা কর্জ করলে আমার ভিটে মাটি সব যাবে। আমি বলি রামী ঘটকী যে 
দোজ-পক্ষের বরের সব্বন্ধ এনেছে, সেই বরেই দেওয়া যাক্‌, খুব কম থরচে হবে।* 
মুখ ভারি করিয়া সরস্বতী বলিলেন, *ওম! ! দেই হাঁড় হাবাতে লক্মীছাঁড়া 
উন্‌ পীরে বুড়র হাতে কিরণকে তুমি ফৌপে দিতে চাও? তার চেয়ে বরং 
গলায় কলসী বেঁধে মেয়েটাকে জলে ডুবিয়ে দেওয়া ভাল” 
মর্দে আঘাত পাইয়া করুণাময় বলিলেন, "মেয়ের বিয়ে দিয়ে কি তুমি পথে 
বোন্‌তে চাও ?” 
চঞ্চজ স্বরে সরন্থতী বলিলেন, “বরাতে যদি তাই থাকে, পথেই বোস্ব, তাতে 
আর কি? ত৷ বোলে, আমি সোনার প্রতিমাঁকে জলে ভাসাতে পার্ব ন!।৮ 
গল্জীর বদনে করুণাময় বলিলেন, “ভুমি মেয়ে মান্য, অগ্র পশ্চাৎ ভাল করে 
ভলিয়ে বুঝতে পার নাঁ। আমাদের সাভাযা করবার একটি ঠা, 2৯১) হাস 
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বলা যায়, বটে, অমুক আমার বন্ধ'অমুক আমার বন্ধু, সেটা কেবল কথার কথা । 
সংসার তুমি জান না ; সংসার বড় কঠিন স্থান ; আমাদের পক্ষে সংসার একপ্রকার 
বন্ধু বান্ধব হীন অরণ্য ; আমরা পথের ভিকারী হলে, কেহই আমাদেয় মৃখপানে 
চাঁবে না। একটা মেয়ের বিবাহে বাড়ী বাঁধা দিয়ে ফতুর হব, জলজ্যান্ত আর ছটো! 
রয়েছে, তাদের গতি কি হবে? ওঃ! কন্যাঁদার ! কন্তাদায়! কন্যাদায়ের বজ 
আমার মাথার পড়বে একটা মেয়ের বিয়ে দিয়েই গাছতল সার হব!” 
সরস্বতী বলিলেন, “হয় হবে, সে ভয় আমি করি না । অরৃষ্টে যা থাকে, কে তা! 
খণ্ডায়, মেয়েটাত আগে পার কর, তারপর অনৃষ্টে যা! আছে তাই ঘটবে ।” 
করুণাময় বলিলেন, “অদৃষ্টে যা আছে, আমি তা৷ নথদর্পণে দেখতে পাচ্ছি! 
পৈত্রিক ভিটাটুকু যাবে, তোমার গহন! ক-থানি যাবে, ছোট মেয়ে ছু-টে। হয় ত 
চিরদিন আইবুড় থাকবে কিংবা অঘরে পড়বে, ল্গাতকুল পর্যস্ত রক্ষা হওয় দায় 
হবে। লোঁকের কাচে আর মুখ দেখান যেতে পার্বে না, পেটেও অন্ন জুট্বে না, 
বনবাসী সন্ত্যাসীদের মত গাছতলা সার হবে'! মুখে আমরা সমাজের দোহাই দিক 
চলি, কিন্তু সাজ আজকাল আমার মত গরীব গৃহস্থের সর্বনাশ কর্চে, এই যে 
বরকর্তাদের এত জুলুম, এই যে, কন্ঠাদায়ের এত তেজ এর গোড়া হচ্ছে, নিস্তেজ 
সুখ সর্বস্ব হিন্দু সমাজ। হিন্দু সমাজের কর্তারা! যদি পূর্ববাবধি এখনকার মতন 
নির্দয় স্বার্থপর হয়ে থাকৃত তা হলে এতদিন কোন কালে হিন্দুনাম, হিন্দুজাতি, 
হিন্দুধর্ম, হিন্দু আচার, নিশ্বাসে লোপ-পেয়ে ধেত, বর্তমানসমাবের দোষেই কন্ঠা- 
দায়ের এতদূর প্রতাপ |” 
কিঞ্চিৎ তীব্রস্বরে সরস্বতী বলিলেন, “কন্তাদায় একটা মহাদায়, এ কথাটা ত 
চিরদিন সকলেই জানে, লোকের অর্থলোভ আজকাল কিছু বাড়াবাড়ি হয়েছে, 
এইমাত্র কথা । আগে তো মেয়ের বিয়ে দিয়ে জাতরক্ষা কর, একট! দায় থেকে 
উদ্ধীর পাঁও, তারপর সমাজের দোষ দিও, আমার দৌষ দিও, যা ইচ্ছা হয়, তাই 
কোরো, কিছুই আমি বৌল্বনা, আমার গহনাগুলি আমি বার করে দিচ্ছি, নিষ্বে 
যাও, বাধা দিরে টাকা আনে ।* 
পুনব্বার মর্দে-বেদন। পাইয়া করুণীময় বলিলেন, “না না, তোমার গহন! তোমার 
থাক্‌, সেগুলি বাধা দিলে আমি আর খালাস করে দিতে পার্ব না। এই আমি 
চল্লেম, বাড়ী বাধ দিরে টাকা সংগ্রহ কর্বার্‌ চেষ্টা করিগে।” 
এই বলিয়। গৃহিণীকে সাস্তন! দিয়া কন্ঠাদায় বজীহত করুণাময় বন্থ, ভদ্রাসন 
বন্দক দ্বার জোগাড় করিবার জন্য, গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। বেলা পরী 
দবিপ্রহর হইয়াছিল, সেদিন আর তাহার স্নানাহার পর্য্যন্ত হইল না। মস্তকের 
উপর প্রথর রবি-তাপ, তাহাঁর উপর প্রথরতর কন্তাদায়ের উগ্রতাপ । 
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লেখক, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ জ্যোতিষী । 

আমার একটি বন্ধু তীর্থদেবগণের কৃপায়, ভারতের অনেক তীর্থ ভমণ করিকট 
ছিলেন। তিনি ভারতের এক এক প্রান্ত পরিভ্রমণ সমাপ্ত করিয়! য়েদিন কলি-. 
কাতায় আমীর কুটিরে পদার্পণ করিতেন, যখন তাহার অনন্ত ঘটনামর়ী ভ্রমণ 
কাহিনী “কুপম্কবৎ” কলিকাঁতীর অধিবাসীদিগের নিকট বর্ণনা করিতেন, 
তখন আমরা তদগত চিত্ডে তাহা শ্রবণ করিতাম । তাহাকে ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিয়া 
আনিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলীম, আমরা পত্রিকায় ছাপ।ইব, অনেক লৌকে 
পড়িবে ॥। তিনি বলিতেন, এ আর কি লিখিব? অমুক, অসুক তাহার ভ্রমণ, 
কাহিনী লিখিয়াছেন, ওকথা পুরাতন হইয়া গিয়াছে, সে কথায় আমি উত্তর দিলাম, 
ভ্রমণ কাহিনী পুরাতন হয় না। ইহা! নিত্যই নৃতন, একজন লোক দেখিয়া ভ্রমণ 
বৃত্তান্ত লিখিতে লিখিতে সেই স্থান নূতন হইয়। যায়। অ্থবাঁ এক সময়ে দুইজনে 
একস্থান দেখিয়া তাহার বর্ণনা করিলেও উভয়ের বর্ণনায় অনেক পার্থক্য ৃষ্ট হয়। 

এখানকার একটি ক্ষুদ্র ঘটনা, ইহার দৃষ্টান্তরূপে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে । 
এখানে ম্যাকন্দিওড গঞ্ননামে একটি প্রান্তর আছে। আমি প্রথমে যেদিন সে স্থানে, 
বেড়াইতে যাই, সেইদিন সেখানে বিশেষ কিছু সৌন্দর্য্য দেখিয়া আদি নাই--অথবা 
তাহা আমার লক্ষ্যের মধ্যেই আইসে নাই। কিন্তু তৎপর দিন সেখানে গিয়া 
দেখিলাম, তাহী অনন্ত সৌন্দধ্যকর। স্থালট একটি চৌমাথার রাস্তার একটি 
কোন। প্রথমে একবিঘা আন্দাজ শন্তা শালিনী ভূমি, তাহার পরেই একখানি 
সাহেব ঝা! বাঙ্গালী বাবুর বাঞ্গালাঘর, তাহার পরই আত্র কাঠালের বাগান, তাহার 
গায়ে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়, যেন আম বাগানের গাত্র হইতেই উঠিয়াছে। সেষে 
কি সুন্দর তাহ! কাগজে কলমে বর্ণনা করা ছুঃসাধ্য, তুলিকা থাকিলে চিত্র করি 
দেখাইতাম, যেন একখানি জীবস্ত ছবি ( 7-27,1509) এইরূপ ভূ-চিত্র বিলাতে 
বা জান্মীণিতে ছাপা হইয়া কলিকাতার টেটির বাঁজার ৰা সাহেবদিগের প্রাসাদ 
শোভ। করে। এই স্থানটি বেন সেইনূপ একটি জীবন্ত ভূ-চিত্র । আমি অছ্ছা লইয়া 
অষ্টাহ এখানে আসিয়াছি। এই স্থানটি দেখা অবধি, আমি প্রত্যই সেই স্তানটিচ 


যাই এবং একটি বটতলার শিকড়ের উপর এক ঘণ্টা করিয়া বসিরা ও গটিজে 
সেইস্থান দশন কবি । 





১ম সংখ্যা । - জন্মভূমি ৪৫ 
| এখন বক্তব্য হইতেছে__একই ব্যক্তি, একই সময়ে, একস্থানে আসিয়া, খন 
সকল সৌন্দধ্য দেখিতে পায় না, তখন বিভিন্ন ব্যক্কি, বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন স্থানে 
কঁড়াইয়া, একই সৌন্দর্য কি করিয়া দর্শন করিবে? কাজেই তাঁহার কথিত ছুই 
একখানা ভ্রমণ বৃত্ান্ত সম্বদ্বীয় পুস্তক, বাঙ্ষালীভাষায় অনুসন্ধান করি! বাহির 
করিতে পারিলেও, আমার এই ক্ষুদ্র ভ্রমণ বৃত্তান্ত লোকে পড়িবে। 

'গতবর্ষে শরৎকালে আমি স্থাস্থ্যলঁভের জন্য, রাঁচি ভ্রমণ করি.। তাহার 
বৃত্বাস্ত লিখিয়া “জন্মকুমি”্র সম্পাদককে দিই, তিনি দয় করিয়া তাহার কয়েক 
পৃষ্ঠা মাত্র জন্মভূমিতে প্রকাশ করেন। তাঁহাই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেক লোকে 
আদরের সহিত পড়িয়াছিলেন ; একজন তাহাও আমাক্ষ বলিলেন, গতবর্ষে এই 
শীতকালে ৬বৈদ্থনাথ ভ্রমণ করি। এই বর্ষে শরৎকানে দুমকা ভ্রমণ করি। কলি- 
কাতায় গিয়া এই সকল বৃত্তান্ত লিখিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু কলিকাতা 
গিষ্স নানা বঞ্চাটে আর তাহা লেখা হয় নাই। একার বাঁটি হইতে মনে করিয়! 
বাহির হইয়াছি, তৎ-তৎ স্থান হইতেই তৎ-তৎ বৃত্াস্ত লিখিয়! লইয়৷ আসিব। 

তীর্থ দর্শনটা পূর্ব জন্মের পাপক্ষয় না হইলে ত আর হয়না । এবং সেই 
পাঁপ ক্ষয় কেমন ঝটিতিই হইয়া যায়। আমার অদৃষ্টেও যে সকল তীর্থ 
হইয়াছে; তাহাও ঝটিতিই হইয়াছে। এবারেও সেইরূপ ঝঁটিতিই, এই তালে 
আসা হইয়া গেল। ১৩১৬ সাল এবারে ২৫নে অগ্রহায়ণ দিব) ৩টার সময় কলি-, 
কাতার এক জন বড়লোক ঝটিতি তীর্থ যাত্রায় আমাকে সঙ্গী করিয়া লইলেন? 
আমি তাহার কথামত ছুই ঘণ্টার মধ্যে, জিনিষ পত্র গুছাইয়া তাহার ঝটিতি 
সহযাত্রী হইবারজন্য উপস্থিত হইলীম । 
২৫শে অগ্রহায়ণ শনিবার । রাত্রি নটায় বোম্বাইমেল, ছাঁড়িল। 
আমরা গ্রাওকর্ডলাইনে আসিবার জন্ত এ গাড়িতে চড়িলাম। গাঁড়ির ঝোলার 
উপরে চড়িয়া শুইলাম। একে ইন্টার ক্লাস, তাহার উপর বোম্বাইমেল, কাজেই 
একঘুমে একেবারে গয়)।--না তাহা বড় নয়। পাহাড়ের গাড়ি আসিবামান্র” 
ভয়ানক শীতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। রাত্রি ২টা হইতে প্রাতঃকাল অবধি জাগিয়াই 
ছিলাম । পাছে বরফ হইয়া রক্ত ও মাংসটা। জমিয়া যায়। 
২৬শে অগ্রহায়ণ রবিবার প্রাতে ৮টার সময় গয়া স্টেসনে নামিলাম। 


আমাদের দলবল কম নহে । গয়ার বত গাড়ি ও পাস্ধী আমরা একচেটিয়া করিয়া 
ফেলিলাম । আমি একখানি গরার ফাষ্ট ক্লাস গাঁডিতে চড়িয়া, গয়ার একজন 


নি নিতু সরানো জলা ররর জবা রুনি. রদ নিন এ এর কর রান. টির. রইস রর বি 
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গু খট থটে, একখানি বাগীন বাড়ি। আমরা সাদরে দেখাঁনে অভ্যর্থিত হইয়া 
উপযুক্-স্থান করিয়! লইলাম। “আমাদের লট বহরই ব| কত। সেইদিন রাত্রির 
অনিস্ত! জনিত দিবলেই নিদ্রা গেলাম। সেইদিন আর কোথাও ব্ড়োন হইল না) 
গয়ায় ভয়ানর মশা । পুর্বে জানা না থাকার, এবং মশারি না আনার গয়ার যাবতীক্ক 
মশাগণ, মহানন্দে রাত্রিকালে আমাদের হূর্বাল বাঙ্গালী দেহের জ্জীণ শোণিত টুকু, 
পান করিয়া ফেলিল। তবে পূর্ব রাত্রির শ্রম জনিত তাহা টের গাই নাই। 

২৭শে অগ্রহায়ণ সোমবার । প্রাতঃকাল হইতে নগর ভ্রমণ আরম্ভ করিলাম । 
জেলার হেভকোয়াটার সকলের মধ্যে গয়া একটি বৃহৎ সহর । এখানে ৪টি পৌঃ 
আফিদ। একট! সিটিকুকিং আফিস। রেল ঠ্েসনে তিনউ! বুকিৎ অফিস । 
নগরের ভিতর দিয়! বড় বড় নর্দমা থাকার, এই মশার প্রকোপ হইয়াছে । আমা- 
দের চক্ষুতে এ নগর কেমন শ্রীষ্ঠাদ বিহীন। ছুই একখানা ঝড় বড় কোঠা ছাড়া, 
প্রায়ই খোলার ঘর বা কাঠের দোতাল। । বিস্তর ধর্ম্শাল! দেখিলাম। একটি 
'হুন্দর প্রস্তরে ধর শাল৷ নির্মাণ হইতেছে দেখিলাম । জনেকেই অন্ন বা চাউল 
ফান করেন, আমার আশ্রক্ বাটিতে প্রত্যহই অন্নদান হয় | পুরাতন গয়া বা 
যে ধারে 'বিষুঙ্ন্দির, সে পাঁড়া অতি জঘন্য । আমর! থাকি সাঁহ্বেগঞ্জ ৰা আদা- 
লতের পাড়ায়, তাহাও অতি নিক্ষ্ট। পুরাতন গয়া__বেহারী গল্লার কথায় ত 
আর কার্ধাই নাই। অতি লরু সক গলি, তাহার মধ্যে বড় ঝড় ইট ঝা পাথরের 
দে কেচে ধরণের বাটি। রাস্তান্ন ভীষণ ধুলা, তাহার উপর জল দেওয়। হয় লা। 
রিহারীর! সন্ভাবতই .ল্োঙ্গর]। কাজেই কোথায়ও সহরের কিছু সৌন্দর্য দেখিতে 
পাইলাম না। 

ব্রহ্ম যোনির পাহাড় হইতে রামশিলার পাহাড় পর্যন্ত গয়া সহর উত্তর- 

দক্ষিণে ছুই মাইল লম্বা । এবং ফন্ত নদীর তীর হইতে, ম্যাকলিয়ড গঞ্জ পর্ন, 
প্রায় এক মাইল প্রস্থে হইবে। আমাদের বাসটি নগরের মধ্য স্থানে, কালে্টারি 
আঁদীলতের সন্ুথে। আমাদের বাসা হইতে ব্রহ্মযোনি পাহাড়, প্রায় এক মাইল 
দূরে এবং রামশিলাও তত্রপ উত্তরে প্রায় এক মাইল দুরবস্তী। উত্তরার্ঘ সাহেব 
গঞ্জ বা নূতন সাহেবী সহর। আর দক্ষিণার্ধ ব! পুরাতন গম্বা হিছুয়ানী সহর। 
গয্লাতে তিনটি রেল আসিয়া পড়ায়, শীন্রই রেল বাজার নামে অপর সহর প্রস্কত 
হইবে। আরও কিছুদিন পরে তাহা দেখা বাইবে। এখানে আর একটা অস্ভুত 
ব্যাপার আছে। নগরের বুকের উপর দিয়া একটা ময়লা ফেলা গাড়ি_-২ ফুট 
গঞ্জের ব৷ মাপের রেল গিয়াছে । ইহাতে কেবল বিষ্টা যায় মাত্র । রাস্তায় সামান্ত 


চি 7 এরর জন নসর নে মরিস: জ্রারানাঞঞরনকাররা বৃরবিন্র রা নজর 





১ম সংখ্যা. _ জন্মভূমি | ৪ 


সারার 
কাঠের পিপের মধ্যে পুরিয়। ছিঠান-হয়। সহরে সামান্ত বাঁধার বদে। একটি 
বড় ব্বাস্তার ছধারে ছুই দশ ঝাঁকা চীপানটে শাক, এবং বিশ ত্রিশ ঝাঁক! ফুলক পি? 
ছুইচারি ঝাঁকা পিয়ারা (স্থানীয় কাটা আমরুৎ ) এইমাত্র বসে। গয়ায় সমগ্ত 
দুবাই মহার্ঘ । বাজার দেখিলে মনে হয়_মনে হয় কেন ঠিকই। 'গয়া জেলার 
লোকেরা বড় দরিদ্র । তরকারি খাইরার সামর্থ্য নাই। কষ্টে স্ষ্টে খান করেখ 
অপ্টাঙ্গ রুটি, এবং একটু একটু শাগভাজি এইমাত্র খাইয়া জীবন ধারণ করে। তবে 
এখানে স্কন্দর কুমড়। পাঁওয়া যায় এক একটা ওজনে একমনের কম নহে, এবং- 
খাইতেও সুমিষ্ট । এবারে জীবন রক্ষার প্রয়োজনীয় বস্ত সমূহের পরিবর্তন হওয়ায়, 
কুমড়ার আস্বাদন বলিতে পাঁরিলাম না। কারণ এইবর্ষে ফল খাইয়ই জীবন ধারণ 
আরম করার, এখানকার বিলাতী কুম্মাও কিরূপ, তাহা পাঠক দ্রিগকে বুঝাইতে' 
পারিলাম না। আমাদের মধ্যে একজন বাবু একদিন ব্রাঙ্ষণ তোজন করাইলেন,' 
তাহাতে দেখিলাম, ব্রাঙ্মণগণ কুম্মাণ্ডের তরকারি সমাদরের সহিত ভোজন করি- 
লেন; এবং আমাদেরই একজন বলিলেন, এ কুস্মাগু বাঙ্গালার কুম্মাও হইতে 


অত্যুৎকষট, মিষ্ট গুড়ের মত। ক্রমশঃ 


' “ লেখিকা-_্রীমতী তগবর্তী দত্ত। 


- ফেঁতুমি বিচিত্র রূপি! নয়ন রঞ্জন,_ 
উড়িতেছ্ু হেথা সেথা যখন্গ তখন, ৪:০৪ 
কত রঙ শোভে গাত্রে বর্পিহারি যাই 1. ' 7 
তিবপম চাকুরূপ দেখিতে না পাই ঃ 
ত্বাধারে মিশিছে তৰ উজ্জল বরণ, 
অমানিশ। পূর্ণিমার একত্র মিলন! 
চিনেছি চিনেছি আমি, তুমি প্রজ্জাপতি। 
গুটিপোকা ছিলে তুমি রেশম প্রস্থৃতি ? 
এখন ধরেছ রূপ অতি চমৎকার, 
প্রকৃতি বাসেন ভাল এরূপ' তোমীর 1 
যুবক যুবতী হাসে তোমারে দেঁখিলৈ- 
শিহরিয়া উঠে-অঙ্গ তুমি পরশিলে, 
যুবকের লাভ হর, প্রেয়সী রতন, 
লতে মনোমত বর কুলাজনাগণ 
সবার আমোদ হয় হেরিয়ে চ্টক, 
নরনারী'বিবাহের তুমি হে ঘ্টক। 


সপ্ত ০5৩ পাস 





মমালোচনা । 


মুদীর দৌকান 1-- শ্রীযুক্ত খতেন্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, পুণ্যযস্তে মুদ্রিত। 
সুল্য এক টাকা আট আনা । | 
পুস্তকখানির গ্রাখ্য না দর্শন করিক্জা কেহ যেন ইহা উপেক্ষনীয় মনে ন! 
করেন। সচরাচর মুদ্রীর দোকান যেমন গৃহস্থ লোকের নিত্য ব্যবহার্য, তঙুল, 
দ্বিদল, তৈন লবণারি সর্ব্ারহ করে, খতেন্্র বাবুর মুদীর দো কান থানি গৃহাশ্রম- 
বাসীদিগের পক্ষে সেইক্ষপ উপকারে আসিবে। এই দৌকানে আইবুড়ভাত, 
'বৌ-ভাত, গ্ছরু, দেবনামে অনাঁদর, কমলালেবু, গণেশবাহন ইছুর, লক্ধীর বাহন 
পেচা,ও যষ্টীর বাহন বিড়াল, খাবারের নাদতত্ব জেলপীন ) সনেশ, লুচি তরকারি 
তামাক ও ধূমপান থরে থরে সুঁসজ্জিত। নির্ঘপ্টের নামগুলি পাঠ করিয়াই বিজ্ঞ 
পাঠক মহাশয়ের! বুঝিতে পারিবেন, পুস্তকথানি সারগর্ভ । যিনি যে অংশটি দর্শন 
করিবেন, তাহাতেই অনেক শিক্ষার বিষয় ,দেখিতে পাইবেন। আইবুড় ভাত, 
এই বাক্যটি আজকাল বিগাভিমানি পণ্ডিতগণের দ্বারা সংস্কৃত বসনে সর্জিত হইয়া 
যে অর্থে ব্যবৃত হুইতেছে,--তাহা ফতদুর ভ্রমাত্মক, খতেন্দ্র বাবুর ব্যাখ্য/ 
ও টিগ্ননি দর্শনে তাহা বিশদরূপে প্রতিপন্ন হইবে। ভারতবর্ষ যেমন প্রাচীন 
ভারত উৎপন্ন দ্রব্য জাতেরও . স্ইক্জপ সর্বত্র. ব্যাপী প্রসার। পাশ্গত্য খাগ্থ 
পিষ্ঠকাদি ভারতবর্ধীয় পিষ্ঠকাদির উপাদানে প্রস্তত, ভাষাভেদে নাম ভিন্ন প্রকার, 
দৃষ্টান্ত দ্বারা খতেন্ত্র বাবু তাহাও বেখাইয়াছেন। তাহার গবেষণীর এক উচ্চতম 
নিদর্শন তামাক ও ধুমপান। কেহ কেহ বলেন, মুসলমানের! এদেশে তামাক 
আনিয়াছেন, কেহ কেহ বলেন, ইংরাজেরা স্পেন দেশের বাগান হইতে সিগার 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। খতেন্ত্র বাবু এই উভগ্ন মত খণ্ডন করিয়া ভারতবর্ষকে তামা- 
কের উৎপত্তি স্থান সপ্রমাণ করিয়াছেন বৈদিককাল হইতে এতদ্দেশে ধূমপাঁনের 
ব্যবহার আছে, আমুর্বেদাচার্্য খধিগণ ভিন্ন ভিন্ন ব্যাধি বিশেষে ধূমপানের ব্যবস্থা 
প্রদান করিয়া গিয়াছেন; পূর্বকালে তামাক অথবা তাত্রকুট শব্দের ব্যবহীর 
“ছিল না, ইহা সত্য, বিস্তু পদার্থ ছিল, তাহাতে সংশয় নাই, বান্সীকি রামায়ণের 
প্রমাণ দেখাইয়া খতেন্্র বাবু প্রতিপাদন করিতেছেন, তামাক শব্দটা তমালপত্রের 
অপত্রংশ ; ইয়োরোপীয়েরা যাহাকে সিগার বলেন, তাহা সংস্কতের খধীকা শবেব 
.. অপত্রংশ। যাহারা প্র্ব তত্বের আলোচনা ভাল বাসেন, তাহার! এই মুদীয় 
দোকানে দু-একঘণ্টা সময় ক্ষেপ করিলে সুখী হইতে পারিবেন । মুদীর দোকাননর 
শারিপাট্য দর্শনে আমরা পরমানন্দ লাত করিয়াছি। এতৎপাঠে কেবল পাঠেচ্ছা 
চরিতার্থ হয়, কৌতুহল পরিত্ৃপ্ত হয় কেবল ইহাই নহে, এই দৌকানখানি এদেশের 
অনেক শিক্ষর্থীর পক্ষে পূর্ণাঙ্গ চতুষ্পা্তি । 
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জস্সহুমি ২ সংখা (জোষ্ঠ ১৩১৭ সাঁল। , টু 


পরলোকগত ভারত-সম্রীট। 


সপ্তম এড্ওয়ার্ড। 
ভারত-সআট সম এড্ওয়ার্ড ফুস্ফুস্প্রদাহ রোগে গত ৭ই.ষে 
উনসভূর বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিঙ্সাছেন। 





দজননী জন্মন্নুলিত্ব অবাঁহনি মবীযন্তী” 
সআচ্নিন্কস্ভ্রিন্কা শু 
১৮শ বর্ষ। ] ১৩১৭ সাল, ' জ্যৈষ্ঠ। ॥ হয সা 
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শ্রীরু্চ ও নারদসংবাদ ।* 


লেখক, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ, বি, এল। 
একদা দেবর্ধি নারদ হরিওণ কীর্তনে বিভোর হইয়া, আকাশমার্গের ছায়াপথে 
পরিভ্রমণ করিতেছিলেন ; সেই সময় বীপাঁযন্ত্রে সুর মিলাইয়া এই গীতটী ধরিলেনঃ, 


* ফাল্ন মাদের জন্মভূমি পত্রিকায় পায়” শিরোনামে শ্রীযুক্ত বাবু মূল্য 
চরণ দত্ত লিখিত একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে দেখিলাম। মুলাংশে ঠিক 
খাকিলেও এ বিষল়্ে কিছু কিছু মতান্তর আছে । একজন গণনীল্স পৌরাণিকের, 
মুখে ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া আমি এই প্রবন্থটা লিপিবদ্ধ করিলাম । 


চা 








ু জন্মভূমি টব ২য় সখ্য! ] 





ভৈরব, মধ্যমান । & 
জয় নারায়ণ, 'অনাদি কারণ, 
গোলোকেশ্বত দনাভিন হে! 
তংহি পরম গতি, টি প্রলয় স্থিতি, 
বাক্য মানস অগোচর হে। 
নরের আকারে, দেবকী উদরে, 
জনম লইলা ভুবনে হে। 
ছফফতি নাশন, ধন্ম সংস্থাপন, 
জগতে প্রেম প্রচাঁরিলে হে। 
হে শ্তামস্থন্দর, পরম যোগীস্বর, 
পাগুব সথা বাস্থদেব হে। 
'হে রাধা-বল্লভ, কংশারি কেশব, 
কে জানিবে তব মহিমা হে ॥ 
গীত শ্রবণে হক্ষঃ রক্ষঃ কিন্নর ও গন্রাদি সকলেই বিমোহিত হইল। 
নারদ মনে মনে চিন্তা করিলেন, বহুদিন হইল, ভগবান নারায়ণ ভূভার় 
.. হরণাঁথ গোলোক পরিত্যাগ করিয়া, ভুলোকে শ্রীকষ্ঃবূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; 
লীলাময় কিরূপ লীলা করিতেছেন, একবার দেখিয়া আদি । 
এইক্ূপ ভাবিয়া! দেবর্ষি নারদ সেই অভিলাষ সিদ্ধ করণার্থ এ গীত গাহিতে 
গাহিতে দ্বারকাপুরীতে আগমন করিলেন; দেখিলেন, প্রকাণ্ড স্বর্ন পুরী। 
অস্তঃপুরের কোন ঘরে স্ত্রীলোকের পাশা থেলিতেছে, কোন ঘরে কোন কামিনী 
কেশবিন্তাস করিতেছে, কেহবা সন্তানকে স্তন্তপান করাইতেছে, কোন ঘরে স্সেহ- 
বতী জননী শিশু পস্তানকে লইয়া সোহাগ করিতেছে, কোন ঘরে চাঁরি পাঁচজনে 
কলহ করিতেছে, কোন বরে রন্ধনের পারিপাট্য সাধিত হইতেছে । একটা ঘরে 
শ্রীরুষ্ণ শয়ন করিয়া আছেন, একটা রমণী তাহার পদসেবা করিতেছে । কোন ঘরে 
কষ্ণের নিকট স্ত্রীলোকেরা হাস্তপরিহাস করিতেছে ; কোন ঘরে কোন রমণী 
ক্ুষ্ণের নিকট অভিমাঁন করিতেছে । 
নারদ এই সমস্ত দেখিয়া দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন, লীলামন্ধের কি চমতকার 


লীলা ! ভাবিতে ভাবিভে তাহার মনে কি এক ভাবোদদ হইল, তিনি আপন মনে 
ই শীতটী ধরিলেন ₹- 
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_ ঝিঝিট-আড়াঁঠেক!। 
কি খেল! খেলিছ হরি, বুঝিবারে সাধ্যকার ৷ 
মায়াতে মোহিত করি, রাখিয়াছ ব্রিসংসার ॥ 
নি্গে নর কলেবরে, থেল৷ দেখাইছ নরে,, 
বিশ্বধামে চরাচরে,;অপুর্ব খেলা তোমার ॥ 
ভুমি গ্াভু, লীলাময়, লীলা। খেলা বিশ্বময়, 
ধাধিয়া সবার আখি, করিছ লীলা! প্রচার ॥ 
দেখিতে দেখিতে নারদ আর এক ঘরে প্রবেশ করিলেন ? দেখিলেন, শ্রীরুষ্চ 
একাকী বসিয়। রহিগ়্াছেন। নিকটে গিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক নঈরদ বলিলেন, 
প্ঠাকুর ! প্রণাম করি। তোমার একি বিচিত্র লীলা ? অনুগ্রহ করিয়া আমাক 
বলুন, আপনি কি কি লীলা করিয়াছেন ।” 
রী বলিলেন, "নারদ । আমি কত যুগে কত প্রকার লীবা করিয়াছি, তাহা 
আমার ম্মরণ হয় না। 
নারদ। তুমি যে এত বড় সংসাঁর ফা দিয়। বসিয়াছ, তাহা আমি জানিতাঁম 
না। কাও দেখিয়া আমি অবাঁক্‌ হইয়াছি। 
কষ্ণ। এ সব মায়ার কাণ্ড, মারার স্বষ্ট। 
, . নারদ। মায়া কি? তাহার আক্কতি কিরপ? তাঁহার কার্য কিরূপ? 
কিছুই আমি জানি না। মায়ার কৌন ধারও আমি ধারি না। | 
কৃষ্ণ (মৃদু হান্ত করিয়া ) তুমি মহাযোগী, মায় তোমার কাছে ঘেসিতে 
পারে না, সেই কারণেই তুমি মায়ামুক্ত । ২. 
সংক্ষেপে এই কয়ী কথ বলিয়া, কিযৎক্ষণ নীরব থাকিয়া» শ্রীকুষ্ণ জিজ্ঞাস! 
করিলেন, প্তুমি মায়ার বাড়ী যাবে ?” 
নারদ। যাবো । মায়া কি রকম, মায়ার প্রকৃতি কি রকম, মায়ার বাড়ী 
কি রকম, সেইগুলি আমি দেখবো ॥ 
আরো কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া, সহদা! দণ্ীয়মান হইয়া, ্রীকু্ণ বলিলেন, 
“তবে এসো আমার অঙ্গে ।” 
নারদকে সঙ্গে লইয় শ্রীকৃষ্ণ পুরী হইতে বহির্গত হইলেন। উভয়ে অনেক, 
দূর অতিক্রম করিলেন। পর্যটনে ক্লান্ত হইয়া নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঠাকুর 
মায়ার বাড়ী কতদুর ? আর আমি চলিতে পারি না ॥” 


€হ জন্মভূমি ৷ . হয় সংখ্যা 
' ঠীকুর বলিলেন, “আর বেশীদুর নয়, অতি নিকটে ।৮ 
নারদ অগত্যা মৌন!বলম্বন করিয়া ঠাকুরের অনুগামী হইলেন। 
আরো কিয়দ,র গমন করিয়া ঠাকুর বলিলেন, “আমার বড় পিপাসা পাইয়াছে 
একটু জল অন্বেষণ করিয়া আনো |” 
নীরদ জল অন্বেষণে চলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সেইখানেই বসিয়া রহিলেন। 
ত্িপান্তর যাঠ। নারদ কতদুর গমনক রিলেন, কুত্রাপি জলাশয় দেখিতে পাই- 
লেন না) অতঃপর প্রান্তরের প্রাস্তভীগে দিব্য একটী সরোবর তাহার নয়নগোচর 
হইল অগ্রসর হইয়া নারদ দেখিলেন, অতি দীর্ঘ মনোহর সরোবর চতুর্দিকে বিচিত্র 
কানন, ফলে ফুলে বৃক্ষ সকল অতি শোভাময় হইয়া রহিয়াছে, জলে রাঁজহংস' 
ও সারস প্রস্থৃতি জলচর পক্ষীরা ক্রীড়া করিতেছে, বৃক্ষে বৃক্ষে বিহ্গমগণ নালা- 
গ্রাকার কলরব করিতেছে । নারদ আরো! দেখিলেন, সেই কানন প্রান্তে একটা 
পরম! সুন্দরী কামিনী একখাঁনি পর্ণ-কুটারের সম্মুখে বসিয়া কেশবিস্তাল 
করিতেছে। 
কামিনী রূপ দেখিয়৷ নারদ বিমুগ্ধচিত্তে অচলা প্রতিমার স্তায় ক্ষণকাল 
অতৃপ্ত নয়নে কামিনীর সুন্দর মুখ মণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া পরিশেষে জিজ্ঞাসা করি 
লেন, “সুন্দরি! তুমি কে?” * . 
কামিনী উত্তর করিল, “আমি এই বনের অধিষ্ঠাত্রী, এই বনে আমি বা 
করি» 
নারদ। বনে কি তুমি একাকিনী থাকো ? 
কামিনী। সঙ্গী কোথায় পাইব ? 
নারদ। তোমার কি পিবাহ হয় নাই ? 
কামিনী । না, আমি অনুচা। 
নারদ । তোমার কি বিবাহ কৰিতে ইচ্ছা হয় না ? 
কামিনী । €গদ্গদ্‌ বচনে ) হয় 3 কিন্তু যাহাকে ভাল বাসিতে পারি, তেমন 
মনের মত পাত্র আমার চক্ষে ঠেকে না; দেখিতেছি, তুমি পরম সুন্দর, তুমি কি 
আমাকে বিবাহ করিতে চাও ? ্ 
নারদের সব্বা রোমাঞ্চিত হইল। বিভ্রান্ত হইয়া তিনি উত্তর করিলেন, 
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মু হাসিয়া কামিনী বলিল, “তবে তাহাই হউক 1 
সেই বনে গান্ধরর্ব বিধানে বন কন্ঠার সহিত নারদের বিবাহ হইল। উভয়ে 
গরম সুখে সেই কুটারে বাস করিতে লাগিলেন। পিপাস্থ প্রীকষ্ণের কথা 
নারদের আর মনেই রহিল না । 
প্রাতঃকাল হইলে নগরে বহির্গত হইয়া নারদ ভিক্ষা করিয়া আনেন, কামিনী 
রন্ধন করে,সউভয়ে তোজন করেন, সুখে সুখে দিন যায়। 
কিছুদিন পরে নারদের ব্রাহ্মণী অন্তঃসতা হইলেন) অকুচি হইল। ব্রাঙ্গণী 
নারদকে আমড়া, চাল্তা ও ত্রেতুল আনিতে বলিল । নারদ ষথাসাধ্য ভিক্ষী। 
করিয়া আনিয় ত্রাঙ্মণীর সাধ পুরাইলেন। পূর্ণকালে ্রাহ্মণী একটা পুত্রসন্তান 
প্রসব করিলেন। নীরদের আনন্দের দীমা রহিল না। ক্রমে ক্রমে পাঁচটা, 
পুন্রকন্তা, জন্মিল। 
দশ বদর অতীত । এক বৎসর সেই দেশে বড় মারীভয় হইল। নারদ 
বলিলেন, “ক্রাঙ্মণি, সস্তানগুলি মারা যাঁয়, চলে! আমর! এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া 
অন্ত দেশে যাই” 
্রা্মণী। সেখানে কিরূপে চলিবে ? 
নারদ। চলিবাঁর ভাবনা কি? এখানেও ভিক্ষা, সেখানেও ভিক্ষা । 
্াহ্মণী সম্মত হইলেন। পৌঁট্লাঁ পুট্লী বুঁধা হইল। আস্বারের মধ্যে 
মেটে কলনী, কুশ, কুশাসন, মৃগচর্ম্, কোশা-কুশী । 
নারদ ব্রাক্মরীর মাথায় পুটুলী, তুলিয়। দিলেন, ছেলেগুলির ভার আপনি 
লইলেম। বলা! হইয়াছে, পুত্রকন্তা পাঁচটা । নারদের কক্ষে দুটা, স্নধে দুটা 
মন্তকে একটা । 
যাইতে যাইতে পথিমধ্যে তাহারা একটা নদী দেখিতে পাইলেন ।' নদী অপ্রশস্ত, 
অল্প জল; ঝুর্‌ঝুর্‌ করিয়া জল চলিতেছে; পথিকেরা পদব্রজে নদী পার, 
হইয়। যাইতেছে । নারদ ও ত্রীক্ষণী নদীতে নামিলেন ; মধ্যস্থলে গিয়াছেন, এমন 
সময় তরগ উঠিল; প্রব্ল বেগে জল বাঁড়িতে লাগিল। কাকের ছেলেরা বলিল» 
বাঝ।! একি হইল? যাই ষে! 
ফ্লীকের ছেলের! ক্োতে তানিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে নারদের কাধ পর্যস্ত 
জল উঠিল। সেই সময় কাধের ছেলেরাও জলে ভাসিয়া গেল। ত্রমে ক্রমে 


বিনিররারিটি ভাতা রিকি রিতা... ০: 


৫৪ জন্মভূমি ূ ২য় উখ্যা? 

নারদ অনেক নাকানি চোবানি খাইক্স, সীতার দিয়া কোনমতে পর পারে 
উঠিলেন) “কোথায় গেলে ব্রাহ্মনী হে! কোথায় গেলে বরাঙ্গণী হে! কোথায় 
গেল আমাদের ছেলেগুলি?” বলিক্স। চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন । 

দুর হইতে কে যেন “নারদ, নারদ বলিয়া ভাকিতে লাগিল। নারদ 

গশ্চান্দিকে মুখ ফিরাইয়া বিরক্তি সহকাঁরে বলিলেন, “কি আপদ! কে আমাকে .. 
এমন সময় নারদ নারদ বলিয়া ডাকে! একে আমি স্ত্রীপুত্র শোকে কাতর, এমন: 
ময় কে আমাক বিরক্ত করে %” 

আবার সেইরূপ আহ্বান। “নারদ, নারদ, নারদ! 

নারদ কথা কহিলেন না। তৃতীয়বার এরূপ আহ্বান । 

নারদ তখন একটু দুরে চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে এক দিব্যমুর্তি । মায়াবিমুগ্ধ 
দেবর্ষি প্রথমে সে মূর্তিকে চিনিতে পারিলেন না, জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে তুমি % 

পাঠক মহাশয় অনুভবেই বুঝিক্লা লইতে পারিবেন, মুর্তিটী লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ 

রক্ষণ নিকটে আসি নারদের গাত্র স্পর্শ করিলেন, হান্ত করিয়া জিজ্ঞাসি- 
লেন, জল কোথায়? আমি যে পিপাসার্ড হইয়া তোমার নিকট পানীয় জল 
চাহিয়াছিলাম, জল আনিয়াছ ?” 

নারদ কীদিয়া বলিলেন, “হায় স্থায়! আমার ত্রাঙ্ষণী কৌঁথায় গেল? আমার 
খুঁজকস্ঠা সব কোথায় গেল? আঁমার আসবাঁবের পুটুলিটা কোথায় গেল %”' 
ঠাকুর হস্ত করিয়া বলিলেন, নারদ ! তুমি মায়ার বাড়ী দেখিতে চাহিয়াছিলে, 
তাহা তব দেখা হইল? মায়াও আমি, নদীও আমি, তোমার ব্রাঙ্গণীও আমি, 
পুত্রকন্তাও আমি, সেই পৃ'টুলীও আমি।” 

তখন নারদের পুনরায় দিব্য জ্ঞানের সঞ্চার হইল, মায়াঘোর ঘুচিয়া৷ গেল) 

বাশ্র নয়নে করযোড়ে প্রণিপাত করিয়া গদ্গদ্‌ স্বরে তিনি বলিত্বে লাগিলেন, 
ঠাকুর! তোমার মহিমা অনন্ত! মায়াও তুমি, অমায়াও তুমি, দয়াও তুমি, 
নিদয়াও তুমি, চরাচর বিশ্বসংসার সমস্তই তুমি। আমি তোমার নিকট যে অহস্কার 
প্রকাশ করিয়াছিলাম, সে পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইল । মায়ার এমন মহীয়সী 
শক্তি, তাহা আমি জানিতাম না। প্রভু! তোমাতেই সৰ সম্ভবে। তোমার 
ছরণে কোটি কোটি প্রনিপাত 1» 

এইরূপে স্তব করিয়া নায় বীণাযস্ে স্বর মিশাইয়া এরই গীর্ন ধরিলেন £_. 





১৮শ . 1 


শ্রীকুষ্ণ ও নারদ সংবাদ? ৫৫ 
তুমি জগদীশ্বর, অমি সাগর, 
নিখিল ভূবন কাঁরণং। 
হরি কৃপাসিদ্ধু, দীনবন্ধু, 
পাতকী জন তারণং ॥ 
অনাদি অসন্ত, ূর্ণানন্দ, 
পতিত জন পাঁবনং। 
গরু নিষষলঙক, পু্ণজ্যোতি, 
ভক্ত জন রঞ্জনং 
অগতির গতি, তুমি বিশ্বপতি, 
ঘোর ভব্ভয্ন ভঞ্জনং। 
ছুথমোক্ষদীতা, ত্রিজগৎ ভ্রাতা, 
নিত্য-প্রেম নিকেতনং ॥ 
জ্ঞানের আবর, অধিধ ঈশ্বর, 
অসহায়জন শরণং | 
স্বা-রতন, নয়ন-অঙ্জন, 
অর্ধ সম্তীপ নাশনং। 
হরিতে ভূভার, শীল অবভাঁর, 
ধরিয়ে মুরভি মোহনং। 
গোলক-বিহারী, দয়াময় হরি, 
দবাওহে রাতুল চরণং ॥ 





বারবীদনিন ক্র লাগ 


পাবে ও এদেশের মাহিত্য-সংসারে .. কীঙ্ঠিমান দীনবন্ধুমিত্র সর্বদ- 
জনের কুপরিচিত। ১২৩৬ বঙ্গান্দে নদীয়া জেলাদ্ষ অন্তর্গত কীচড়াপাড়া গ্রামের 
নিকটবর্তি চৌবেড়িয়া গ্রামে তীহাঁর জন্ম হইয়াছিল। যৌবনসীমায় উপস্থিত 
হুইয়া তিনি স্কুল কলেজের পাঠ সমাপ্ত করিয়া বিষয়ক্ষেত্রে গ্রবেশ করেন । ডাক- 
বিভাগে তীহান্ন চাকরি হয়, সেই বিভাগেই ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়া জীবনের 
: অধিকাংশকাঁল সেই বিভাগেই যাপন করিয়াছিলেন। তৎফালে ঢাকা, নদীয়া 
'ও কলিকাতা! তাহার কর্মক্ষেত্র ; কার্যদক্ষতার গুণে তিনি বিভাগীয় 
গণের পরম প্রিয়পাত্ হইয়াছিলেন। কার্ধ্যদক্ষতা গুণেই বহুমানে গভরণমে্ট 
ইতে “*রার বাহাছুর” উপাধি প্রাপ্ত হন। 

বিষয়ক্ষেত্রে রাজসংসারে তাহার সরিশেষ প্রতিপত্তি হইয়াছিল) ডাকবিভাগে 
তাহার পদ হইয়াছিল, ইনিস্পেন্টিং পোষ্টমাষ্টার। সরকারি কার্য পরিত্যাগের 
কিছুদিন পৃর্ব্বে তিনি পোষ্টমাষ্টীর জেনারেলের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ সুপার নিউমারি 
ইনিস্পেন্টিং পোষ্টমাষ্টার হইয়াছিলেন। 

এই পর্যন্ত দীনবন্ধু বাবুর বৈষয়িক কার্যের পরিচয়, তত্ভিন্ন বঙ্গীয় সাহিত্য 
ক্ষেত্রে তাহার নাম চিরম্মরণীয়। কর্তব্যকার্ধ্ের অনুরোধে সর্বদাই তীহাঁর 


বঙ্গের নানাস্থানে.গতিবিধি ছিল, নীলফর সাহেবদিগের ভীষ্ণ প্রতাপের সময় - 


8% 


€ 
৮ 


হয় সংখ । জন্মভূমি ৫৭ 


পপ 
তাহার লেখনী হইতে জগৎবিখ্যাঁত নীজদর্পন নাউকের উপত্তি। দর্পনে আপ- 
নাদের সুখচ্ছবি দর্শন করিয়া বঙ্গের নীলকরের ক্ষিগ্প্রায় হইস্সা ছিল, কে 
লিখিল, কে লিখিল বলিয়া চারিদিকে হুলস্থ,ল পড়িয়াছিল। নাটকে না্যকারের 
নাম ছিল নাঁ। বঙ্গবন্ধু রেভারেগ'লং দাহেব নেই অনুপম নাটকখানি ইংরাজী 
ভাষার অনুবাদ করেন। - 
ত্রীলদর্পন নাটক রচনার পর রার দীনবন্ধু মিত্র বাহাছুর আরও অনেকগুলি 
মক প্রহসন য়ন! করিয়াছিলেন । নবীনতপস্থিনী, লীলাবভী, কমলে কাঁমিনী, 
সধবার একাদশী, জামাইবারিক, বিয়ে পাগল বুড়ো» ষমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ, পোড়া 
মহেশ্বর, কুড়ে গরুর ভিন্ন মঠ, এইগুনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হাম্তরসের 
উদ্ভাবনী শক্তিতে তিনি অতুল্য। 
দীনবন্ধু বাবু কৰি ছিলেন। কাব্য রচনায় তিনি কবিবন্ধ ঈশ্বরচন্ গুপ্ডের ছাত্র। 
স্ুরধুনি কাব্য, দ্বাদশ কবিতা ও পদ্য সংগ্রহ, তাহার স্থুললিত কাব্যের নিদর্শন । 
সামাজিক ব্যবহারেও দীনবন্ধু বাবু বিলক্ষণ জনরঞ্ন ছিলেন। মধুরভাষী 
স্ুরসিক সমদশী বন্ধুবংসল অমায়িক ইত্যাদি বিশেষণে তাহাকে আমরা আমা* 
দের চিত্তপটে চিরদিন সাঁজাইয়া রাখিব । 
নিষ্টুর কাল সেই বহু স্গুণশালী বিছজ্জনপ্রিয় দীনবন্থুকে অকালে গ্রাস 
করিয়াছে । ১২৮* বর্গাঝে বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া দীনবন্ধু বাবু ইহ- 
সংসার পরিত্যাগ করিয় গিকাছেন, মৃত্যুকালে তাহার ৪৫ বৎসর মাত্র বযঃক্রম 
হইয়াছিল। গৌরবের বিবয় তাধাঁর সুযোগ্য পুতরগণ বর্তমান । জোয্ঠপুত্র 
চারুচন্দ মিত্র, দ্বিতীরপুজ্র জ্যোতিশ চন্্র মিত্র, তৃতীয় ললিতকুমার মিত্র, পুত্রগণ 
সুশিক্ষিত ও প্রিযষদ । আমরা আশা করি, তীহীরা দীর্ঘজীবি হইয়া উপযুক্ত 
পিতার উপযুক্ত পুত্ররূপে গণনীয় হইবেন । £ 
ভারত-সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের স্বর্গারৌহণ উপলক্ষে__ 
তস্পান্ষ-ভনজ্পীভ ৮৯. 
নাট্যাচাধ্য শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ বিরচিত । 
অকন্মাঁৎ বন্রাঘাত তড়িৎ ছাটল । 
শোক্ষবার্ত৷ সসাগরা ধরার রাটিল ॥ 
নিবিড় আধার ধরা, আধার হাদয় ভরা, 
স্থলে জলে?হাহা৷ রব গগনে উদ্ধিল ॥ 
নাই নাই প্রাণে রব, নাই নাই শূন্য সব, 
সপ্তম এডওয়ার্ড নাই, তমস! যামিনী তাই, 
সপ্তম এডওয়ার্ড নাই হৃদয়ে ফুটিল। 
নাই নাই কঠিন কামান প্রকটিল'॥ 


পপ পপ নি 


* ৮ মে সিনীর্ভী-থিয়েটারে গাত হয়৷ 
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লেখক” অ+ কু, এম» এ 
মধুর যমুনাকুল, মধুর বিহ্রকুল, 
মধু মধু বহে তাহে ঘধু সমীরণ। 
বিহগের কলনাদে, চারি দিক কেনটুকাদে, 
কাহার লাগিয়াতারা! করে অন্বেষণ ? 
শাখিশাখে শিখী কত, ভ্রমিতেছে অবিরত, 
দেখি কেন তাহাদের উদাসীন মন? 
এই ত যমুনাবারী, ক্রোতোবেগে,দিশিভেরি, 
চলিতেছে ;অবিরত.না:মানি বাধন । 
আলুলিত বেণীভার, বহি ঘনাবর্ড তার, 
ধাইছে কাহার পানে জানে কোন জন? 
সব আছে এক নাই, _ যাহারে:পাইলে ভাই, 
বিশোক মনেতে থাকে সবসাধুজন ॥ 
* কোথা গেল মোর শ্যাম, যাহায়ে গিলে বাম, 
শ্রীরাধিকা সযতনে হেরে অনুক্ষণ। 
এইত যমুনাকুল, * এই ত কদন্বমূত, 
যথায়*গোপনে বাপ সে নীলরতন। 
করেছিল বংশারব, বায়ার এজন 
মন্তুগ্ধ হয়েছিল তরুলাগণ। 
কি ছার ব্রজের নারী বড় বড় বরক্ষচারী, 
মুরলীরবে ভাবে মুরলীমোহন ॥ 
যাহার শ্রবণে মধু ঢালে বংশীরব। 
সার্থক জনম তার হৃদয়ে উৎসব। 
তরু নাচে পাখী নাচে নাচে কুঞ্জবন, ৩. 
মধু বংশীরবে গায় মধু বৃন্দাবন ॥ 


- কুষ্ঠরোগ । 
*.. লেখক-_কবিরাজ শ্রীযুক্ত আশুতোষ ধন্বস্তরী । 
কুষঠরোগাক্রাস্ত রোগী আজকাস অনেক দেখা যাঁয়। পাঁপী ভিন্ন কেহ 
কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয় না, ইহা অনেকেরই ধারণা. বাস্তবিক পক্ষে ধরিতে 
গেলে পাঁপকারধ্য অর্থাৎ ঈশ্বরের নিয়মের অন্যায় আচরণ করিলেই কঠিন রোগের 
উৎপত্তি হয়। কুষ্টরোগ বড ঘ্বণাজনক রোগ। ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা শীপ্র 
শীত্রকরা উচিত; নতুবা ভবিষ্যতে প্রাণাত্তকর হইতে পারে। 
নিয়ের কয়েকটী কারণে এই রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে । 
১। অতিরিক্ত মগ্ঘপাঁন করিলে, ২। বিরুদ্ধ দ্রব্য সেবন করিলে, 
৩। আহারের অব্যবহিত পরেই পরিশ্রম বা মৈথুনক্রিয়! সম্পাদন করিলে, 
৪। অজীর্ণকর দ্রব্য ভক্ষণ করিলে, ৫। অধিক অধ্রন্রব্য আহার বলে, 
৬ । মূত্র, পুরিষ বা বমির বেগ ধারণ করিলে, 
৭। অধিক রৌদ্র ও অধিক অগ্নির উত্তাপ গ্রহণ করিলে, 
৮1 অধিক রাত্রি জাগরণ ও অধিক দিবানিদ্র! প্রভৃতি কারণে, 
৯। ব্রহ্মহত্যা, গুরুদার গমন, গোমাংস ভক্ষণ প্রভৃতি কারণে, 
১০ গুরুজনের অবমাননা, অপরিমিত মতন্ত, নূতন চাউলের অন্ন, দধি, লবণ, 
. এবং অধিক পরিশ্রমের পর বা কোনরূপ ভয় পাইবান পরে শীতল জল 
পান করিলে, ও 
১১। পূর্ব পুরুষের থাকিলে, এবং কুষ্টরোগীর সহবাসে থাকিলে, এই সকল 
কারণে বাতাদি দৌষদকল প্রকুপিত হইয়া! দেহস্থিত মাংস, শোণিত, চর্ঘ্্‌, ও রস- 
ধাতু সকল দূষিত হওয়ায় কুষ্টরোগের উৎপত্তি হয়। 
কুষ্ঠ অনেক প্রকার তন্মধ্যে ১১টা ক্ষুদ্র কুষ্ঠ ও সাতটা মহাকুষ্ঠ। 
ষুত্রকুষ্ট_-এককুষঠ, চার্মখ্য কিটিম, বৈপাঁদিক, অলসক, দন্রমগুল, চর্দল, 
পাম, কচ্ছ বিস্ফোটক ও সতাজ। 
মহাকু্ঠ__কগাল, ওঁডুর, মণ্ডল, খষ্য, জিহ্ব, পৃওরিক, মিত্ম, কাকণ। ইহা 
ভিন্ন পদে একপ্রকার কও ও আব বিশিষ্ট যে ফুস্কুরী হয়, তাহাকে বিচচ্চিকা 
বলে, ইহাও কুষ্ঠ । 
ক্ষদ্রকুষ্ঠের মধ্যে ঃ--এককুষ্ঠের লক্ষণ--দাঁহ, কণ্্‌, খরম্পর্শ, বিবর্ণতা, বেদন! 
রক্ষত্ব, রোমাঞ্চ, প্রভৃতি | 
চক্ধাধ্যা__যে কুষ্ঠ ঘর্মশূন্ত, অনেকস্থান বাঁপিয়া অবস্থিত, মৎস্তের তবকতুল্ 
এবং হস্তি চক্মবিৎ কর্কশ, তাহাই চক! কুষ্ট । 


শা 
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যে কুষ্ঠের ব্রণস্থল খরম্পর্শ ও রুক্ষ, তাহার নাম কিটিম 
যে কুষ্ঠে কর ও চরণে স্ফোটক জন্মে এবং দারুণ বেদনা! হয়,তাহার নাম বৈপাঁদিক। 
বেকুষ্ের ক্ষফো্টিকগুলি ক ও রাগযুক্ত তাহার নাম অলদক। 
কও ও রোগযুক্ত পীড়িক! জন্মিলেই তাহাকে দক্রমগ্ুল বলো। 
যে কুষ্ঠ শোণিত বর্ণ, শূলঘুক্ত, কওুবিশিষ্ট স্ফোটক সমন্বিত এবং যাহা বিদীর্ঘ 
হইলেও সম্যকরূপে স্পর্শসহ, তাহাই চর্দদদল। | 
যে কুষ্ঠের পীড়িকাগুলি অতি ক্ষুদ্র, যাঁহাআব সমন্থিত এবং কু ও দাহযুক্ত 
তাঁহার নাম পামা। পাম কুষ্ঠ ক্ষোটকযুক্ত ও অত্যন্ত দহযুক্ত হইলে তাহাকে 
পীনিকুষ্ঠ বল! যায় । 
যে কুষ্ঠ কও্যুক্ত পীঁচড়ীর স্তায় তাহাকে কচ্ছ, বলে। ইহার অপর নাম স্ফীচ কুষ্ঠ 
কপিশ মিথ্রিত অরুণবর্ণ ক্ফোটক জন্মিলেই তাহাকে বিক্ফোটককুষ্ঠ বলে 
যে কুষ্ঠদাহ ও পীড়াসমন্বিত, লৌহিতবর্ণ, কপিশ, বনত্রণ বিশিষ্ট তাহার নাম 
সতারু। পু 
মহাকুষ্ঠের মধ্যে__ত্রিদৌধ জগ্য কুষ্ঠ মেদ আশ্রয় করিলে উহ! আরোগ্য হয় নাঁ 
কিন্তু যাপ্য থাকে । 
ত্রিদোষজনিত কুষ্ঠ মজ্জা ও অস্থি আশ্রপূর্বক উৎপন্ন হইলে এবং সেই স্থলে 
আল বিগ্রমান থাকিলে অথব্ট 'কীট জন্মিলে তাহা চিকিৎসার অসাধ্য। থে 
কুষ্ঠে কোন অঙ্গ খণিয়া যায়, কষটস্থান ফাটিয়া পড়ে, রোগীর নেত্র শোণিতবর্দ ও 
স্বর বিকৃত হয়, সেই কুষ্ঠ রোগীর মৃত্যুর কারণ হন়। 
কুষ্ঠরোগ্রের কয়েকটা সুষ্টিযোগ লিখিবার পূর্বে রোগগ্রন্ত ব্যক্তির বিবরণ নিক্সে 
লিখিত হইল! 
কোন স্থানের এক ব্যক্তি অখাদ্ত ভোজন ও অত্যাচার করার জন কুষ্ঠ 
রোগাক্রান্ত হন। ডাক্তারী, কবিরাজী অনেক পষধ ব্যবহার করিয়া কোন 
ফল পান নাই, ভগবক্পাক্ক হঠাৎ একদিন কোন মন্্যাসীর সহিত দেখা, হও- 
য় সন্ন্যাসী নিষ্নের মত ব্যবস্থা, বলিয়া দিদা চলিয়। গেলেন ।_- 
১। আতগান ভক্ষণ, 
২। গব্যঘ্বুত সহমত ব্যবহার কথা, 
৩) মহন্ত, মাংস তক্ষণে এককালে বিরত থাক 
৪1 সহবাস ত্যাগ 
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৫ | মগ্ত ও ধূমপান অথবা! কোন মাদকদ্রব্য ব্যবহার না' করা, 
৬। ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি দমন করা, 
৭। ব্রাঙ্গণের পাদোদক পান করা । 
আশ্চর্যের বিষয় তিন মাস এইরূপ ব্রহ্গচ্য্য ব্রত পাঁলন করায় তাহার শরীরের 
..কান কাল কুষ্গুলি (ধবলে তখনও পরিণত হয় নাই ) অন্তহিত হইল। তিনি 
একেবারে নিরাময় হইলেন। সেই দিন হইতে তিনি হবিষ্যান্ন ভোজন করি 
জীবনের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করিয়া ছিলেন। 
এডুকেশন গেজেটে মহাত্মা শ্রীমৎ প্রকাশাননদ স্বামীকর্তৃক নিমের ওষধটা কুষ্ঠ 
ব্যাধির জন্ত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা কুষ্টরোগী যাত্রেরই পরীক্ষা কর! উচিত.) | 
শনিমপাতার রস ৬০ তিন ছটাঁক বা আঁধপোয়। ৷ ৪০ দিন খাইৰে 1 ২খা। 
সাড়ে বাইশ দিন বাঁদ একপৌয়।। সকালে ৭৮ টার মধো উহা খাইতে হয়। 
জল যেন পাঁতীয় থাকে না । চাঁনার রুটা পথ্য । ৫1৬ সের ছোলা জলে ভিজা- 
ইয়৷ সেই জল মাত্র পাঁনীয়। এ ছাঁড়া জগৎ সংসারের কোন কিছুই খাইতে 
পাইবে না। ইহাই শ্বেত বা, গনিত ষকলপ্রকার কুষ্ঠের ওষধ । ৪” দিন বাদ 
আধা চানা ও আঁধ1 গমের কুটী। নিমের রস ৪* দিন পরে বন্ধ। আধপোয়াঁ 
করিয়া ঘি তখন খাইবে। সকল তরকারী তখন খাইতে গাঁর-_অলবণ। ছয়- 
মাস পর্যন্ত নিমক, দি ও অন্ন বারন 7 খাইলে শরীর ফাঁটিয়। যাইবে। অন্ঠান্ত 
ব্রণ বা ফোঁড়ীতে অন্নমাত্রার কয়েক দিন এ নিয়মে ব্যবহার করিলে উপকার হইয়া 
্ত শুদ্ধ হইবে। ৪০ দিন বাঁদে দ্বধ খাইতে পার। নিমক ছয়মাস পর্যন্ত 
খাইবে না ।” 
১। সজিনার ছাল ও চিতার মূল একত্র মর্দন করিয়া কুষ্টে প্রলেপ দিলে ঘা হয়। 
সেই ঘ। আরোগ্য হইলে কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। 
২ কুঁচফল ও চিতার শিকড় এই ছুই ভ্রব্য একত্র করিয়া বার প্রলেপ দিলে। 
কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। 
৩। পেদো পোকা বাঁটির৷ তদ্দারা প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ ভাল হয়। 
৪) চারিভোলা সোমরাজ বীজ ও এক তোলা হরিতাল এই ছুই ব্য গো- 
মূত্রে বাটিয়! গ্রলেগ দিলে ধবল রোগ ভাল হয়। - 
৫1 চাঁরি আনা খদির ও দুই তোলা! নিমের শিকড়ের ছাঁলের রস একক 
করিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে কুষ্ঠ রোগ নিনাশ পাষ। 


৬২; কুষ্ঠরোগ। .. *১৮শ বর্ষ। 


৬। কুষ্টরোগীর গাত্রে প্রথমতঃ তৈল মাথাইয়া পরে করবীর ছাল গুঁড়া 
করিয়! সেই গুড়া ৮ 

৭) পাতি লেবুর রসের সহিত হরিতাল ঘসিয়া৷ বৌদ্রপক করিয়া তাহা দ্বারা 
প্রলেপ প্রদান করিলে ছলি নাঁমক কুষ্ঠ পরাজিত হয়। 

৮। নিশিন্ধ চর্ণ গোমৃত্রের সহিত খাইলে আঠার প্রকার কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। 
৯। আনড়ানু বাচি বাঁটিয়া গোমুত্রের সহিত প্রলেপ দিলে শ্বেতকুষ্ট আরোগ্য হয় 
১*। হাতির ছাল ও চিতার মূল অন্তরুমে পোড়াইয়া' কটু তৈলের সহিত 
শ্বেত কুষ্টে প্রলেপ দিলে শ্বেতকুষ্ঠ আরোগ্য হয়। 

৯১।  কনকাপ৷ ফুলের গাছের ছাল এক তোলা বাঁটিয়া এক পোয়া জল দিয়া, 
গুলিয়া খাইবে। সাতদিন ভাত খাইবে না। ছোলার বেসমের রুটি খাইবে, 
রৌদ্রে বাহির হইবে না । রাতে বান করিয়া সম্ত দিন বের ভিতর থাকিবে। 
এইরূপ করিলে গলিত কুষ্ঠ ভাল হইবে। 
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ম্বল্ল্যালাস্ন £ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। 
বর ও ঘটক। 

“ঘনশ্তামবাবুর বাড়ী থেকে একবার হয়ে আসি ।” কাঁলীনাঁথ ঘটক এই কথা 
বলিয়া করুণাময়ের বাটী হইতে বিদায় হইয়াছিলেন। কথাটা বাস্তবিক দম্বাজী ; 
তিনি ঘনগ্তামবাবুর বাড়ীতে যান নাই, মোহিতমোহন মিত্রের বাড়ীতে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। মোহিতমোহন তাহার একটি নির্বাচিত বর। মোহিতের পিতা 
নাই, মাতা মাতঙ্গিনীই সংসারের সর্বময়ী কর্রী। কানীনাথ ঘটক মাতঙ্গিনীর 
কাছে, মোহিতের বিবাহের স্ন্ধের কথা পূর্বে উত্থাপন করিয়াছিলেন, মাত- 
গিনী বেশী টাকার দাবি করাতে ঘটক কিছু মন মরা হন) অনমরা হন,.বলিয়! 
নিজের মঙ্কল্পটা ছাড়িয়৷ দেন নাই। 

ঘটকদলের বুদ্ধি অতি তেজস্ষিনী; এক এক জায়গায় তীহাঁরা দিনকে১রাত 
করিতে পারেন। মাতঙ্গিনাণ দাবিতে হতাশ না.হইয! কাঁলীনাথ ঘটক আর 


২য় সংখ্যা।, জন্মভূমি । ৬ঠ 


একটা বড় বুদ্ধি খাটাইয়াছিলেন ; দম্‌ দিয়া ফুম্‌ লাইরা মৌহিতকে রাজী করাই 
তীঙ্তার মতলব ; সেই মতলব হাসিল করিবার উদ্দেশেই সেই দিন পূর্বাহ্ন 
মোহিতের বাড়ীতে হাছার-আসা ৷ নৈটকখানার মোহিতকে বসাইয়া একে একে 
তিনি জাছু-মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন । মন্ত্র শুনিয়া শুনিয়া মোহিত হইয়া! 
মোহিতমোহন একবার ভিজ্ঞাঁপা করিল, প্যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য হইবে ত? 
*'সত্য সত্য করুণার মেয়েট অগ্দরার মতন স্ুনরী হইবে ত ?” 

আম্ষালন করিয়া ঘটক বলিলেন, “আমার কথায় প্রত্যয় করিবার দরকার কি? 
তাহাদের বাড়ীতে গিয়া নিগ্ের চক্ষে একবার দেখে এসো। রূপ দেখে তোমার 
তাক্‌ লেগে যাবে। আজ বৈকালেই চক্ষকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন ক'রে ফেল। কল্যই 
তোমার বিয়ে হবে, আর দিন নাই, অকাল পড়বে। করুণাময় বস্থ পাকা হিন্দু, 
অকালে ফন্তাদান কর্‌রে না। আমি কলযাই তোমার বিয়ে দিব আজ বৈকালেই 
ভুমি মেয়ে দেখতে যেয়ো; আঁমি তোমার সঙ্গে থাক্ব না, একাই ভুমি যেয়ো । 
আর দেখ যাবার সময় একট। নীলরঙের গাউন, একজোডা ইয়ারিং আর একজোড়া 
ব্রেসলেট কিনে নিয়ে যেয়ো । সেইগুলি তাকে পরা+লে তাকে যদি ঠিক ইছদির 
মেয়ে না দেখায়ঃ তাহা হলে থুড়ি থাক্‌ আমার নামে 1” 
মোহিত জিজ্ঞাসা করিল, “লেখাপড়া জানে £ 

ঘটক উত্তর করিলেন, “সাক্ষাৎ সরস্বতী, কোন বিদ্বা বাঁকি নাই। নাটক 
পড়ে, নতেল পড়ে, পাঁচলী পড়ে, আর নূতন নূতন কত যে কি পড়ে তার নাম 
পর্য্যন্ত আমি জানি না। লাঁটকের একটিং সে যা করে, তা যদি তুমি শোন তা 
হলে জন্মে আর তোমার থ্যাটার দেখবার ইচ্ছা থাবৃবে না। গান বাজনাতেও 
বিলক্ষণ পাকা, পৌঁন্ত কৌকিল পাখির ষতন গলার আওয়াজ। সে যখন বডি 
এঁটে বেণী ঝুলিয়ে হারমণি বাজিয়ে মধুর কণ্ঠে গান ধরে, তখন বড় বড় নামজাদা 
বাইজীরাও ঝকৃমেরে যায়। যেয়ো তুমি আজ বৈকালে ; হুলোনা ভুলোনা টাকাটা 
কিছু কম পাবে বটে, কিন্তু মেয়ের রূপ দেখলে সে আপশোষ থাক্বে না, বিনা 
পয়সায় বিয়ে করবার সাধ হবে” 

মাতঙ্গিনী বোধ হয়, সেই ঘরের পার্খে অন্দরের দিকের দরদা'লাঁনের জানালগায় 
ধারে দঁড়াইয়। শর সকল কথা শুনিতে ছিলেন, শেব কথাটা তাহার কর্ণে প্রবেশ 
করিবাঁমাত্র আধ ঘোমটায় নাক পর্যন্ত -ঢাঁকিয়া তিনি চঞ্চলচরণে বৈটক- 
খানায় প্রবেশ করিলেন) ঘটকের দিকে ফিরিয়া কিঞ্চিং বাগ্রস্বরে জিজ্ঞাসা 





৬৪ কন্যাদায় । . সপবর্ষ। 


পেস 2২ 
করিলেন, “কিগো ঘটক ঠাকুর ! আবার বুঝি সেই পরোণো কাশুন্দির হাড়ি 
খুলেছু? দেখতে পাচ্চি:সেই মেয়েটাকে আমার বৌ করে দেওয়া তোমার 
একান্ত ইচ্ছা । আচ্ছা, ভূমি যখন এত করে বোল্ছ, তখন আর আমার অমত 
করা ভ'্জ হয় না, দিব আমি সেই মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে; কিন্ত ঠাকুয়, 
পোণের টাকাটা আর কিছু বাড়ীয্ে নিয়ে, দান সঙ্জাগুলি খুব ভাল জমকাল.. 
কোরে দিতে বোলো? ।৮ ূ 
ঘটক বলিলেন, “সে আশাটা তোমায় ছাড়তে হবে। থে কথা আমি বোলেছি 
তার উপর আর এক পরসাও বাড়বে না। দম্বাঁজী আমি ঢের জানি; তাদের 
কাছে তোমাকে আমি বেজার বাঁড়িয়ে তুলেছি, তাতেই তাঁর! রাজী হয়েছে। 
আমি বোলেছি, সহরে তোমার,পাচসাত খানা ভাড়াটে বাড়ী, কোম্পানীর 
কাগজ, বাক্স তর! গহনা পাঁচস্ট। বুঝলে আমার কথা? যে রকম টানা- 
টাঁনিতে তুমি সংসার চালাও, পয়সার অভাবে ছেলেটকে তুমি স্কুলে দিতে 
গারনি, খাওয়া পরাৰ জন্যও অনেক সমর অনেক ভাবতে হয়, সব আমি জানি 
তবুও বলেছি, রাজরাণীর সংসার । . করুণাঁময়কে আর তার গিন্নিকে ধাগ্পা দিয়ে 
জানিয়ে এসেছি, ছেলেটি এপ্টে,ন্সে পরীক্ষা দিয়ে জলপানি দিয়েচে, কলেজে 
ভর্তি হয়েচে, দিন কতক পরে দে একজন হাঁকিম হবে। এই সব কথা আমি 
ধলেছি। বুঝলে আমার বুদ্ধির দৌড় ?” 
মাডঙ্গিনী হাসির! বলিলেন, “খুব বুঝেছি । বেশ কোরেছ। নৃতন কটু কাছে 
পশার বাঁড়ানটা খুব ভাল। তা আচ্ছা, আর আমার অমত নাই? টাকাটা! 
যদ্দিও নিতান্ত কম হ'ল, কি করা যায়, তোমার খাতিরে খুব সস্তায় আমি ছেলে 
ছাঁড় লুম 1” 
ভরসা পাইর! ঘটক বলিলেন, “তা তো! ছাড়লে বটে, কিন্ত সময় বড় কম? 
কল্যই ছেলের বিয়ে দিতে হবে।” 
শিহরিয়। মীতঙ্গিনী বলিলেন, “ওমা ! দে কি কথ! ? একদিনের মধ্যে বিয়ে ? 
তা কি ক'রে হয়? গায়ে হলুদ হবে না, আইবুড় তাঁত হবে না) পাঁচজনকে নিম- 
স্্রণ কর! হবে না, এ আবার কি রকম বিয়ে ।" 
ঘটক বলিলেন, “খানা বিয়ে। এ দিনটি ভিন্ন আর দিন নাই। একেত 
অকাল হবে, তার উপর আরও ভর আছে। আঁমি জানি, আঁশে পাশে চাঁরদিকে 
তোমার শত্রু, হিংসা কোরে কে কোন দ্রিক থেকে ভাঙউচি মার্বে, অমন সুন্দরী 


২য় সহখ্য।. জন্মভূমি । উঠ 
পরীর মতন মেয়েটি হাঁত, ছাড়া হয়ে যাবে । কল্যই বিয়ে দেওয়া চাঁই। গায়ে 
হলুদ, আইবুড়ভাত, এইযে ছুটি কথা তুমি বোল্লে, তাও খণ্ডন কর্বার মজীর 
আমার মুটোর ভিতর। ভাল ভাল কারস্থ ব্রাহ্মণের ঘরের অনেক সময় তাড়া- 
তাড়ি বিষ্লে' হয়; যে দিন গায়ে হলুদ, সেই দিন আইবুড়ভাত, দেই রাত্রেই বিয়ে, 
.. তে দোষ হবে না) কল্যই বিয়ে দেওয়া ঢাই।” 
ম্তক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া মাতক্ষিনী বলিলেন, “আচ্ছা, তবে তাই হউক। 
জোগাড় যন্ত্র কর, আমি চোললুম্‌। একটা কথা বোলে যাই; আগাম কিছু টাক! 
আদায় করে নিয়ে এসো, আমার অবস্থা তো জানো, খরচপাতি আছে, তোমাকে 
দেওয়া আছে, কোথা থেকে আস্বে? আগাম আমার কিছু টাকা চাই।” 
ঘটক বলিলেন, “তে কথা এখন আমি বোল্তে পারি না । করুণাময় অজ 
ৈকালে পাত্র দেখে আস্বে, যা বোল্‌তে হয়, তুমি নিজেই বোলো ) সে. 
মোকদমায় আমায় ওকালতি কর্‌তে হবে না; নিজেই বোলো) লজ্জা কি? 
শান্ত্রেই আছে,_-“আহারে ব্যবহারেচ ত্যক্ত লজ্জা সদা ভবেৎ। অর্থাৎ আহাদের 
জন্য টাকীকড়ির কথায় লঙ্জা করিতে নাই 1” 
হাত করিয়া মাতঙ্গিনী বলিলেন, “আচ্ছা তবে সেই কথাই ভাল। তুমি এক 
খানা ফদ্দ কর।” . 
এই বলিয়া হাদিতে হাসিতে মাতঙ্গিনী অন্দরে প্রবেশ করিলেন, বৈটকথানায় 
ঘটক একাকী । 
থাতঙ্গিনী-বৈটকখানায় প্রবেশ করিয়া ঘটকের সহিত বিবাহের কথা আর 
করিবামাত্র লৌকিক লজ্জার খাতিরে মোহিতমোহন তথা হইতে সরিযা গিয়া- 
ছিল, মাতার প্রস্থানের পর আবার তথায় প্রবেশ করিল) জ্ুবদনে 
ঘটককে বলিল, শত শত ধন্যবাদ তোমায়! চমৎকার ঘটকালী হয়েছে। 
সমন্তই ঠিক ঠাক, করুণাময়ের কন্তাকে আজ বৈকাঁলেই আমি দেখিয়া! আসিব। 
তোমার বর্ণনা! সত্য হইলে তোমাকে উত্তমরূপে খুনী করিব” 
বদন গম্ভীর করিয়া ঘটকঠাকুর বলিলেন, “আমাকে কি কম বান! ঠাওরাও $.. 
বক্তিমার চোটে আমি মানুষের হাতে আকাশের টাদ ধরে দিতে পারি, একট! 
মেয়ে মানুষকে ভুলিয়ে ফেল্তে কত ক্ষণ ?” 


নি 








৬৬ কন্তাদায়। . ১শবর্ষ। 


ফুল্পবদনে মোহিত বলিল, বেশ-_বেশ! বেশ বাহাদুরী দেখিয়েছ। বুঝ- 

লেম্‌, ভূমি একজন পাকা ঘটক) তোমার মতন ঘটক এই কলিকাতা সরে 
আর একটাও আমার চক্ষে ঠেকে না ।” 

অল্পক্ষণ মাথা হেট করিয়া থাকিয়া, আস্তে আস্তে মাথ! তুলিয়া, একপ্রকার 
ভঙ্গি করিয়া ধূর্ত কালীনাথ ঘটক কপট ধীরস্বরে বলিলেন, "আমাকে গোটা 
দশেক টাকা কর দিতে পার? ছোট মেয়েটার ভারি অন্তুথ, ডাক্তার বন্দির '" 
খরচ-্মামাঁর হাতে নাই, এই বিয়ের ঘটকালী পেলে তোমার টাকা আমি আন! 
সুদে শোধ দিব ।” 

স্লানবদনে মোহিত বলিলেন, প্বড়ই লজ্জা! পেলেম ; আমার হাতে এখন 
একটি কপর্দকও নাই । 


নিরাশ না হইয়। ঘটক বলিলেন, «এখন তবে থাক, বৈকাঁলে দিও । বৈফাঁলে 
€তোমার শ্বশুর তৌমাকে দেখতে আসবে, গিনি দিয়া আশীর্বাদ কর্বে, তাই 
থেকে আমার--_-মোহিত বলিল, “গিনি? তবে ত খুব ভাল। আচ্ছা, 
সেই গিনিটি আমি তোমায় দিব, তুমি আমাকে পাঁচটি টাকা ফেরৎ দিও । বুঝলে 
কিনা? গিনির দাম এখন ১৫২ টাকা। 

দিব্য সপ্রতিভ হইয়া ঘটক বলিলেন, তা দিব বৈকি, তা! দিব বৈ কি। ১*২ 
টাকা আমার দরকার, ১৫২ টাকা কেন লইব? 

গাত্োখান করিয়া মোহিত বলিল, “বেলাটা অনেক হলো, তবে তুমি এখন 
যাও, আমার এখন শ্লীন আফ্রিক বাকি আছে, আমি বাড়ীর ভিতর যাই, প্রণাঁম। 

মোহিত চলিয়৷ গেল, ঘটক ঠাকুর উঠিয়া দাড়াইয়া৷ আহ্লাদে আপন মনে 
স্বগত আলোচনা করিতে লাগিলেন ) বাঃ1 কি চমৎকার বুদ্ধি আমার ! খানিক 
ক্ষণের মধ্যে এত বড় প্যাচাও কাজটা আমি হীসিল করে তুল্লেম। লৌকে 
বলে, লক্ষ কথার কমে বিয়ে হয় না। হাঃ--হাঃ--হাঃ! আমি একাকী এক 
লক্ষের অধিক মিথ্যা কথা বোলে কত লোকের মন ভুলাইলাম। 

মনে মনে কত প্রকার সখের আন্দোলন করিতে করিতে দিগৃবিজরী কালী- 
নাথ ঘটক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ! 


. আঅহ্যন্্ 
লেখক-শ্লীযুক্ত যতীশচন্দ্র বস্থ এ, এ, 
(২) 
এই কারণে ভ্রমর এখন কাতর হইয়া স্বামীর নিকট ক্ষমা চাহিল। কিন্তু এখন 
গোবিন্দলালের চরিত্র পরিবন্তিত হইয়াছে ; সে অপর্ধ্যাপ্ত প্রেম, সে চারু প্রীতি, 
সকলই লুপ্ত হইয়াছে। তাহার দয় কুলিশ-কঠিণ হইয়াছে_-মমতার আর 
"স্থান নাই। তাহার অস্তঃকরণ প্রেমশূন্য হইয়া শ্মশানের চিতার ন্যায় ধু ধু করিয়া 
জলিতেছিল, সেই চিতানলে গোবিন্দলাঁল ধর্ম, অধর্শ, সুখ, দুঃখ, প্রেম, ভক্তি 
সকলি আহৃতি প্রদ্দান করিয়াছে । দে এখন রূপ-তৃষ্ণ পরিতৃপ্তির নিমিপ্ধ 
উন্মাদের ন্যায় ধাবিত হইয়াছে। তীব্র জ্যেতির্শয়ী রোহিনীর ধ্যানে নিমগ্র_- 
গুণের সেব! ছণড়িযা গোবিন্দলাল এখন রসের সেবায় ব্যস্ত-'সে এখন রোহিণীর 
ভ্রমরের নহে ; সুতরাং ভ্রমরের কাঁতর প্রার্থনা তাহার কর্ণকৃহরে প্রবেশ করিল 
না। সে পাষাণাপেক্ষা কঠিন হ্বদয়ে ভ্রমরের করুণ ক্রন্দন রেখাঙ্কিত করিতে 
পারিল না । গোবিন্দলাল বলিল, "আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব।” ভ্রমর 
দেখিল, সে গোবিন্দলীল আর নাই । যাহার দয় পরের ছুঃখ দেখিলে কীপিয়া 
উঠিত ;__যাঁহীর মন অপরের কষ্টনিবারণার্থে ছুটিত, সে পরছ্ঃথকাঁতির গোবিন্দ- 
লাল আঁর নাই ) যাহার ভ্রমরের প্রতি অকুত্রিম ভালবাসা ছিল, যে ভ্রমরের 
সামান্ত ইচ্ছা পুরোণে ব্যাগ্র হইত, সে পত্থীপ্রেমিক গৌবিন্দলাল আর নাই? 
তাহার প্রিয়তমা ভাধ্যা, তাহাঁর স্নেহের ভ্রমর আঁজ পদতলে পড়িয়া লুষ্ঠিত হইয়! 
কুন্দন করিতেছে, কাতরকণ্ঠে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছে, গোবিন্দলীল নির্মম নিষ্ু- 
রের স্থায় তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল! হায়! সে গোবিন্দলাল আর কি আছে £ 
অমল ধবল তুষারের স্ায় যাহার নির্মল চরিত্র, পৃতঃ খধিদিগের ন্যায় যাহার 
পবিত্র চিত্র ও সে শুদ্ধ পবিত্রচেতা গোবিন্দলাঁল আর কি আছে? ভ্রমর দেখিল, 
, গোবিন্দলাল এখন অপবিত্র, কলঙ্কিত, বেশ্ঠাসক্ত 1 ভ্রমরের ধর্মবন্নরাগ প্রবল হইয়া! 
উঠিল, অভিমানের পুনঃ সঞ্চার হইল, হৃদয়ে অহস্কার জাগ্রত ইইল। সে গোবিন্দ- 
লালের পদত্যাগ করিয়! উঠিল, ভ্রমরের কিসের এ অহঙ্কার? তাহার কিসের গর্ব 
পতি ভক্তিই তাহার একমাত্র গর্বের কারণ।“সতীর অন্ত কি কোন গর্ব থাকিতে 
পারে? ভ্রমর বে পতির প্রতি কর্তব্যে কথনও কোন ক্রুটি করে নাই, প্রকৃত 
সাধবীর ন্যায় সতত তাহার সেবাশুঞ্রষা করিয়াছে, প্রাণের সহিত তাহার 
স্বাীকে ভালবাসিয়াছে__ইহাই তাহার গর্ক । ভ্রমর যে গোবিন্দলালের শিক্ষা 
ধর্শের বধ্যাদা বুঝিচ্চে পারি একান্ত পশ্মানুরাগিনী হইয়াছিল, ইহাই তাঁহার 





৬৮ জন্মভূমি ! ২য় সংখ্যা । 


অহস্কার। পতি ভিন্ন দে আর কিছুই জানিত না । বাল্যকাল হইতেই এ অহ- 
স্কার তাহার হৃদয়ে বিরাজিত ছিল ? ক্রফে ক্রমে ইহা' পুষ্ট হয় । ভ্রমর যখন করলা 
বলিয়া আপনাকে গৌবিন্দলালের অধোগ্যা ভাবিত, তখন এই অহঙ্কার ভাঙার 
অস্তঃকরণে সাব্বনা। প্রদান করিত। অধুন! এ অহঙ্কার অতিশয্ বদ্ধিত হয়। 

পাঠক! যথার্থ ই-কি ভ্রমর অপরাধিনী? ভ্রমরের অপরাঁধ-সে গোবিন্দ- 
লালের গতি জুহ্ধ হইক্জ অভিদান করিয়!, অনমর়ে পিআীলয়ে চলিয়া গিয়াছিল 1" 
কিন্ত যেখানে ল্সেহ, সেখানেই ত অবিশ্বাস ; জননী পুত্রের জন্ত সর্বদাই ব্যাকুল 
থাকেন, পুত্রের বিপদ সদাই আশঙ্কা করেন, তুচ্ছ ঘটনাকেও বিশ্বাস করেন। 
ভ্রমর গোবিন্দলালকে আন্তরিক ভালবাসিত বলিয়াই সে স্বামীর উপর অভিমান 
কৰিয়াছিল, পতির অকলস্ক চরিত্রোপরি দৌবাপিতি হইয়াছে, দেখিয়া সে জুদ্ধ 
ও ব্যথিত হইয্লাছিল। তাহার অপর কোন অপরাধ ছিল না.। স্বামীর গর্েই 
_ গে গরবিণী, ক্বীমীর বিশ্বাসই সে বিশ্বীসবতী ৷ সেই গর্বে সেই বিশ্বাসে আঘাত 
লাগিয়। ছিল বলিয়া, ভ্রমর প্রূপ কাঁতর হইর়াছিল। 

ভ্রমরের অনৃষ্টাকাশে মেঘ বীরে বীরে ঘনীভূত হইতে লাগিল। তাহার 
শ্বাশুড়ী কাশী চলিলেন। গোবিন্দলাল তাহাকে রাখিতে চনিলেন। ভ্রমর 
গোবিন্দলালের পারে ধরিয়। কীদিতে লাগিল--বলিল “কত দিনে আসিবে ৰলিয়ঃ 
যাও।” গোধিন্দলাল বলিলেন, “বলিতে পাঁরি না। আসিতে বড় ইচ্ছ নাই” 

তৎপরে শেষ বিদায়। স্থিরীক্কত যাত্রার শুতলগ্ন আসিয়৷ পড়িল.। গোবিন্দ 
লাল ভ্রমরের নিকট বিদীয় লইতে আমিলেন, বলিলেন ন্রমর! আমি মাকে 
র্লাখিতে চলিলীম। ভ্রমর চক্ষের জল সুছিযা বলিল, “মা! সেখানে বাস করিবেন, 
তুমি আগিবে না কি? 

এ কথা। যখন ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিল, তখন তাহার চক্ষের জল গুকাইয়! গিয্বা- 
ছিল, তাহার শ্বরের স্বৈর্্য, গাস্তীধ্য, তাহার অধরে স্থির প্রতিজ্ঞা দেখিয়া 
গোবিন্দলাল কিছু বিশ্মিত হইলেন; হঠী্ উত্তর করিতে পারিলেন না। ''র্ন 
স্বাসীকে নীরব দ্েখিয়। পুনরূপি বলিল, “দেখ, তুমি আমাকে শিখাইয়াছু সত্যই 
একমীত্র ধন্ম; সত্যই একমাত্র সুখ । আজি আমাকে তুমি সত্য বনিও--আমি 
তোমার আশ্রিতা বাদিকা_-আমায় আজি প্রবঞ্চনা করিও নাঁ_কবে আসিবে ? 

গোবিন্দলাল বলিলেন 'তবে সত্য শোন, ফিরিয়। আসিবার ইচ্ছা নাই ।” 

ভ্র। কেন ইচ্ছ। নাই--তাহী বলিয়। যাইবে না কি £ 
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গো । এখানে থাকিলে তোমার অন্নদাঁস হইয়া থাকিতে হইবে। 
ত্র! তাহাতেই ব! ক্ষতি কি? আমি ত তোমার দাঁসানুদাসী ৷ 
গো। আমার দীসানুদাঁসী ভ্রমর আমার প্রবাস হইতে আমার প্রতীক্ষায় 
জানালায় বিয়া থাকিবে, তেমন সময়ে সে পিত্রালয়ে গিয়া বসিয়া থাকিবে না & 
ত্র। তাহার জন্ত কত পায়ে ধরিয়াছি, এক অপরাধ কি মাঞ্জনা হয় না ? 
গে । এখন সেরূপ শত অপরাধ হইবে । তুমি এখন বিষয়ের অধিকারিনী ॥ 
আমি চলিলাম। 
ভ্রা কবে আসিবে £ 
গো । আসিব না। 
ভ্। কেন? আমি তোমার স্ত্রী, শিক্যা, আশ্রিতা, গ্রতিপালিতা, তোমাক্ষ 
দাসানুদশী, তোমার কথার ভিখারিণী, আসিবে না কেন? 
গো। ইচ্ছা নাই। 
ত্র। ধর্শ নাইকি? 
গো বুঝি আমার তাঁও নাই। 
বড় কষ্টে ভ্রমর চোখের জল রোধ করিল। হুকুনে চখের জল ফিরিল, 
ভ্রমর জোড় হাত করিয়া! অবিকম্পিত কে বলিতে লাগিল, "তবে ষাও-_, 
আর আসিওনা। বিনা অপরাধে আঁমাকে ত্যাগ করিতে চাঁও, কর-_কিস্ত 
মনে রাখিও দেবতা আছেন। মনে রাখিও, একদিন আমার জন্ত তৌঁদাকে 
কীদিতে হইবে। মনে রাখিও, একদিন তুমি খুঁজিবে, এ পৃথিবীতে অকৃরিম্ 
আস্মর্িক মেহ কোথায় ? দেবতা সাক্ষী। যদি আমি সতী হই, কারমনবাক্যে 
তোমার পাঁয়ে আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে । 
আমি সেই আশীন প্রাণ রাখিব এখন যাও, বলিতে ইচ্ছা হয়, বল বে আর 
আসিব না' আবার ভ্রমর বলিয়া ডাঁকিবে, আবার আমার জন্ত কদিবে। যাঁ- 
একথা নিক্ষপ হয়, তৰে জানিও, দেবতা মিথ্যা, ধরণ মিথ্যা, আর ভ্রমর অসভী | 
তুমি যাও, আমার দুঃখ নাই? তুদি আমারই, রোহিণীর নও!” 
এই বন্দি ভ্রঘর ভক্তিভাবে স্বাদীর চরণে প্রণাম করিয়া, গজেন্জগমনে কক্ষা- 
স্তরে গমন করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল ।” 
শেষ বিদান্লের সময়ে ভ্রনর পদ-বিলুষ্ঠিত হইরা গোরিন্দলালের নিকট পুনরার 
ক্ষমা প্রাথন। করিপ; তাহীর প্রত্যাধর্ুনের নিমিত্ত কান্তর অন্কুনয করিল, কিন্ত 


৭০ জন্মভূমি! ২য় সংখ্যা 


স্থিরপ্রতিজ্ঞ গৌবিন্দলালের মন কিছুতেই বিচলিত হইল না; তাহার সংকল্প 
হেলিল না। ভ্রমর ধার্সিকপ্রবর হ্থাসীকে ভিজ্ঞাসা করিল, ধর্ম নাই কি? 
গোবিন্দলাল উত্তর করিলেন, বুঝি আমার তাহাও নাই। - ভ্রমরের চক্ষে জল 
আসিল। হায়! কতদূর অধঃপতন-_নিরপরাধিনী পত্ধীকে তাহার সহ্দয় পতি 
বিনাঅপরাধে অল্লানবদনে অক্রেশে ত্যাগ করিতেছে! ভ্রমর কাপিতেছিল,, 
তাহার হৃদয়ে শত বৃশ্চিক দংশন করিতেছিল। গৌবিনলালের নিষ্ঠুর কঠোর 
উত্তর ভ্রমরের ধর্মভাবে আঘাত করিল। তাহার প্রাণের প্রবল ঘ্বণা প্রবলতর 
হইয়া উঠিল, হৃদয়ে অপ্রতিহত তেজের উদ্রেক হইল । অধার্দিক পাপিষ্টের নিকট 
ভ্রমর কি তাহার দুর্বলতা প্রকাঁশ করিবে? কখনই না; সেইজন্য অসহা যন্ত্রণা 
স্বত্বেও ভ্রমর চক্ষের জল রুদ্ধ করিল, অমিত বলে সে চক্ষের জল ফিরাইল। 
তাহার নয়নবারি গুকাইল। স্বর স্পষ্ট হইল, ভাষা গম্ভীর হইল। ভ্রমর 
দেশ-কালপাত্র ভুলিয়া গেল, ভুলিয়া! গেল, ষে সে গুরু শিক্ষকের নিকট কথ! 
কহিত্ডেছে-_ভূলিয্! গেল সে প্রিয়তম পতিকে শেষ বিদায় দিতেছে। তাহার মনে 
হইতেছিল, সে যেন পাঁপীকে ভর্খসনা করিতেছে, ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাঁজস্ 
ঘোঁধণা করিতেছে । তাই সে স্পর্ধা করিয়া বলিল, “তুমি যাঁও, আমার ছুঃখ নাই, 
হায়! পাঠক, শুমরের হৃদয়ে কি ভীষণ অগ্থি জলিতেছিল, তাহা আমার এ অক্ষম 
লেখনী কি জানাইবে? স্বামীর শিক্ষাতেই শিক্ষিতা, ধর্দ্পরায়ণা, সত্যবাদিনী, 
পতির গর্বেই সে গরবিনী, পত্র সোহাগেই দে সোহাগিনী-_স্বাসীকে বিদায় 
দিতে সে যে মন্ম্ীস্তিক বেদনা সহা করিয়াছিল; তাহা সতী ভিন্ন আর কেহ অন্ধু- 
ভব করিতে পারে না । পতির বিরহে সে দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল, অবশেষে 
কঠিন ব্যাধিদ্বারা সে আক্রান্ত হইল, এবং তৈলাভাবে প্রদীপের ন্তায় কাস্তাঁ- 
তাবে তাহার জীবন-দীপ অনতিবিলম্বেই নির্বাপিত হইল । পাঠক ! বুঝিলে, 
ত্রমরের কি দুঃখ, কি মন্ধম্পর্ণী বেদনা । তবে ভ্রমর কিরূপে বলিল, "আমীর ছুঃখ 
নাই।” তাহার প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন ম্বামীই শিখাইয়াছিলেন, ধর্ম 
পতি অপেক্ষা শ্রেষ্ট, ধর্ধহি জীবনের একমাত্র অবলম্বন। সেই নিমিত্ত আজ, 
ভ্রষর ধর্মের নিকট স্বামীকে বিসর্জন করিল, সত্যের নিকট স্বেহ আঁহুতি দান 
করিল, তাহার সমুদ্র-তুল্য অতুল্য প্রেম শমিত করিল। কিন্তু প্রেমেই তাহার 
জীবন গঠিত, পতিই তাহাঁর জীবনের একমাত্র আশ্রয়স্থল ; সথতরাঁং প্রেম গ্রীতি 
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সত্যেন নিকট তাহার জীবন উৎসর্গ করি এবং দীঘন্ত্রণার পর দেবতার আনু 
ধ্বাদে প্রমর পতিপদ ম্মরণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। 

গোবিন্দলালের গমনের পর ভ্রমরের ধর্মুভাব উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়াছিল। 
স্বামীর আদর্শনে সে ধর্দ্‌কেই আশ্রয় করিয়াছিল। অধুনা তাহীর ধশ্মহ এক. 
মাত্র সহান্, ধর্মই একমাত্র সান্বনা | কিন্ত হায়! তাহার ধর্মভাবের বৃদ্ধির সঙ্গে 
পঞ্গে তাহার পাপে দ্বণাও বদ্ধিত হইতেছিল। ভ্রমর পাপকে আস্তরিক স্বণা 
করিতে অভ্যন্ত হইয়াছিল। তাই গোবিনদলালের অধঃপতনেয় পর, তাহার 
এন্ধপ দারুণ অভিমান, বিষম ক্রোধ । তথাপি অগ্বর্ধি ভ্রমরের ম্লেহের কোন 
লাঘব হয় নাই। সে কাযমনোবাক্যে ঈশ্বর সনীপে গোবিনালালের মঙ্গল 
কামনা করিত। 

রোহিনীর হত্যার পর ভ্রমরের আরও চিত্তবিকীর হইল । স্বামীর প্রতি তাহার 
অল্প যেতক্তি ছিব, তাহাও লুপ্ত হইল। গোবিন্দলাল এক্ষণে নরঘাতক, নর- 
ঘাতককে সে কিরূপে ভক্তি করিবে? গোবিন্দলালের প্রতি ব্রমরের জশ্রন্ধা 
নদ্ধিত হইল। পাঠক! ভ্রমর ও যামিনীর কথোপকথন একবার পাঠ কর। 

ভর। কিন্তু আমার বিপদের দিনে তোমরা দেখা দিও। 

যা। কি বিপদ ভ্রমর ? 

ভ্রমর কাদিতে কাদিতে বলিল, “যদি তিনি আসেন ।» 


যা সে আবার বিপদ কি ভ্রমর? তোমার হারাধন ঘরে যদি আসে তার 
চেয়ে আহ্লাদের কথা আর কি আছে ? পু 
ব্র। আহ্লাদ দিদিঃ আহলাদের কথা আমার আর কি আছে ? 
ভ্রমর আর কথা কহিল না। * * * ভ্রমবের মন্মাস্তিক রোদন যামিনী কিছুই 


বুঝিল না। যামিনী বুঝিল না যে গোবিন্দলাল হত্যাকারী অমর তাহা! ভুলিতে 
পারিতেছে না। 








ক্রমশঃ 
অবক্জ-ন্রস্মলী ? 
লেখক--্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল। 
কুস্থম-স্থবাদে মন হয় পুলকিত, 
বীণার ঝঙ্কারে চিত হয় প্রকুল্লিত। 
কিস্ত তার পরশনে, কি স্থখ উপজে মনে, 


ফুল-বাস বীণা ধ্বনি, তাহাতে জড়িত 


জন্ভুমি। . ই দখ্যা। 





যখন মধুর বাণী বর্ষে প্রাণেশ্বর, 
শষ বীণা-স্বরে পুরে শ্রবণ কুহর। 
কামিনী গোলাপ যুখী, মল্লিকা সেফালী জাতি, 
অধুত কুন্ুম ফুটে হিয়ার ভিতর 1 
যখন প্রণেশ দেন অধরে অধর, 
স্থখেতে গলিয়া বাঁয় অস্তর অন্তর। 
ঈদয় কানন ময়, মলয় সমীর বয়, 
অসংখ্য পাপিয়া পিক গায় নিরস্তর | 
বঞ্চিত দর্শন-সুথে আমি অতাগিনী, 
সে মধুর রূপ শুধু চিত্তে অনুমানি। 
*কাকিল-কৃজত লয়ে, পদ্ধ গন্ধে মিশাইয়ে, 
বিধি নিরমিল তারে, সর্বস্থখ খনি । 
কহে সবে, হুধ্যদেব উদ্িয়া গগনে, 
ধরণী উজ্জল করে বিমল কিরণে। 
বুঝি তারে উষ্ণতায়, কিন্তু নাছি বুঝি হায়, 
তার সমাগমে দিবা উদয় কেমনে । 
মম প্রাথেশ্বর যবে নিকটেতে রন, 
প্রেমের আলোকে চিন্ত হয় বিনোদল। 
স্থখ উৎস উৎসারিত, হয় হৃদে অবিরত, 
দিনমান দীপ্তমান, পরাণে তখন। 
কহে সবে সৃর্ধ্য-দেবে, হেরি নভস্থলে, 
প্রেমানন্দে প্রমোদিনী, কমলিনী জলে, 
নেহারি সখার মুখ, অন্তয়েতে পায় জুখ, 
চেয়ে থাকে অনিমেষে, পলক না ফেলে। 
উদয় আমার যবে প্রাণেশ তপন, 
সাদরে আমার করে কর পরশন। 
যেন কোটি রবি-করে, চির আলোকিত করে, 
আমার সাবার ময়, হৃদয়-কালন। 


১৮শবর্ধা [ও স্বন্ধ-রমণী ৷ ৭৩ 
টির 2 
প্রেষ-পিকে হৃদিকুঞ্জে ডাকে অনুক্ষণঃ 
দিবারাতি বহে তাহে প্রেম-সমীরণ। 
স্থথের কুন্ুম ফুটে, সকল বিবাদ টুটে, 
সতত উ্জলে হৃদে, প্রেমের কিরণ 





স্ন্ভন্বিভভ্তান্ম ? 


লেখক,_ডাক্তার সুরেক্্নাথ গোস্বামী বিএ, এল, এম,এস, 
মাকগ্ডেয় পুরাণ যাহার! মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, ভীহার! 
নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়া! থাকিবেন, নিখখতির বংশজাত নৈর্ধতেয় এবং নৈথ্তেয়া- 
গণ সকলেই বে বহদ্বপু 4199:2075* তাহা। নহে, ইহাদের নধ্যে লীক যেমন ক্ষুদ্র- 
কায় তেনি শঙুহা ক্ুদ্রক প্রভৃতি শশ্তপবদ্ধি বিনাশকারী তৃত সকল অতি ক্ষুদ্র। 
ভূত বলিতে যে তালপ্রাংশ্ড মহাভুজ অলৌকিক পদার্থই বুঝাইবে, এমন 
কোন স্থিরতাঁ নাই । মানুষের দেহকে আশ্রর করিয়! তাহা হইতে মাংস+ অস্যকৃ* 
ৰসা ক্ষতের রস শুক্র শোণিত প্রভৃতি আহার করিয়া জীবনধারণ করে, এমন 
অদৃষ্ত প্রাণী সকল যে কেশাগ্রের শত ভাগের মত ক্ষুত্র, 11010 07801517 
নহে, তাহা কে বলিতে পারে ? জীবাণুই হউক আর উদ্ভিজ্জাপু, হউক, এই 
পর্য্ত স্থির নিশ্চন্ন ঘে তাহারা প্রাণী, আর ইহাঁও নিশ্চয় যে, তাহারা! পরভূ্ 
৮5155651 পাশ্চত্য বিজ্ঞানবিদ্গণ যেন স্থির করিয়াছেন ট্বার কিউলসিস্‌, 
টাইফয়েড জর এন্থু(কদ্‌, বিনর্প, হা, বসন্ত প্রভৃতি বহুবিধ রোগ এই পরাঙ্গপুষ্ট 
নতি স্থক্ষ প্রাণিদিগের আবেশ হইতে সমুৎপন্ন, তেমনি এ দেশের প্রাচীন খধি- 
গণও নিশ্চয় করিয়াছিলেন, যে বিসর্প, বিস্ফোটক ত্রণ, হাম, মস্থরিকা, বসন্ত, বিষ 
জর ভূতাভিবঙ্গে সুমুৎপন্ন হয়, আর এই সকল অদ্ভুত প্রাণী, জীবাণু এবং উদভিজ্ঞান্থ 
&0200911051251695 এবং ০£০৮০০1০ 91557055 এই দ্বিবিধ শ্রেণীতে 
বিভাক্ত । অর্ধাং ইহার একপিকে লীক, অন্তদিকে শশ্াহা ও ক্ুত্রক, শুক্র শোণিত 
ক্ষতের রস, বিসর্প, বিদ্ষেটক, হাম ও বসন্ত, ব্রণে ও বিষণজরে উৎপাদকরুূপে 
যাহারা মানুষের দেহে অদৃগ্ভাবে আবিষ্ট হয়, তাহার! জীব হইলেও চেতন, 
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ণ্ঃ জন্মভুমি। ২য় সংখ্যা । 


উদ্ভিদ হইলেও চেতন। ভারতবর্ষের প্রাচীন পণ্ডিতগণ জীবজগতংকে থে চক্ষে 
দেখিয়া গিয়াছেন, উদ্ভিদ-জগবকেও সেই চক্ষে দেখিয়া গিয়াছেন। তাহাদের মতে 
উভয়ই প্রাণী, উভয়েই ইন্জিয়স্পন্ন। চক্রদত্ত তীহার চরকসংহিতার টাকান্র 
এতও সববন্ধে যাহা বলিয়াছেন, নিযে তাহা উদ্ধৃত করিলাম, তিনি দেখাইয্বাছেন ; 
শি, স্থিতি পুরাণ, তত্ব, কাব্য, সর্বত্রই এই কথা, সর্বব্রই বৃক্ষাদির চেতনত্, 
কল্পিত হইয়াছে । যথা £_ 
| অত্র সেন্দিয়ছ্ছেন বৃক্ষাদীনীমপি 
চেতনত্বং বোদ্ধব্যং তথাহি 
স্ধ্যভক্তায়া যথা যথা সুর্ধ্যো ত্রমৃতি 
তথা তথা ভ্রমণাৎ্ দুগ জুমীথতে ; 
তথা লবলী মেথ স্তনিত শ্রব্ণাং 
ফলবততীন্তাৎ, বীজপুরকমপি 
শৃগালাদি বসাগন্ধেন! তীৰ 
ফলবদ্ভবতি, বৃতানাস্ত মত্ত 
বসাসেকাৎ ফলঢাতয়া 
বসনমুন্তুসীয়তে অশোকন্ত ্ 
চ কামিনী পাদতলাহ্তি স্থথিনঃ 
স্তবকি তন্ত স্পশ্শীনুমানং। 
স্বৃতিষ্চান্ুমানং দুঢ়য়তি যণ1 
অভিবাদিতস্ত যে৷ বিপ্রো 
মাশিবং সপ্রযচ্ছস্থৃতি। 
শ্মশানে জায়তে বৃক্ষো 
গু কক্ষোপসেবিতঃ ৷ 
তথা বৃক্ষ গুল্স বহুবিধ” । 
তত্রৈধ তৃণজাতয়ঃ 
তন্মাৎ ধন্ম রূপেন 
নন্দিতা কম্মহেতুনা 
অন্তঃসঃজ্ঞা ভবস্তোতে 
হখছঃখনমন্থিতা । 
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এতদান্তশ্চগতেয়া 
্রহ্মাদ্যৈঃ স্মদারূতা ॥ 
তথা তন্তাকারশ্চ ধানম্পতাান্‌ 
মৃকান্‌ প্রাণিনো বক্ষ্যতি 
তেনাগম সম্বনিতয়া যুক্ত্যা 
চেতনা বৃক্ষাঃ। 
পূর্বে যাহা যাহা বলিয়াছি, তাই, এখনও বলিতেছি যে, যেমন লীক 
€(৮9ল10 ) সকল নৈ্থ তেয়া, তেমনি যব, গোধুম প্রভৃতি শস্তের সমৃদ্ধি বিনা- 
শক শস্তহা ও ক্ষুদ্রক প্রভৃতি 77 078৪5 এবং মানুষের শুক্র শোণিত ও ব্রণ 
বিসর্প বিস্ফোটকে অবস্থিত 9০115 সকল ও নৈখ/তেয়া ; উভয়েই চেতন,উভ- 
যেই ইন্দ্রিয় সম্পন্ন উভয়েই প্রাণি-_কিন্ত বৃহদপু, নহে-_কষুত্র--2530:080077165 
1001010 0787)15, | 
প্রাণি হইলেও উর্ধআোত দেবতা ) তির্যকক্রোত পণ্ড, পক্ষী, অর্বাকতোত 
মনুষ্য হইতে ব্রহ্মার সৃষ্টি ছাড়ী এই তামস স্থষ্টি। এই পরাঙ্গপুষ্ট জিঘাংস্থ নিশা- 
বিহারী £8০%ম৪ এবং ৮৪০৪71৪ ০ ১৪০1175 শ্রেণীর নৈর্খ তেযগণের পার্থক্য 
এই যে, ইহারা ধর্ম হইতে অপৰৃত এবং মনুষ্য স্ষ্টির অনেক পরে জগতে উদ্তত 
হইয়াছে, আর ইহাদের বৃত্তি অন্যান্ত প্রাণীদিগের বৃত্তি হইতে সম্পূর্ণ এক 
নৃতন ধরণের-_হিংদাই ইহাদের বৃত্তি আর ইহার! পরভূত দ্বণিত 0218916 
তাই স্ুশ্রুত বলিয়াছেন £_ 
ধন্ধাদপ বৃততিষু বৃত্তিস্তেষাং গণৈকৃতাঃ। 
হিংসাই ইহাদের বৃত্তি নির্দিষ্ট হইয়াছে বটে ; পরদেহ আশ্রয় করিয়া ইহারা 
তাহা হইতে রক্ত, মাংস, বসা, শুক্র শোণিত ব্রণের ক্রেদ, শোষণ করিয়! জীবন 
ধারণ করে ইহাও সত্য, কিন্তু তাহাদের সহিত একটা 09986790. একটা সর্ত 
এই হইয়াছে যে তাহারা মানুষে আবিষ্ট হইতে তখনই সমর্থ হইবে। যদি মানুষ 
অভ্ডচি ( 0701681) ) হয়, ক্ষত থাঁকে ভালই অক্ষত শরীরেও তাহাদের আশ্র- 
ঘের স্থান হইবে-যদ্দি তাহা! অশুচি হয়। তাই সুশ্রুত কহিয়াছেন। 
অশুচিং ভিন্ন মধ্যাদং 
ক্ষতং বা যদি ক্ষতং 


শ্৬ জন্মভূমি | . হয় সংখ্যা 


বিধাতার এই নিয়ম, ইহার ফলে এখন এই ধীড়াইস়্াছে যে, এই ড৪8০৫5৮19 
এবং 03202) 051581665 সকলের এই নৈর্থ তেয়াগণের অশুচি শরীরই একমাত্র 
আত্ররস্থান। 
অশুচি শরীরেই নৈর্ধ তেয়াগণ আবিষ্ট হয় এবং তাহা.হইতে আপনার তক্ষা, 
পেয় সংগ্রহ করে। এই জটিল তত্বের ভূতবিদ্কার এই পিগার্থের ইংরাজিত্ডে 
সাদাসিদে কথা এই যে» ইহার 0198169১ আম!দের জটিল সংস্কৃত ভাষায় ধিশে- 
যতঃ প্রাচীন খাষিদিগের সংস্কতে "আবেশ", “অশুচি”, “নৈষ্তেয়া” ভৃতগণ পঁলশা- 
বিহারী” স্থভমা । 
হিংসাবিহারিণি হি মহাবীরধ্যাঁণি 
রক্ষাংসি পশুপতি কুবের কুষারানুচরাণি 
মাংস শোণিত প্রিয়ত্বাৎ ক্ষতজনিমিত্তং 
ব্রাণনং উপসপস্তি, সৎকারার্থং 
জিঘাংস্থনি বা কদাচিৎ » 
“নিশাচরেত্যে রক্্যস্ত 
নিত্যমেব ক্ষতাতুরা” প্রভৃতি ভূতবিষ্ঠা সম্বন্ধীয় যে সকল, 
প্রসঙ্গ এবং উপদেশ আছে, তাহা হৃদয়গম কর৷ স্ুকিন। স্ুঞরুতোস্ত অল্প বিজ্ঞান 
অপপ্ডিত দেহ চিন্তক ভূতবিষ্ঞা বিষয়াদপোষ্যা প্রভৃতি কটুক্তি হুকঠিনতারই পরি- 
চা়ক-_বুঝাইলেও লোক তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই, তাই অতি দুঃখে 
সুত্রতের এই সব গালাগালি। এখনও যেমন তখনও তেঘন। চিরদিনই লোক 
ভূতবিদ্তা যে কি, তাহা ভাল করিয়া বুঝতে পারে নাই। ভূত বলিতে তালগাছের 
মত দীর্ঘাকৃতি, কোটরগত চক্ষু, অন্ুনীসিক কঠস্বর, [9970995 বা দৈত্যের 
কথা যে সহজে লৌকের মনে আসে, ইহা কিন্ত ঠিক, লোকের বুদ্ধির দোষ নহে ১ 
ভাষার দোবেই 755০6-11থ বা 98০2115 এর স্থানেও লৌক 6770হ. বুবিরাছে, 
উদদোর পিপ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাইর! অপপ্ডিত, অল্প বিজ্ঞানদেহ চিন্তকগণ__ভৃত- 
বিদ্যায় যে জগ খিচুড়ি পাকা ইয়াছেন । তাহাতে তাহাদের অপরাধ তত নাই, 
ঘত অপরাধ তাহাদের ধাহার! ভাল করিয়া বুঝাতে পারেন নাই, অথচ, গ্রন্থ- 
সংগ্রহ করিয়াগিয়াছেন। আনুব্রেদের জটন কথা ত'্মনেকবার শুনিয়াছেনঃ আর 
গুনুন, একজন প্রতীচ্য খিজ্ঞানবিদের কথা একই বিষর একই ভাব একি কথ! ; 
কিন্তু ভাষা কেমন সহজ! কেমন সরল! কেনন নিশংসষ | ডাক্তার হানি- 
ল্টন বলিতেছেন ১ 


১৮শবর্ধ। . ভূতবিজ্ঞানি ৭শ 


(1) 056 15520£ ০আযহাতে 5 5100) 56015150859 0110)6 %গঃ 





'হঃ৪7০15 পিওোত। 1030 0953591059, ০০] 21032091৪20. %৪255৮15 
08005606759 01 1:002551010506, 39090 0392009 187100398810, 
(9:5097৩5 ৮০ 00506 006০৩ 0০00 0109 8770102013078008 01 -06 
96৩1০ ঞ 01596 ০7 জাা1005] 7 0926ি061062107 5 00025125319 
৮০ 57%510081 50595102) 6627 0075/10100 35. 2117109105160 ০00 
০৪], 012 2০00)০7 0£ 0178 21০10251৪৮5 5809, (১586 
+/101017 090011)8 51)060897 ৮101) 0)01)195 16 &15৪ 7০5 ৪৪17, *70 
হা) 20710501107 10% 09818) 87015 5৮1০০৮ 6০099808893 0%5989৩ 
020 0770 11০19 20193407501) ০7£801510 008555898 10107 
868916 0005 03587)8 ০06 0:08508808 889171৯ 900909568 :: 8770. 10095৩10- 
0610065 815 1205 10 6%106066 ৮7761) 0100. 07490597015 500 [081৩৮ 
179510) 0090 ৮097 56 2৪ 091155050, ' 
অর্থাৎ জীবদেহের উপাদান সকল এই পরভূত প্রাণিদিগের প্রিয়তম খাম্ত 8. 

সুতরাং এই ভূৎদকলের আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা কর! বিশেষ আবন্তক। 
সচরাচর দেখ যায়, অপুষ্ট ছূর্বল প্রাণী যাহারা, তাহারা ইহাদের আক্রমণ হইতে 
আত্মরক্ষা করিতে একবারে অসমর্থ। একস্থান হইতে সংগৃহীত কতকগুলি 
উদ্ডিদ লইয়া যদি পরীক্ষা! করা যায়, ভাহা! হইলে দেখা যাইবে॥ ইহাদের 
মধ্যে যাহার! ছূর্বল এবং অনুস্থ তাহাদের দেহে, এই সকল সুষ্ধ সৃস্ম ভূত 
প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে । উদ্ভিদ সম্বন্ধেও যেমন জীব সমন্ধেও ঠিক তাহাই! সুস্থ 
দেহে সংক্রামক পড়ার প্রাহূর্তাব নাই বলিলেই হয়) আর ক্ষীণ জীর্ণ দেহের 
উপর ইহাদিগের যত প্রকোপ। এই হিংসাপরায়ণ ভূতসকল যাহীতে জীব 
শরীরকে বিদ্বস্ত করিতে না পারে, তাহার উপায় জীবের স্বীয় দেহেই বিদ্যমান 
আছে। (১১ 
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শস্বভাব যে উপায়ে এই আত্মরক্ষা সম্পন্ন করিবার সহায়তা করেন তাহা 
এই। স্বভাব ত্বকের স্থষ্টি করিয়া সেই আঁব্রশে জীব ও উতভিদ দেহ এমন করিয়া 
আচ্ছাদিত করিক্া রাখেন, যে ইহা বর্শের অত আততায়ীর আক্রমণ বিফল 
করিতে সক্ষম হয়! দৃষ্টান্ত আন্ুর ফলে ) আঙ্গুরের খোল! বতদি্গ অক্ষত থাকে, 
ততদিন ইহাতে ছাত! ধরে না, এবং ইহা! পচিগ্নাও যায় না। কিস্ত ধেই ইহার 
অঙ্গে ক্ষত উৎপন্ন হয়, অমনি দেখিতে দেখিতে ইহা! পচিয়া যায়। যেমন আঙ্গুর 
ফল, তেমনি মানবদেহ । মানবদেহের যতদিন চর্ম অক্ষত রহে, ততদ্দিন রোগোৎ- 
পর্ভিকর এই ভূতসকল তাহার সহিত সংযুক্ত হইলেও কোন অনিষ্ট করিতে পারে 
না। কিন্ত কোন কারণে ঘদি চর্ম ক্ষত বা বিনষ্ট হয, তাহা! হইলে এই অস্থক 
মাংসলোনুপ স্থস্ম ৃতসকল দলে দলে সেই ছিত্র দিয়া জীবের রক্ত এবং কোমল 
ংসের প্রতি ধাঁবমান্‌ হয় 1” (২) 
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ডাক্তার হ্যামিলটন্‌ লিখিয়াছেন, অনিষ্টকর বাহিক কারণের মধ্যে হিংসা- 
পরায়ণ উদ্ভিদ এবং জীবজাতীয় স্থ্্ ক্্র বিমানচারী ভূতসকলকে আমাদের 
বেশী ভয়। যম্ধা, ক্ষয়, ভিপথিরিয়া, কলেরা ধনু্ঙ্কার, টাইফয়েড অর আ্যানথা- 
কস, ম্যালেরিয়া এবং এইরূপ সংক্রামক বহুবিধ রোগের নিদানই গরদেহপু্ 
অনৃষ্ তৃতসকল, এই কথা যখন আমাদের স্থৃতি পথানঢ় হয়, তখন তৃতবিদ্তার 
প্রসারতা কতদূর আমাদের ধারণায় আসে । স্দীব প্রাণাধার পদার্থ সকলকে 
এই তুচ্ছ নিশবে ভ্রামামান মৃত্যুর কিঙ্করগণের সহিত অহরহঃ সংগ্রামেনিযুক্ত 
থাকিতে হইতেছে, কিন্ত ছুঃখ এই সংগ্রামে জীবের ভাগ্যে অধিকাংশ স্থলেই 
পরাজয় ভিন্ন জয়ের আশী করা যায় না। 

'আন্ছক বসা, মাংস ভক্ষণ করিতে লোলুপ হইয়া! অধিকাংশ স্থলেই যাহারা 
আপনাদের হিংসাপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে সক্ষম হইতেছে, অন্বীক্ষণ যন্ত্র ্াহ 

: অই.সকল প্রাণী যে আমাদিগকে খফিদিগের ধ্যাননেত্রে ভূতগ্রহরূপে সম্ভবতঃ 

একদিন প্রতিবিদ্বিত হইয়াছিল, স্ুশরতত সংহিতাধত পুর্বোদ্ধুত গ্লোকগুলির 
সহিত ডাক্তার হ্থামিলটন্‌ সাহেবের এই অমূল্য উপদেশগুলির তুলন! করিলে এ 
বিষয়ে আর কৌন সন্দেহ থাকে না 


সপ 8 ও 2 ও 


রাঁজা নপ্তমএড গুরাভি। 


ধূমকেতুর উদয়ে সব্বপ্রথমে পৃথিবীর একটি সমুজ্জল নক্ষত্রপাত হইয়া মেল! 
গ্েটবু্েন এবং আয়রলগ্ড সংযূক্তরীজ্যের প্রজারগুন রাজা এবং ভারতবর্ষের 
মহিমান্বিত সম্রাট মহামান্ত সপ্রুমএডজ্য়ার্ড গত ২৩ শে বৈশাখ (৬ই মে ) শুক্র- 
বার রজনীতে অকস্মাৎ মর্তধাম পরিহারপূর্বক নিত্যধামে প্রস্থান করিয়াছেন! 
তাহার বিয়োগে সমগ্র পৃথিবী মহাশৌকে সন্তপ্ত হইয়াছে । শনিবার প্রাঃ 
কাঁলে এরই নিদরুণ শোকসংবাদ বিছ্যুৎবার্ভীবহযোগে ভারতবর্ষে প্রেরিত হয়) 
বোস্বাই, মান্ডা্, কলিকাতা, পঞ্জাব, লক্ষ, বারানসী, প্রয়াগ, আগ্রা ও সিমলা 
প্রভৃতি প্রধান গ্রধান নগরে ছুর্জয় শোকপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল ; দেশের 
সমস্ত বিচারালর, সমস্ত কার্য্যালয় ও সমস্ত বাঁণিজ্যালয্প বন্ধ হইয়া গিয়াছিল? 
সরকারী কর্মচারী দেশের মন্তান্ত লৌকসমূহ এবং ভারতের রাজভক্ত যাঁৰতীর 
প্র্াপুঞ্জ এই শোকাঘাতে যেন বজ্ঞাহতের স্তায় স্তপ্ভিত হইয়াছিলেন। অকম্মাৎ 
সত! অভাবনীয় দৃত্া ! সমুপারে সয়াটের পীডার সংবাদ পৌছে নাই, অক- 
স্মাৎ বজাঘাতের ন্যায় অকশ্মাৎ মৃত্যুপংবাদ আদিয়! পৌছিল।. কি পীড়া, তিন 
দিন পূর্বে কেত ভাহী নিরুপণ করিতে পারেন নাই, আসরকীলে বিজ্ঞ বিজ্ঞ 
চিকিৎসকেরা অবধীরণ করিয়াছিলেন, শৈতাপ্রভাবে গলনালিক্ষত, তাহাতেই 
প্রীণাস্ত! . 

সৌদামিনী ্রনুখাং শোকার্ত প্রাপ্ত হইয়! ভারতের এক সীমা হইতে অন্ত 
সীমী পর্যন্ত সাগর শ্রাম নগরাদিতে অবিলন্বে শোকসভা! আহুত হইয়াছিল, সর্ব 
স্থান হইতেই আন্তরিক সহানুভৃতিস্থচক সীন্বনা পত্র বিলাতে বিধবারাজ্জী ও 
স্লাজপরিবারের নিকটে প্রেরণীর্থ সিমলা পর্বতে গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের 
দরবারে শ্ত,পাকারে প্রেরিত হইয়াছিল, কয়েক দিবস বর্ষাধারার স্ভারি ভারত- 
বাসীর শোকাশ্রধারা সর্ধত্রই পরিবর্ষিত হইয়াছিল দয়াময় প্রভীরঞ্জন নর- 
পতির অকন্মাৎ মৃত্যুতে বৃটিশ সামাজ্যের সমস্ত প্রজা আকুলহদর়ে অজস্র অশ্রু- 
বর্ষণ করিতিছে। প্রজারঞ্জনে ও প্রজার মঙ্গলসাধনে রাঁজা সপ্তম এডওয়ার্ডের 
এতদূর অসামান্য অনুরাগ ছিল যে, শেষ নিশ্বীস বহির্গত হইবার পুর্বক্ষণ পর্য্যন্ত 
তিনি সেই অন্ুরাগের পরিচয় দিরা গিযাছেন। বধু বৃহস্পতি, শুক্র এই তিন 
দিন রাজচিকিত্সক : বপিমেরা বাচঙ্গার প্রধান মন্ত্রী মহাশয় এবং লর্ভ চ্যান্সেলার 
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পরলোকগত সমত্রটের মহিষী | 
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হারাঁণী আঁলেকজান্দ্রা। 
ইনি পরোলোকগত ভারত-সমত্রাট সগ্রম এড্ওয়ার্ডের মহিষী ও বর্তমান 
সমাটের মাতা । - ইনি ৬৬ ছে্ষেটি বংসর বয়সে বিধবা! হইলেন র 








হক ব্খ্যা। জস্মাভূমি | ৮১ 


অনুরোধ করিরাছিলেন, তিনি ভাহাতে এই উত্তর দিয়া ছিলেন যে, পন! না, তাহা 
হইবে না, তাহা আমি পারিব নাশেষ মৃহ্র্ত পর্য-স্ত আমি কার্ধ্য করিব |” 

বাণুবিক তিনি তাহাই করিয়াছিলেন । বুধ বৃহস্পতি ছুই দিবস স্বয়ং উঠিষ্কা 
বস্ত্র পরিধানপূর্ব দেওয়ালের দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া, উপাঁধান অবলম্বনে উপবেশন 
করিয়া, রাজাষ হ্র-স্ত কাগজপত্র দর্শন করিয়াছেন, দনিল পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন, 
অনাত্যবর্গের সহিত বাক্যালাপ করিয়াছেন, যন্ত্রণায় কষ্টবোধ হইলেও অবসন্ন 
হন নাই) শুক্রবার দিবাভীগেও পরিবারবর্গের সহিত কথা কহিতে তিনি বিরত 
ছিলেন না) উঠিয়া বস্ত্র পরিধাঁন করিতে পারেন নাই, শায়িত অবস্থাতেই যথা 
বক্তবা আধ আধ ক্ষীণস্বরে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাহার পর অচেতন হইয়া 
পড়েন, আর টৈতগ্ুলাভ হয় নাই) রাত্রিকালে তাহার প্রাণবাযু বহির্গত 
হুইয়াছে। 

১৮৪১ খুষ্টাবের নবেধর মাসের নবম দিবসে ( জনক-জননীর বিবাহের দ্িতীক় 
বৎসর ) প্রিন্স এডওয়ার্ড আলবার্ট জন্মগ্রহণ করেন, ষা্টিবর্ষ বয়ঃক্রম পধ্যস্ত তিনি 
প্রিন্স অব. ওয়েলেস ছিলেন, দয়াবতী পুণ্যমহ্ী রাণী ভিক্টোরিয়ার হ্বর্সারোহণের 
পর ১৯০১ খৃষ্টান প্রিন্স অব ওয়েলেস্‌ সপ্তন এডওয়ার্ড* উপাতি ধারণ করিয়া 
ইংলগের রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত হন, অপুর্ণ নরবৎসর অভুলগৌরবে রাজস্ব 
করিযা, পুত্রহস্তে রাজ্যসমর্পণপূর্বক যোগাবামে গমন করিয়াছেন। তাহার 
পার্থিব লীলা শেষ হইগ্নাছে, জগদীশপ্রসাদে পরলোকে তাহার নির্শল আত্মা 
সুথবচ্ছন্দে বিশ্রামলাঁভ করুন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা । 

১৮৭৫ খুষ্টানে প্রিন্স অব ওরেলম্‌ এডওয়ার্ড আলবার্ট ভারতবর্ধ দর্শন করিতে 
আসিরাছিলেন।  তদাশীস্তন এপ্রেটসেক্রেটারী লর্ডসালিসবরি রাজকুমারের 
ভারত ভ্রমণের প্রধান উৎসাহদাতা, ভারতবর্ষের তাঁৎকালীক গব্ণরজেনারেল 
ল নর্থক্রক বাহাদুর তংবিষয়ে বথে্ট সহারতা করিরাছিলেন। রাজকুমারের 
ভারত ভ্রমণে লর্ড নর্থক্রুকের নাম ইতিহাসে চিরন্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। 

ভারতের সমুদ্ধি প্রাচীন প্রাচীন নগরের শ্মরণীয় কীরিন্তস্ত এবং প্রাচীন স্থাপত্য 
কার্যের বৈচিত্র দর্শন ও প্রধান প্রধান ভারতবাসীর সহিত সদালাপ করিয়! 
প্রিম্দ অব ওয়েলদ্‌ পরম সস্তোষলাত করিয়া ছিলেন, তাহার আগমনে সাতম্াস 


১১ 


ই বাজ সপ্তম এডওয়ার্ড । ১৮৮ বর্ধ। 


০০৯১ 
ঝাল আধ্যভারততূমি উৎসবময় হইয়াছিল, ভারতের সাধারণ প্রজাবর্গের 
অবস্থা দর্শনে ভারতের প্রতি তাহার অনুরাগ সধশরিত হইয়াছিল, ভারতবাসীর 
সহিত সহানুভূতি আসিয়াছিল, সেঈ স্থ্র হইতেই রাগ্যাভিষেকের পর ভারতের 
গতি তিনি সনধিক পে, মমতা, দেখাইয়াছিলেন। 


নবরাঁজ পঞ্চম জর্ডভ,। 
সর্বজন রঞ্জন ভারত সম্রাট সপ্তষ এডওয়ার্ড এখন পরলোকে ; বিধি বিভৃদ্ব- 

নায় তাহার জ্যেষটপুক্র এলবা্ট ভিন্টর ইত্যগ্রে কালগ্রাসে পতিত হওয়াতে দ্বিতীয় 
পুত্র প্রিন্স জর্জ ফ্রেডারিক আরনেষ্ট আলবার্ট এক্ষণে পঞ্চম জর্জ উপাধি ধারণ 
করিয়া ইলগডর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। তীহার জননী পতিব্রতা 
রাজী আলেকজান্ত্রী পতিশৌকে কাতরা হইলেও পুত্রের রাজমুকুট ধারণে 
কথকিৎ শোক সম্বরণে সমর্থ হইয়াছেন, ভারতের প্রজীর! একবাক্যে নিত্য নিত্য 
উহার নিকটে সাস্বনাপত্র প্রেরণ করিতেছেন, ইহাও তাহার প্রবোধের একটি 
প্রধান হেতু। 

নবরাজ পঞ্চম জর্জ পিতৃ তৃষ্াত্তে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ দর্শন করিতে 
'্মাসিয়াছিলেন, তছৃপলক্ষে ভারতবাঁপীগণের সহিত তীহার পরিচয় হইয়াছিল। 
ভারতের অবস্থা জ্ঞানে তিনি পূর্ণমনোরথ হইয়াছেন, এখান হইতে স্বদেশে 
প্রতিগমন করিয়া তথাকার গিল্ডহল নামক সভামন্দিরে তিনি যে বক্তৃতা 
করিয়াছিলেন. তাহাতে স্পষ্ট প্রকাশ আছে, তিনি একাস্তমনে ভাঁরতের:মঙ্গলাভি 
জাধী। সিংহাসনে উপবেশনের সময় সাধারণ ঘোষণাপত্র প্রচারের অগ্রে তিনি 
ঘে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহাঁতেও প্রকাশ পাঁইতেছে যে, তিনি পিতৃপন্থার 
অনুসরণ করিয়া চিরজীবন প্রঙ্াপুঞ্জের মঙ্গলসাঁধনে নিরত থাকিবেন, রাজ. 
ধর্ম হইতে কদাচ ব্চ্যিত হইবেন না। অঙ্গীকারের উপসংহারে তিনি মুক্তকণ্ঠে 
বলিয়াছেন, *রাজধর্মানুসারে প্রজাপাঁলনের অঙ্গীকার পালনে জগদীশ্বর আমাকে 
শক্তিনান করুন) মন্ত্রীগণ আমীকে সংপরামর্শ প্রদান করুন; প্রজাপণি সন্তষ্ট- 


লহায়তা করুন |” 


২য় সংখ্যা ।. জন্মভূমি । ৮৪ 
নবরাজের শ্রিয়তমা৷ সহধর্থিণী ইংলগ্ডের নবরাজ্ী অমাঁদের - নবসাআজাজী 
জ্ীমতী মেরি সর্বদুণে গুণবততী, স্বামীর অঙ্গীকার পালনে তিনি সর্প্রযনেসথামীয় 
সহায়ভূতা হইবেন, আমরাও এইরূপ আশা রাখি । 
এখন আমরা সর্ধাস্তকরণে জগদীশ্বর সমীপে প্রীর্থনা করি, মহারাজ পঞ্চ, 
জর্জ দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া পিতার টা প্রজারঞ্রনপূর্র্ক মহিবী ও পুত্রগণ- 


সহ পরম সুখে রাজা সম্তোগ করুন; তীহাদিগকে সুখী দেখিয়া পতিবিয়োগ 
বিধৃত! মহারাণী আলেকজান্দ্রা ইহ-সংসারে শীস্তিলাভ করুন । 


সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের ম্বত্যু উপলক্ষে__ 


ত্্শা্ক-হলাহ্খা ॥ 


লেখক, __সঙ্গীতাচার্্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ রাগ্চী। 
হায় হায় অকম্মাৎ, বিন মেঘে বজপাত, 
হয়েছে তপন পাত আধার সংসার ) ূ 
নাহি রাজ-রাজেশ্বর, শোকমুগ্ধ চরাচর, 
ওই শুন কোটিকঠে শব্ধ হাহাঁকার ! 
হা হা তরুলতা স্বনে, হাহা ক্ষিপ্ত সমীরণে 
তটটনী কীদিয়৷ পড়ে নীলাব্ুধি বুকে! 
স্তব্ধ গ্রহ তার! রাজী, প্রতাহীন শোকে আজি, 
বিষাদ কালীমা মাথা পূর্ণশশী দুখে! 
গিরিরাজ হিমাচল, ফেলিতেছে অশ্রজল, 
আধার সাগর তলে ডুবেছে রতন! 
অস্রবারি ধারা চক্ষে, নেহার সাগর বক্ষে, 
আছাড়ি তরঙ্গ তার পড়ে কি ভীষণ। 
এত গুণ একাধারে, পাইবে কি দেখিবারে, 
সপ্তম এডোার্ড নাই-কীঁদ ঘরে ঘরে । 
কীাদ গো ভারত-মাতা, তোমার অৃষ্টে ধাতা, 
লিখেছে অনেক ছুংখ সহিবার তরে ! 
এলো সবে মিলি আজ কীদিয়! কাঁদিয়া, 
ধরাবক্ষে শোক চিহ্ন প্রদাঁনি আকিয়া! 

















ধুমকেতু । 

লেখক- শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত ? 
দেখেছি দেখেছি কেতু, দেখেছি তোমারে, 
পূর্বাকাশশো দিবামৃস্তি, জ্যোতিশ্শ়ী আভা, 
শুক্রগ্রহ বামপার্খে জ্যোতিশ্খয় বু; 
অর্ধবক্র জোতি্ময় জুদীর্ঘ লাঙ্গুণ। 

জানি না জ্যোতিষ তত্ব, স্থধাই তোমায়, 
কোথা থাক, কোথা যাও, কোথা হ'তে পুন 
আঁসিয়! উদয় হও বহুদিন গতে। 

কিছুই বুঝিতে নারি তৰ স্থিতি গতি. 
এবারে এসেছ ভুমি বহু কালান্তরে, 
উষাকালে দেখা দাও উদয় অচল ৯ 
গুনিতেছি শীঘ্র বাবে অস্তাঁচলমুখে ; 

সকলি সম্তৰ হয় স্প্টি প্রকরণে।  * 
লোকে কয় (সত্য মিথ্য৷ বুবিবারে নারী ) 
তব আগমনে কেতু, ঘটে অনঙ্কল $ 

সুমঙ্গল হেতু কেতু, গণনার ফলে__ 
নির্দেশেন কোন কোন জ্যোতিষী পণ্ডিত ॥ 
শেষের গণনা যদি ভূল শূন্য হয়, 

তোমার উদয়ে বদি শুভ ফল ফলে, 
হৃ্দি-ভক্তি উপচারে পৃজিব তোমায় । 

এই বেলা বোলে রাখি আর এক কথা ।' 
সাহেবের। বলিতেছে, “হ্যালির কমেট২1৮ 
হ”তে পারে, আগমন গণিয়াছে হালি, 

তা বলে কি হবে তুমি হালির বিগ্রহ 
হালির কমেট নও । ধাহার রচিত__- 
মেদিনী, পাতাল, ব্যোস, বিশ্বচরাচর» 
তাহার স্থজিত,গ্রহতুমি ধূমকেতু । 

কেহ বলে তবোদয়ে সংঘটে প্রলম্ব ১ 


২য় সংখ্যা ।- জগ্মতৃমি ৮৫ 





মঙ্গলময়ের রাজ্যে ইহা! কি সম্ভব? 
বিতর মঙ্গল ফল দেবগ্রহরূপী-_- 
ধূমকেতু । জ্যোতিদানে উজলো ধরণী । 
ভক্তিভাবে সবে মেলি প্রণমি তোমায় । 


সমালোচন। 
রাণীভবানী |--্রীঘুক্ত ছর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত। মূল্য ছুই টাকা । “বঙ্যারসী, 
কাধ্যালয় হইতে প্রকাশিত । 
“রাণী ভবানী” রাজদাহী জেলার নাটোর রাজপরিবারের পক্ষীবপিণী ৷ 
. এদেশে এ পরিচয় কাহাকেও দিতে হইবে না। 
_ বাবু ছর্গাদাস লাহিড়ী উপাখ্যানের প্রণালীতে রাণী ভবানীর চরিত্র চিক্ন 


করিয়াছেন। চিত্রাট অতি উপাদেয় হইগ্লাছে। সংক্ষেপে আমরা এই পুস্তকের 
আলোচনা করিব। 


তবানীর পিতার নাম আত্মারাম চৌধুরী, মাতা কন্তরী দেবী, দ্বিতীয় নাম জয়ূর্গা, 
কন্ঠার জন্মের পূর্বে আত্মারাম ও জয়হর্গা স্বপ্ন দেখেন, ভগবতী ভবানীদেবী 
তাহাদের গৃহে কন্ারপে অবতীর্ণ হইবেন, মাতাপিতা ভবানীকে উমা বলিয়া 
ডাকিতেন। ভবানী যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা । 
নাটোরের রাজা রামজীবন রায়ের পাধ্যপুত্র কুমার রামকাস্তরায়ের সহিত 
ভবানী বিবাহ হয় । সেই অবধি তিনি রাণী তবানী নামে স্থপরিচিতা। সংসারে 
রাণী ভবানীর বুদ্ধি, কাধ্যনৈপুণ্য, ও গুরুতক্তি প্রন্থৃতি সংগুণের পরিচয়অসংখ্য 
অনেক সময় সৎ পরামশ দিয় স্বামীকে তিনি অনেক বিপদ হইতে উদ্ধার 
করিয়াছিলেন। দীঘাপতি রাজবংশের আদি পুরুষ দয়ারাম রায় নাটোর রাজ 
সংগারের দেওয়ান ছিলেন, তিনি সেই রাজসংসারের একান্ত যঙ্গলাকাজ্ছদী 
এবং অর্বেসর্বা, রাজ! রামজীবনের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ । ভবানীর সহিত রামকাত্তের 
বিবাহে তিনিই প্রধান ঘটক। 
বাবু ছর্গাদাস লাহিড়ী এই পুস্তক রচনায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। 


নাটোর রাজধানীর পুর্ব নমৃদ্ধি বর্ণনে যেক্ূপ ক্ষমতা তিনি দেখাইয়াছেন, তাহা! 
বঅতুল্য বলিলেও মত্ত হয় না। উপন্তাসের প্রণালাতে নায়ক-নাগিকাদিগের 


৮৬ সমালোচন। .. ১৮ বর্ধ 





রূপ বর্ণনার অংশ এ পুস্তকে অল্প) আনাদের বিবেচনায় তাহাই প্রক্ৃতিপিদ্ধ। 
সংসারের চিত্র, জ্ঞাতিরিরোধ, গৃহবিবাদ, শক্রতা, বড় মানুষের ছেলেদেধ উশৃঙ্খ- 
লতা, তাদৃশস্থলে মোসাহেবদিগের 'প্রতাপ এবং দয়ারামের মধ্যস্থতা অতি বিশদ্‌- 
রূপে বর্ণিত হইয়াছে, ভাষাপারিপাটযও অতি সুন্দর । আমরা এই পুস্তক- 
খাঁনিকে উপাখ্যান বলিতেছি, উপাখ্যান বলিয়া পরিচিত করাও বোধ হয় গ্রস্থ 
কারের ইচ্ছা, কিন্ত এখানি ইতিহাসের শ্থল অধিকার করিবে। পক্ষান্তরে ' 
এখানি অতি বিশুদ্ধ সংসার-চরিত্র |: 
সংসারে রাণী ভবানীর গুণের পরিচয়ই অধিক, পাঠক মহাশয়ের! পদে পদে 
তাহা'দেখিতে পাইবেন। রাণী ভবানীর দানধর্মের তুলনা এ দেশে অতি অন্পই 
আছে; দেবসেবা ও বিপ্রসেবার নিমিত্ত তিনি সহজ সহস্র বিঘা উর্বর! ভূমি 
দেবোত্তর ও ব্রহ্গোত্তর করিয়া দিয়া গিরাছেন। ১১৭৬ বঙ্গাব্দ বঙ্গদেশে যে মহা 
ছুভিক্ষ হয়, এ দেশে যে ছুিক্ষ “ছিয়াভ,রে মনবন্তর” নামে বিখ্যাত, দয়াবতী রাণী 
ভবানী 'সেই মহাহূর্িক্ষে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র লোককে আহার দিয়া তাহাদের প্রাণ 
রক্ষা! করিয়া ছিলেন। ধর্মকর্ম তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, দীয়্তাম্‌ ভোজ্জ- 
তাম্‌ রাঁণী ভবানীর সিদ্ধ ব্রত, দরিত্রগণকে অন্নবস্ত্রণান করা তাহার দয়ায় অতুল্য 
পরিচয় । ধর্ম্ীনুগত ক্রিয়াকর্থে তিনি যুক্তহস্ত ছিলেন, তাহার হুর্গোৎসবের তুল্য 
ছুর্গোৎসব বঙ্গদেশে কেহ কখন করিতে পারেন নাই, বোধ হয় পারিবেনও ন!। 
পুন্তকখানি পাঠ করিলেই পাঠক মহাঁশয়েরা আমাদের এই বাক্যের সার্থকত! 
বুঝিতে পারিবেন। 
রাণী ভবানীর পুত্র সম্তান হয় নাই, তাহার পোষ্য পুর ছিলেন, রাজা রাম- 
কুষ্চ। তিনি পরম ধার্ট্িক সুপুরুষ ; শেষকালে তিনি সংসার ত্যাগী যোগী 


হইয়্াছিলেন। সেই অংশ গুলি পাঠ করিতে করিতে পাঠকের হৃদয় ভক্তিরসে 
আর্ত হইবে। 

পলাশীঘুদ্ধের পূর্বে সু্শীদাবাদের আত্রকাননে, জগৎনেট রায় ছুম্নভ ও 
কাজা কৃষচন্ত্র প্রভৃতি যে মন্ত্রণ করেন, সেই মন্ত্রণা সভায় রাঁণীতবানী যেরূপ 
অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাঁসে ও নবীনচন্ত্র সেনের “পলাশী 
যুদ্ধ' কাব্যে প্রকাশ আছে। পু 

আলোচা পুস্তকের শেষ ভাগে নাটোর রাল পরিবারের বংশতরু এবং রাণী 
ভবানীর দেবোত্তর ব্রদ্ধোত্তর দানের আদশ-চিত্রিত হইয়াছে, তাহ! অব্ত দর্শনীক় 


হয় সংখ্যা. জম্মু । ৮৭. 
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বাণীতবানী নামে আমরা আরও কয়েক খানি সুত্র বৃহৎ আঁখ্যায়িকা পূর্বে দর্শন 
করিয়াছি, কেহ ক্ষু্ হইবেন না, ছুর্াদাস বাবুর এই পুস্তকের তুল্য সর্বাঙ্গনূন্দর 
পুস্তক একখানিও নহে। আমরা শুনিরা আহলাদিত হইয়াছি,নাটাকুশল নাট্যকার 
রীযুক্ত বাবু অমরেন্দ্রনাথ দত্ত রঙ্গালয়ে অভিনয় করাইবাঁর জন্ত ছুর্গাদাস বাঁবুর এই 
পুস্তকখানি সম্প্রতি নাটকাকারে গ্রন্থিত করিতেছেন । বাবু অমরেন্রনাথ আমা 
"দের প্রশংসার পাত্র; বাবু ছুর্গাদাসের রচিত রাণী ভবানীকে দৃষ্তকাব্যে পরিণত 
করিয়। রঙ্গভূমিতে প্রদর্শন করা নিতান্ত কর্তব্য) ইহাতে বন্দীয়রঙ্গমঞ্চের 
গৌরব বৃদ্ধি হইবে। 
বিশেষ মনোযোগ পূর্বক এই পুস্তকখানি আগ্ঘোপাস্ত পাঠ করিয়! 
আমরা পরমীনন্দ লাভ করিয়াছি । একটি চরিত্র চিত্রণে ভিন্ন ভিন্ন গ্রকটিত 
বহু চিত্রের সমন্বয় রাখিতে ছুর্গাদাঁস বাবুর এতদুর ক্ষমতা আছে, ইহা আমরা 
পূর্বে জানিতাম না । ** 
্রাত্য-কায়ন্থ-চক্দ্িকী |_ বহুশানত দরশী পণ্ডিত যুক্ত আয সিদ্াস্ত 
ভূষণ এ নাম দিশা এই গ্রন্থথানি প্রণয়ন করিয়াছেন । ৬কাশীধামে অবস্থানকালে 
ৰছদিন যাবৎ বহু শাস্তগ্রস্থ আলোচনার তাহার এই পুন্তক প্রশ্থত হইয়াছে। 
কায়স্থ জাতি ব্রাত্য ক্ষত্রিয়, ব্রাত্য বৈশ্ত অথবা সংশৃদ্র, ইহাই তাহার আলোচনার . 
ফল। প্রকৃত পক্ষে এ দেশের কায়স্থ জীতির বর্ণনির্ণয় সম্বন্ধে অধুনা নানা" 
প্রকার বাদগ্রতিবাদ চলিতেছে; আজিও অন্রীস্ত মীনাংসা! হইয়া উঠে নাই। 
সিহাস্ত ভূষণ মহাশয় বহুতর শান্ধীয় প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন বটে, তথাপি তিনি 
আপনাকে অন্রান্ত বলিয়া শ্বীকার করিতে পারেন নাই । কাশীবাসী শ্রেষ্ঠ 
নরািক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখীলদাস স্তর, ্রীযুক্ত কৈলাসচন্্র শিরো- 
মণি এবং প্ডিতবর চন্দ্রকান্ত তর্কলঙ্কার প্রভৃতি মহামান্য গণনীয়পত্তিত মহাশয়গণ 
এই পুস্তকের ষথেষ্ট প্রশংসা! করিযাছেন। পুস্তকের অঙ্গসৌষ্টৰ ও পণ্ডিত মহা- 
শরগণের প্রশংসাঁবাদ দর্শন করিয়া! আমরা পরম সন্ষ্ট হইলাম । ও্ভাবিত 
ব্ষিয় লইয়া প্রকৃত মীমাংসার নিমিত্ত এতদ্দে শীয় সমাজের যে সকল ত্রাক্গণকারস্থ 
মহাশয়েরা সাগ্রহ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের এই পুস্তকখানি 
পাঠ করা তাহাদের অবস্ত কর্তব্য, অনেকদূর মীমাংসা পাইবেন, জন্দেহ নাই । 
মূল্য এক টাকা মাত্র। 


৯ 
শপ ইশ 


৮৮ সমালোচন। ১৮ শবর্ষ। 


শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণ অস্টকাঁলীন পদাবলী । 
শ্রীযুক্ত বিজয্ননাথ মজুমদাঁর বিরচিত। মূল্য চাঁরি আনা মাত্র। * 

এই পুস্তকে বঙ্গনা, শ্রীরাসরুষ্ণ প্রভাতী-_তক্ত সম্মিলন, শ্রীরামন্ষণের পাঠ- 
যাত্রা, শ্রীরাকৃষ্ণ পাঠলীল!, শ্রীরামরুষ্ণ রা'জলীলা, শ্রীরামকৃষ্ণ সেবালীলা, 
্ীয়ামর্ কীর্ভনলীলা, শ্রীরামক্কষ্জ আরতি, শ্রীরামরুষ্ণ শয়নলীল!, শ্রীরামকৃষ্ণ 
মকরমক্ষল, প্রার্থনা, মাতৃগীতি, গুরুত্বতি, এই বিষয়গুলি গীতিকাব্যে বিরচিত ; 
পদাবলী বলিলে গীতিকাব্য বুঝায়, অতএব ইশ্বা তাহাই । 'অষ্টকানী” শবে '" 
প্রয়োগের হেতুটি পরিশ্ুটরূপে সকল পাঠকের হুদয়ঙগ্ হইবে না, তথাপি এই 
পদাবলী যে ভক্তিরসপূর্ণ, তাহা! অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। লীলাগুলি 
ভিন্ন ভিন্ন স্থুরে সঙ্গীতর্ূপে ছিরচিত। রাঁমরফসেবক বিজ্ব়নাথ মজুমদার 
পবিত্র সংগীত প্রিয়, গীতগুলি পাঠ করিলে তাহ! বুঝিতে পারা যায়। স্থানে স্থানে 
ফবিত্বের পরিচন় দৃষ্ট হইল রামকষ্ণভক্তেরা এতৎ পাঠে আনন্দলাঁড করিবেন, 
সন্দেহ লাই । এই পদাবলীয় আকার ক্ষুত্র বীরো পেজি ৩৮ পৃষ্ঠা মাত্র, এই 
শ্ষুত্ত আয়তনের পুত্তকখানি দোকানে রাখিয়া অর্থলৌভের আশ! ন! করিয়া 

- শ্রীন্ীরামরুষ্চ গৌরবে বিনামূল্যে বিতরণ রিলে ভাল হইত। 


পি, এম, বাক্‌চি কোম্পানির ডাইরেক্টারী পঞ্জিকা । 
বৎসর বৎসর ইহা প্রকাশ হয়, উত্তোরোত্তর শ্রীবুদ্ধি। ১৩১৭ সালের ডাঁই- 
রেক্টারী পঞ্জিকা পুর্বাপেক্ষা নানাবিষয়ে পরিবর্ধিত হইয়াছে। সহন্ব ও মফঃ- 
স্বলের অবশ্ঠ জ্ঞাতব্য তত়গুলি শ্রেণীবদ্ধণপে এই বৃহৎ পঞ্জিকার গর্ভে স্থান পাই- 
রাছে। কাগজ উত্তন, চিত্র উত্তম, পণ্ডিত্গণের গণনাও উত্তম ॥ বাকৃচি 
মহাশয়ের জোগ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীমোহন বাকৃচি মহাশক পরিশুদ্ধ 
. প্রশীলীতে এই পঞ্জিকার অঙ্গরাগসাধনে বিশেষযদ্ধু কক্সিয়াছেন। আমরা আর 
অধিক কি বলিব, ডাইরেক্টারীখাঁনিই প্ররুতপক্ষে সে পরিচয় দিবার উত্তম সাক্ষী। 


তাত্বিক 'রহস্ত (দ্বিতীয় ভাগ) কবিরাজ শ্রীযুক্ত কালীশচন্ত্র সেনগুপ্ত 
কবিরত্ব কর্তৃক সংগৃহিত ও প্রকাশিত। মূল্য বারো আনা। 
ভন্ত্র শান্তের নিগুঢ় ভাবার্থ বুঝিতে না পারিয়া ভ্রান্তলৌকেরা মদ্ধ মাংসাদি 
সেবন.ও জ্্ীসস্তোগ প্রভৃতিই তন্ত্রের সার বলিয়া অধঃপাতিত হয়; সাধকের ভাল 
করিথা কোন কোন ধর্ম ধবজী তান্ত্রিক অনবরত কুক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেছেন ! 
পঞ্চতত্বই নির্বাণ মুক্তির কারণ ইহা বুঝাইফ়্া শিষ্যগণকেও কুক্রিযাসক্ত করিতে- 
ছেন। প্রকৃত পঞ্চতত্ব কি তাহা বুঝিতে অক্ষম হইয়া অনেক লোক মছা মাংসাদি 
পঞ্চমকারকেই পঞ্চতন্ বলিয়া ভ্রষকৃপে নিমজ্জিত হইতেহেন ॥ কবিরাজ কালীশ ) 
চন্দ্র কবিরদ্ব মহাশয় অজ্ঞলোকের সেই ভ্রম দূর করিবার অভিপাষে এই পুস্তক 
প্রচার করিয়াছেন ধাহাঁদের মনে মনে তন্ত্রের উপর ভক্তি আছে, সাহার! এই : 
তাত্বিক রহস্ত পাঠ করিস বিস্তর ড্রানপা'ভ করিতে পারিবে! 





চবি 








“জননী জন্নুলিস্ব অবাহ্সি বাহীয়্ী” 
স্মাভিলক্ষ্কস্পত্রিল্কা ও নম্মা্লোচনী 


»৮শ বর্ধ। ] ১৩১৭ সাল, আষাঢ় । | শসথা। 
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লেখক--শ্রীযুক্ত অন্বিকাচরণ গুপ্ত 1 
পণ্ডিত কবি উর্ধনীকে দেখিয়া! জনকের মনস্চার্চল্যের কথা তুলিয়া পৃষ্ধি বী- 
গর্ভে ভীহার বী্ধ্যপাতে সীতার জন্মকথা বলিয়াছেন। ইনি আবার ঠারেঠোরে 
স্ব! বলিগ্লাছেন, তাহাতে এই বুঝিতে হয় যে, মেনকাদর্শনে কামোগস তা প্রযুক্ত 
জানস সঙ্গমে মেনক হইতে যেমন সীতার জন্ম, অমনি লাঙ্গলের শিরালে সীতার 
উৎপত্তি। এ এক তাজ্জবব্যাপার ! ফলতঃ খিনি যেরূপেই লীতার জন্মকথা 
বলিতে গ্িয়াছেন, তাহাঁকেই পৃথিবীর সহিত সংস্রব ব্াখিতে হইয়াছে; কেহ 


৯২ 


৯০ ৃ . জন্মতুমি | - ৩য় সংখ্যা । 


কেহ বলিতে সাহসী হয়েন নাই যে, আশমান্‌ হইতে সীতাঠাক্রণ মাটিতে 
পড়িয়া উউ উউ| করিয়! কাদিতে লাগিলেন | যদি কেহ তাঁহা লিখিতেন, জহ! 
হইলে জনক রাঁজা দাঁরুণ কুখ্যাতির দাঁয়ে অব্যাহতি পাইতেন । 
বান্সীকির নমগ্ে খবিবাক্যের প্রতৃত কল ছিল। খ্াধিবাক্যে কাহার অনাস্থা 
ছিল না, তাহ! অমোঘ, অলজ্বনীয়রূপে সর্বত্র সকলের নিকট সমাদৃত হইত, 
তাই শ্রীরামচন্ত্রের উপাঁসক মহাকবি বাঁল্ীকি আপনার ইষ্টদেবী বৈকুষঠবিহারিণী ** 
বিষুপ্রিয়। লক্মীকে সামান্ত মীনব-মানবীর সংযোগে জন্মের কথা বলিতে সঙ্কু 
" চিত হইয়া তাহাকে অযোনিজা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, আর প্রকৃতপক্ষে বিষুঃ- 
শক্তি লক্ষ্মী সাগর সম্ভৃতা, সমুদ্রমস্থনে উদ্ভৃতা, সে বিষয়ের অন্যথা করায় পূর্ববা- 
চার্য্যগণের অসম্মান কর। হয় । কিন্ত বাঙ্গীলার প্রাচীনকবি কৃত্তিবাঁস ঠাকুর এবং 
বিষুভক্তিপরায়ণ গোস্বামী মহাশয় বেশ্তার সংঅবে সীতাদেবীর উৎপত্তির পরি- 
চয় দিয়া তাহার দেবত্বে গুরুতর আঘাত করিয়াছেন, অন্ততঃ আজিকালিকার 
দিনে কুরুচির পরিচয় দিয়াছেন। ফলতঃ সীতার জন্মসম্বন্ধে তাহারা যে ধরিত্রীর 
মাতৃত্ব লোপ করেন নাঁই, ইহাই বাঁক্সীকির সৌভাগ্য বলিতে হইবে। 
রাজর্ধি জনক সীতাকে বক্ততূমি হইতে গৃহে আনিয়। অপত্যনির্ধিশেষে প্রতিপালন 
করিতে লাঁগিলেন। সীতা দ্বিনে দিনে শশিকলার স্তায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পিতা- 
মাতার নরনের প্রীতি জন্মাতে থাঁকিলেন। ক্রমে তীহীর বিবাহকাঁল উপস্থিত 
হইল দেখিয়া জনক কন্ঠার উপযুক্ত পাত্রের জন্ত চিন্তিত হইলেন। বহুকাল 
হইল, তাঁহার পুর্ধবপুরুষ দেবরাত ও জনকের নিকট স্থুরলোকবাঁসী দেবগণ একটা 
মহাকায় হরধনু গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, তদব্ধি জনকবংশীয় রাঁজগণ বহুষত্বে সেই 
শীস্তব ধনু রক্ষ। এবং পুস্পচন্দন দ্বার! পুজা করিতেন । রাজা! জনক এই ঘোঁষণাঁ 
করিয়। দিলেন, বিনি সেই হরশরাঁসন ভঙ্গ করিতে পারিবেন, তিনিই সীতার 
*পীণিগ্রহণে সক্ষম হইবেন। পৃথিবীর সর্বাত্র এই সংবাদ প্রচারিত হইলে নানাদেশ 
হইতে রাজা ও রাজপুত্রগণ সীতার পাণিপীড়নার্ধ হই মিথিলা নগরে উপস্থিত 
হইতে লাগিলেন এবং ধন্থুর আকার দর্শনেই ভগ্োগ্ঘম হইয়া! পলায়ন করিতে 
লীগিলেন। রাজর্ধি জনকের এই কঠিন পণ প্রযুক্ত তাঁহার! এই কন্তালান্ডে বঞ্চিত 
হইলেন অতএব জনককে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্ত তাহারা! রোবাবিষ্ট হইয় 
বলপুর্বক সীভাহরণের মানসে মিথিলা অবরোধ করিলেন। একব্ৎসরের তুমুল 
লংগ্রামে রাঁজর্ধির সমস্ত যুন্ধোপকরণ ও সৈগ্ঠ ক্ষ প্রাপ্ত হইপে তিনি দেবগণের 


১৮শবর্ষ। সীতা । | ঠ5 





শরণীপন হইলেন, এবং তীহাদিগের প্রসন্নতা লাভের জন্ত কঠোর তগন্তা আরম 
করিলেন। দেবগণ জনকের তগস্তায় তুষ্ট হইয়া তাহাকে চতুরঙ্গ সেন! সমন 
করিলেন সেই সৈম্ত সাহাযো রাজর্ষি জনক প্রোৎসাহিত হইয়া পুনরার যুদ্ধা- . 
রস্ত করিলে লুৰীর্য্য ছুরাটারগণ পরাভূত হইয়৷ ইতস্ততঃ পলায়ন করিলেন 
অতঃপর রাজর্ষি জনক এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সমস্ত রাজা খষি ও 
সর্বসাধারণ জনগণকে সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করেন, এই সময় অযোধ্যাবিপতি মহাঁ- 
রাজ দশরথের পুত্র রামচন্দ্র অন্থজ লক্ষণের সহিত মহ্র্ষি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ বিদ্র- 
কারী রাক্ষপগণকে বিনষ্ট করিয়া! মহাঁমুনি বিশ্বামিত্রের সিদ্ধাশ্রমে অবস্থিতি 
করিতেছিলেন, রাজর্ষি জনকের যদ্তকাঁল উপস্থিত হইলে ভগবান্‌ গাধেয় তীহাঁ- 
দিগকে তীহার সহিত যন্জদর্শনে যাইবার জন্ত অনুরোধ করিলেন, বং সেখানে 
এক অপূর্ব ধনুর অস্তিত্বের কথা জানাইলেন। রামচন্দ্র সম্মত হইয়া মহর্ষি 
বিশ্লামিত্রের সহিত মিখিলাযাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তাহার পদরেণুষ্পর্শে 
অহল্যার উদ্ধার হয়। অনন্তর তাহারা মিথিলা রাজধানীতে উপস্থিত হইলে 
রাজর্ষি জনক তাহাদের সমুচিত অভ্যর্থনা করিয়া বিশ্বামিত্রকে রামলশ্মণের পরি- 
চয় জিজ্ঞাসা করিলে খষিপ্রবর উত্তর করিলেন, “ইহারা অধোপ্যাধিপতি দিগন্ত 
বিশ্রুত মহারাজ দশরথের পুত্র, হরধনু দর্শনে ইহাদের এখানে আগমন।” রাজর্ষি 
জনক প্রিযনদর্শন রাম ও লক্ষণকে দেখিয়া পরম পুলকিত হইলেন, এবং যর সহ- 
কারে তাহাদিগকে হরধন্ু প্রদর্শনার্থ সচিবগণকে তাহা বাহির করিয়া আনিবার 
আদেশ করিলেন। সেই দিব্য শাস্তব শরাঁসন আটখানি চাঁকাবিশিষ্ট লৌহ 
মঞ্জুযা অর্থাৎ লৌহাদ/র মধ্যে ছিল। মঞ্জুষাটা গন্ধমাল্য পরিশোভিত। পাঁচ 
হাঁজার ভৃত্য উহ টানিয়া বাহিরে আনিল। রামচন্দ্র ধনুর নিকটবর্তী হইয়! 
আবরণ উন্মুক্ত করিয়া তাহ! দর্শন করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিবেন,_-"আমাকে' 
কি ইহা উত্তোলনপূর্বক ইহাতে জ্যারোৌপণ করিবার চেষ্টা, করিতে হইবে ?” 
রাজর্ধিজনক ও খবি বিশ্বীমিত্র ইহাতে অন্ুমৌদন করিলে,রামচন্ত্র সভাসীন রাজন্ত- 
গণ সমক্ষে ধনুর মধ্যদেশ ধারণ করিয়া অবলীলাক্রদে তাহা উত্তোলন করিলেন, 
এবং তাহাতে গুণাঁরোপণ করিয়া আকর্ণ পুরিয়া যেমন আকর্ষণ করিলেন, অমনি: 
সেই ধন্ধু দ্বিখগ্ড হইয়া গেল। তাহাতে বজ্রধ্বনির স্তায় শ্রুতিপীড়ক একটা 
(বিকট শব্দ হইল। চত্ুর্দিকবর্তী ভঁভাগ কীপিয়া উঠিল, যেন ভূমিকম্প হইল। 
জনক ধিশ্বামিত্র এবং রানপক্ষণ ব্যতীত নকপেই ঘুর্ছিত হইয়া পড়িল। অনন্তর 


৯; জন্মভূমি! ৩য় সংখ্যা । 
সভাস্থ সকলের চৈতন্য সম্পাদন হইলে রাজর্ষি জনক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, 
আজি আমি রামচন্দ্রের বলবীর্ষ্য দর্শনে চমত্রুত হইলাম। ইনি এ্রতীধিক পরা 
ক্রমশালী আমি স্বপ্নেও কখন ভাঁবিতে পারি নাই। আমার মনে হইয়াছিল, 
ধনুর্ডঙ্গ কাহারও সীঁধ্যায়ন্ত নহে, অতএব জানকীর বিবাহও নিতান্ত অসম্ভব ঃ 
কিন্ত এতদিনে আদার সেই ভয় তঞ্জন ঘটল। রামচন্দ্র যেরূপ মহোচ্চ ক্র্যবংশ 
সন্ত, তেষনি সদ্গুণরাশির আধাঁর। এতদিনে জানিবাম আমার কন্ঠ! জানকী 
হইতে আমানের বংশ চিরকীন্ডিত হইবে । রাঁমচন্দ্রের সহিত সীতার শুভবিবাহ 
স্থিরীরূত হইয়! গেল। মিথিলার রাজদূত অযৌধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথকে 
এই শুভবিবাহের সংবাদ জানাইয়৷ তাহাকে মিথিলায় আনিবার জন্য অযোৌধ্া 
যাত্রা করিল। রাঁজধি জনক বিবাহের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর দৃত- 
গ্রণ অশ্বীরোহণে তিন দিনেই অয়োধ্যায় উপস্থিত হইয়া রাজ! দশরথকে রাঁম- 
চন্দ্রের হরধন্ু ভঙ্গের সমাচার দিল এবং তাহার অভিমত হইলে বাজর্ষি জন 
রামচন্দ্রকে তীহার সীতাঁনারী কন্ঠা সম্প্রদীনের প্রার্থনাও জানাইয়াছেন। মন্ত্রী ও 
খষিগণের সহিত এক মত হইয়া রাজা দণরথ তাহাতে সম্মতি দিয়৷ আত্মীয় অন্গু- 
চরব্গ সমভিব্যাহারে তৎপরদিন মিথিলা! যাত্রা করিলেন। 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
বিবাহ। 


রাজা দণরথ সাঞ্গোপাঙ্গ সহিত যথাকালে মিথিলার রাজধানীতে উপস্থিত, 
হইয়! জনক দ্বারা সতকৃত হইয়৷ তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রাজর্ধি 
জনকের অনুজ কুশধ্বজ সাক্কস্তৎকারীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। বিবাহৌৎদ 
সম্পাদনোপলক্ষে জনক 'ভাহাকে মিথিলায় আনিবার ভন্ত দূত পাঠাইলেন। কুশ- 
ধবজ মিথিলায় উপস্থিত হইলে রামসীতার বিবাহের দিন স্থিরহইল। সেদিন 
উত্তর ফন্তরণী নক্ষত্র । : ইহা ব্যতীত মাস বার তিথি প্রস্থুতির উল্লেখ নাই। 
বিবাহে উভয় পক্ষের কুল পরিচয় হইল । মহর্ধি বৃশিষ্ঠ স্্যবংশের পরিচয় দিলেন, 
রাজর্ধি জনফ নিই আপনঢে চন্দ্রবংশের মহিমা কীর্ভন করিলেন, অতঃ- 
পর তিনি রামচন্দ্রকে সীতা এবং লক্ষণকে আপনার ওরস-পুক্রী উ্মিলাকে সম্প্র- 
দীন করিবার শ্রন্য সর্বসমক্ষে অঙ্গীকার করিলেন এমন স্ময়ে মহামূনি বিশ্বা- 
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মিত্রের প্রস্তাবে এবং বশিষ্ঠের অনুমোদনে মহারাজ কুশধ্বজের কন্ঠ! মাণডবী 
ও ক্রুতকীর্তির সহিত ভরতশক্রদ্বের বিবাহের কথা উত্থাপিত হইলে রাঁজর্ধি জনক. 
কৃতাঞ্জলিপুটে খাধিবাক্যে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়া বিবাহে সম্মভি প্রদান 
করিলেন। পিতার সহিত ভরতশক্রদ্বও মিথিলার আসিয়াছিলেন। রাজা দশরথ 
পুত্রচতুষ্টয়ের বিবাহোপলক্ষে গো-ভূমি হিরণ্যাদি-দান করিলেন। 
পর্দিন প্রাতঃকালে রাজ! দৃশরথ প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিযবা খধিগণের সহিত 

যত্তক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন । রামচন্দ্র বিবাহোচিত হস্তস্থত্রাদি বন্ধন ব্যাপার 
জন্পাদনাস্তে সর্বালক্কারভূষিত ভ্রাত্গণের সহিত শুভলগ্নে বিজয়াখ্য মুহূর্তে বশি-. 
ঠাদির পশ্চাগমন করিলেন। এদিকে যজ্জ-বেদিকার সম্মুখে প্রদীপ্ত পাবক- 
শিখার তায় মীতা, উর্মিলা, মাওবী, ও শ্রতকীর্তি চারিভগ্নী উপবিষ্টা 
ছিলেন। রাজা দূশরথের আগমনে রাজর্ষিজনক বশিষ্ঠদেবকে কহিলেন,_-“*বিবাঁ' 
হের সমস্ত আয়োজন প্রস্তত বিবাঁহোচিত সমুদয় কার্ধ্য সম্পন্ন করুন।” মহর্ষি 
বিশ্বামিত্র ও বিদেহ-কুলপুরৌহিত গৌতমতনয় শতানন্দ উভয়ে শীস্্রবিধানান্ু" 
সারে বজ্ঞশীল! মধ্যে এক বেদী নিম্মীণ করিলেন। তাহার চতু্দিক গন্ধ-' 
পুষ্পাদি বার! সমাবস্কত হইল । যবাঙ্থুর বিশোভিত বুল চিত্রিত কুস্ত অগ্ুপু্ণ 
শরাৰ ধুপময় ধূষপাত্র, শঙ্খীধার, ক্রব, মাল্য, অর্ধ্যপাত্র, লাক্সপাত্র এবং হরিদ্রাঁ 
রঞ্জিত পবিত্র, আতপ তওলপূর্ণ পাত্র সমূহ ব্বাহ-বেদিকার চতুর্দিকে শৌভষ 
পাইতে লাঁগিল। বশিষ্ঠদেব সমদীর্থ দর্ভসকল মন্ত্রপৃত করিয়া বেদীর উপরি 
তাঁগে সমাকীর্ণ করিলেন, এবং যথাবিধানে বহিস্থাপন করিয়া তাহাত্বে আহত 
প্রদ্ধন করিতে লাগিলেন। তাহার পর রাজর্ষি জনক সর্বালঙ্কার ভূষিত! সীতা- 
দেবীকে রাধচন্দ্রের পুরোভাগে অগ্নি সমক্ষে আনয়ন করিয়! রামচন্দ্রকে কহিলেন, 
“হে বৎস! আমার কন্া সীতা তোমার সহধর্মিণী হইছলন। তোঁমার মল 
হউক। তুমি পীণি দ্বারা পাঁণিগ্রহণ করিয়া ইহাকে পত্বীহ্ছে স্বীকার কর। 

ইনি নিরূত পতিব্রতা থাঁকিয়! ছাক্সার ন্তার় তোমার অন্ুগামিনী হইবেন 1৮ এই 
বলিয়া তিনি রামচন্দ্রের হস্তে মন্ত্রপৃত বারি নিক্ষেপ করিজেন। এইবপে রাজ! 

জনক আপনার ছুই কন্তা ও কুশধ্বজের ছুই কন্া চা্রিটা কন্তাই রাঁজ! দশরথের 

চারিটা পুত্রকে সম্প্রদান করিলেন। রাজকুমারেরা৷ আপনাপন পদবীর পাণি- 

গ্রহণ করিলে, শাস্্মার্গান্ুসারে বিবাহকাধ্য সুসম্পন্ন হইল । পরিশেষে রামচন্্রা্ি 
্রাতুচতুইয় স্ব স্ব ভার্ধ্যাগণের সহিত তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া শিবিরে 

গমন করিলেন। রাজা দশরথ খষি ও অমাত্যগণ পরিবৃত হইয়া আনন্দোৎসৰ 

দেখিতে দেখিতে তীহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ শিবিরে গমন করিলেন। 


৯৪ জন্মভূমি | ৩য় সংখ্যা । 


বাক্মীকি রচিত মুল রামায়ণে রামচন্ত্রের বিবাহ ব্যাপার এইরূপ খ্বর্ণিত 
হইয়াছে । খ্ধিবর বালীণকি রামচন্দ্রের উপাঁসক। তাহাকে পরত্রহ্ম জ্ঞানে 
পূজা করিতেন, সীতা তাহার শক্তি। বাঁমচন্্র পুরুষ, সীতাদেবী প্ররুতি। 
তাহাদের দ্বারাই ইহজগতের উদ্ভব, স্থিতি এবং প্রলয়। সৃষ্ট বস্তর সহিত, 
ষ্টার কোনরূপেই সাদৃশ্য তুলনা চলিতে পাঁরে না! বলিয়া মহর্ষি বাঁ্মীকি সামান্ত'" 
নারিকার গ্তায় বীতাদেবীর রূপবর্ণন! দ্বারা আপনার পাপ সঞ্চয় ও লেখনীকে 
কলুষিত করিবার চেষ্টা করেন নাই । ইহ্‌-জগতের যাহা কিছু সৌন্দর্যের সার» 
- তাহাই বাহার ইচ্ছাসমুস্তুত তাহার আঁবার উপমেয় কি আছে? কবিবর বান্মীকি 
মোটের উপর রাঁমায়ণের স্থানে স্থানে সীতার সৌন্দধ্য লালিত্যের পরিচয় দিয়া- 
ছেন বটে, কিন্তু তদতিরিক্ত তাহার মুখখানি “বিকশিত কমল” “শারদ পৃণিমার 
চন্জমা” ইত্যাদি কথায় দীতার রূপের পরিচর দেন নাই, কিন্তু কাঁলসহকারে 
সমাজের শিক্ষা দীক্ষা এবং প্রবৃত্তি অনুসারে মনুয্যের মতি গতি ও রুচি এক- 
রূপ.থাকে না। ব্রেতার কবি বাশ্মীকি যুগযুগ্রান্তর পরে কৃত্তিবাস পণ্ডিতের 
হাঁতে পড়িলেন। তাহার বহপুর্ব্বে সস্কত দর্শনশাস্ত্ের পুর্ণপ্রভাবে হিন্দুর অব- 
তাঁরবাদ ও সাঁকাঁর উপাঁসনার একটু পার্থক্য জন্মিয়াছিল, তাঁই ত'খকালিক 
কালিদাস, বররুচি, মাঘাদি সংস্কত কবিগণের ভুলিকায় হিন্দুর দেবদেবীগণ ভিন্না- 
কারে চিত্রিত হইয়াছেন,-তীহারা মানবী মৃত্তি ধারণ করিয়াছেন, তাহাদের 
আকারপ্রকার, ভাবভঙ্গী, বদনভূষণ, চালচলন সমস্তই মানবের স্তায়। তাহাতে 
কাব্যামোদীর আমোদ জন্মিলেও ভক্তের তৃষা নিবৃত্তি পায় না। কৃত্তিবাঁস সংস্কৃত 
কবির অন্থঘরণ করিতে গিয়া সীতা দেবীকে কাব্যের নারিকারূপে চিত্রিত করি- 
াঁছেন। সাত্বিক হিন্দুর নিকট “দেবীগাহাক্স্ের” যতটা আদর যদ্র, কুমার 
সম্তবের ততটা নহে । বাক্মীকির আমলে সাধারণ মানবচরিত্র যতটা সরলতাপূর্ণ 
বিকীরশূন্য ছিল, কালক্রমে তাঁহার ব্যভিচার টিয়া আসিতেছে । সমাজের ও 
জাতীয় চরিত্রের অবস্থানুসারে কাঁব্যনাটকাদির নায়কনায়িকার চরিত্র চিত্রিত 
হইয়া থাকে । তাঁই বান্ীকির সীতায় যাহ! দেখিতে পাই, ক্ত্তিবাঁসের দীতীয় 
তাহা পাই না। 
ঘন কেশপাশ তাঁর যেমন চাঁমর 
পাকা বিশ্বফল তুল্য তাঁর ওষ্ঠাধর ॥ 
মুষ্টিতে ধরিতে পাঁরি তাহার কীকালী। - 
হিঙ্ুলে মু্ডিত পাদপন্সের অস্তুণি ॥ 
পরমস্থন্্রী কন্তা যেন হেমলতা । 
শিরালে হইল জন্ম নাম রাখ সীতা ॥ আদিকাণ্ড 
- ক্রমশঃ 


হ্ুহলন ৩৩ ভলস্মীম্ও। ॥ 
লেখক-_সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণঠ বাগ্চী 


১ 
ফুল কহে সমীরণে, 
“ছি ছি তব একি ব্যবহার ! 
চুরি ক'রে লয়ে গেলে 
হাদি হ'তে সুরভি আমার 1” 
২ 
পএত নিরদয় তুমি 
ফিরে আর দেখনা চাহিয়া, 
কীটের দংশনে-_বিষে_ 
দিবানিশি দছে মোর হিয়া 1” 
তু 
সমীরণ কহে “ফুলবালা- 
কি যাতনা জান না আমার, 
নাহি দেয় তিলেকের স্থান 
এই ধর! মোরে ফীড়াবার |” 
৪ 
গগুতিগন্ধ, ধুলারাশি আর-_. 
ন্দীবের সে তপ্ত দীর্ঘ শ্বাস, 
বুকে ল'য়ে ফিরি সদা আমি 
অবিরামে হায় বারে! মাস !” 
॥ ৫ 
পতোমার সুরভি বুকে লয়ে, 
ফুলবালা__-ক্ষণতরে তাই-- 
শ্রাস্ত, ক্লান্ত, শক্তিহীন এই 
হৃদয়ের সম্তাপ জুড়াই 1” 
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ভক্তবীর স্ুরেক্্নাথ। 


জন্মভূমির পাঠকমহাশয়েরা বৌধ হয়, এই ভক্তবীরের নামটি অরই শুনিয়া 
খাকিবেন) সেই সিমুলিয়ার স্থুপ্রসিদ্ধ মিত্রবংশের বংশধর বাবু স্রেন্ত্রনাথ মিত্র । 
গাঁ়তর ধর্ম্ানুরাগ বশতঃই তাহার উপাধি ধর্মবীর । ভগবান পরমহংস রামকৃষ্ণ 
দেবের প্রতি স্ুরেন্্রবাবুর প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছিল। ইংরাজী ভাষায় 
অরেব্রনাথ:ন্ শিক্ষিত, অথচ হিন্দুধর্মের প্রতি তাহার আস্তরিক শ্রদ্ধাতক্তি ছিল। 
একদা তিনি বাটার সম্মুখে. ত্রিশুলধারিণী ক্ুষণবর্ণা একটি ভৈরবী দর্শন করেন, 
ভেরবী তাহাকে বলেন, প্বাবা! সব মিথ্যা, কেবল, সেই সত্য।” কেবল 


১ 


ওয় সাখ্যা। উদ্মভূমি। ৯ 


এ কথাটি বলিয়াই ভৈরবী অরষ্ত হন। তদবধি স্ুরেস্রবাবুর চিন্তবিচলিত হয়। 

সেই অবস্থায় তাঁহার একজন বন্ধু তাহাকে দক্ষিণেশ্বরের কাণীবাঁড়ীতে পরম- 
ংবদেবের নিকট লইরা যান। পরম্হংসদেব তাহাকে দেখিবামাত্র আদর করিয়া 

এরূপতাবে কতকগুলি উপদেশ নিরাহিঙ্গেন বে, তৎ প্রভাবে সুরেন্্রনাথের দিব্য- 
জ্ঞানের উদয়-হয়। রামক্ৃঞ্চদেব বলিয়াছিলেন যে, "লোকে বাদরছ1ন1 হইতে . 

*ডায় কেন, বিড়ালছানা হইলে ত ভাল হঞ। বীদরছানার স্বভান এই যে, 
মে ইচ্ছা! করিগ! তাহার মাতাকে জড়াইন্! ধরিলে তবে মাতা তাহাকে স্থানাস্তরে 
লইয়া যায়; কিন্তু বিড়ালছানার স্বভাব সেরূপ মহ; তাহার সাতা। তাঁহাকে 
যে স্থানে রাখিয্া দেয়, সে- দেই স্থানেই পড়িয়া মিউ জিউ করিতে থাকে। 
স্বাদরছানার স্বভাব জ্ঞানপ্রধান, বিড়ালছানার স্বভাব ভক্তিগ্রধান; সাঁধক- 
দিগের সহিত ইস তুলনা! করা যার।” 

& উপদেশ শ্রবণ ই জুরেত্্রবাধুর হৃদয় এককালে দ্রবীভূত হন্ন। তিনি তদ-? 
বধি প্রতি রব্রিবারে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন. করিতে না গেলে সুস্থির 
শাকিতে গারিতেন না। যদি কোন ব্বিবারে- কার্যগতিকে যাইতে না পারি- 
তেন, তাহা হইলে পরমহংদদেথের কোন কোর্স ভক্ত পরমহংসদেবকে বলিতেন, 
“আপনার স্থরেন্্র আজ আইসে নাই, বোঁধ হয় অন্ত কোন কার্যে মাতিয়া 
খিগ়াছে।” ঠাকুর ভাবাধেশে বলিতেন, পদিনকতক তাহার আমোদ আল্লা 
করিবার সাধ মাছে, করুক ১ ইহার পর ও সকণ কিছুই থাকিবে না, পরিণামে 

. তাহার কার্ধা দেখি! লোকে মোহিত হইয়া যাইবে এবং তাহারই আদর্শে ঢলিতে 
ইচ্ছা করিবে।” | 
তখন সে কথার মর্ম কেহই অনুধাবন করিতে পারে নাই, শেবকানে 
বুঝিয়াছিল। যে দিনের ফথা, তাহার পরদিন স্থরেন্্রবাবু কোন ভক্তের নিকট 
যাইয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, “গতকন্য ঠাকুরের সন্ুথে আমার সম্বন্ধে কি কি কথ! 
হইয়াছিল ?” 


ভক্ত ধ্তটুকু ম্মরণ করিয় রাখিতে পারিয়াছিলেন, ুয়েন্্রবাবুর প্রশ্নে তত 
টুকু উত্তর দিলেন। 
স্থরেন্্বাবু তখন আর কোন কথা প্রকাশ করিলেন না; তৎপর রৰিবারে 
হক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন। সে দিন কিন্তু পরম্হংসদেবের নিকট ন! বসিয়া 
তিনি অন্ত লৌকের পশ্চাতে চুপ ককিঘা বসিয়া রহিলেন। 


১৩ 


৯৮. ভক্তবীর স্থরেন্রনাথ। ১৮শ বর্ষ। 


ঠাকুর তৎকাঁলে স্ুরেন্্রনাথের কুষ্ঠিতভীব দেখিয়া হান্ত করিয়া বলিলেন, 
“চোরটির মতন অমন করিয়া বসিয়া রহিয়াছ কেন? নিকটে আইস।” 
স্ুরেন্্রবাবু অগত্যা পুর্ব স্থান হইতে নীরে বীরে উঠিয়া আসিয়া পরমহংস- 
দেবের চরণবন্দনাপুর্বক নতশিরে নিকটে বসিলেন। ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, 
“দেখ, লোকে যখন কোথাও ষাঁর, মাকে সঙ্গে লইয়া যাঁর না কেন? মাকে সঙ্গে 
লইলে বিস্তর উপকার। যে গুতকাধ্যে লোকের সংকর ছিল না, জননীর কৃপা +* 
তাহা সিদ্ধ হয়। পুরুষার্থ সর্বদা প্রয়োজন 1” 
তিনি নিজেই এঁ সকল কথার লক্ষ্য, স্ুরেক্্রবাবু তাহ! বুঝিতে পারিলেন। 
পূর্ার্থের কথা শ্রবণ করিয়! ছিনি মনে করিলেন,  পুরুষার্থের জালাতেই ত 
অস্থির"হইয়াছি। 
অন্তর্যামী পরমহংসদেব তৎক্ষণাৎ স্থরেন্দ্রবাবুর অন্তরের ভাব বুঝিতে পাঁরিলেন, 
'স্থুরেজ্জনাথের প্রতি কটাক্ষ করিয়া তিনি বলিলেন, *শৃগালকুকুরের পুরুষার্থকে 
পুরুষার্থ বলে না, পুরুষার্থ ছিল অর্জুনের ) অর্জুন যখন যাহ! করিধ মনে 
করিতেন, তখনি তিনি তাহা সম্পন্ন করিতে পারিতেন ।» 
এই কথা শ্রবণ করিয়া স্ুয়েক্্বাবু বিস্মিত হইলেন; বিনত্রস্বরে বলিলেন, 
“ঠাকুর | আপনি অন্তর্যামী, আপনি আমার মনের কথা টানিয়া বাহির করিলেন, 
-লুক্কাইয়। কোথায় আমি কি করিনাছি, তাহা আপনি জানিতে পারিয়াছেন, 
আপনার কাছে আঁর গোঁপন করিব কি? ঠাকুর ! যাহা বলিলেন, তাহাই যথেষ্ট, 
আর বেশী বলিবেন না) ভক্তমণ্ডলী সকলেই জানিতে পারিবেন” 
পরমহংসদেব নিরন্ত হইলেন। তাহার শক্তিপ্রভাবে স্থুরেন্্বাবু কিছু- 
দিনের মধ্যে একজন ভক্তশ্রেষ্ঠ হই! উঠিলেন। তীহীর প্রতি পরমহংসদেবের 
অসীম রুপা হইল। পরমহংসদেব প্রার সর্বদাই স্থরেক্জরবাবুর বাঁড়ীতে আদিতেন। 
তৎকালে ব্রদ্দানন্দ কেশবচন্ত্র সেন ভীহার ভক্ত, একেখ্বরবাদ এচারক পরিব্রাক 
. বিজয়ক্ুষ্ণ গোস্বামীও সেই ভক্তির অনুরাগী, বিজয়কেশবাঁদি ভক্তগণকে লইয়া 
পরমহংসদেব তথায় বহুক্ষণ আনন্দ করিয়া! যাইতেন। ঠাকুরের উপদেশমতে 
স্থরেন্রবাবু প্রতিদিন প্রাতঃকালে পরমত্তক্তিসহকারে তীঁহার ইষ্দেবীর পুজা 
করিতেন । 
এই স্থানে স্ুরেন্বাবুর মহত কার্ধের পরিচয়্। দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের 
নিকটে যে সকল ভক্ত থাকিতেন, তাহাদের অশন বসন ও পরিচর্ধ্যের নিমিত 





৩য় দংখ্যা। জন্মভূমি [ হ 
যত*টাঁকা ব্যয় হইত, স্ুরেন্্রবাবু নিজ তহবিল হইতে অকাতিরে অধিকাংশ অর্থ 
' প্রদান করিতেন । দক্ষিণেশ্রে শ্রী হ্ীরানকৃষ্দেবের জন্মোতসবের নামও পুর্বে কেহ, 
জানিতেন না, স্রেন্ত্রবাবুই সেই জন্মো সবের প্রথম স্থপ্টিকর্তী | 
স্থরেন্্রবাবু যুক্তহস্ত পুরুষ, তাহার নিয়মিত আয়ও প্রচুর ছিল, ঠাকুরের 
-»মেবা ও পরিচর্যের নিমিত্ত, ভক্তগণের অভাবি মোঁচনের নিমিত্ত, প্রস্নবদনে 
তিনি তীহার সেই বিপুল আর ভক্তিভাঁবে উৎসর্ণ করিতেন । ঠাকুর যখন গীড়িত 
হইয়া শধাগত হন, স্বরেন্ত্রবাবু তংকালে নিজ ব্যয়ে কাঁশীপুরের বাঁগান ভাঁড় 
লইয়া তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বর হইতে সেই বাগানের স্ুরম্য নিকেতনে আনিয়৷ রাখেন, ' 
ঠাকুরের বালক তক্তের! প্রায় বাগানে থাকিতেন; নিশিদিন তীহা রাই ঠাকুরেক” 
/ 
সেবা করিতেন); গৃহী তক্তেরা সর্বদাই তথার.যাইতেন, মধো মধো রাত্রিবাসও 
করিতেন; তাহারও অধিকাংশ ব্যয় সুরেন্্রবাবুর । 
পরমহংসদেবের সর্ধরধর্সমঘয়ভাব বুঝিতে পারিয়! স্মুরেন্রবাবু একখানি, 
ছবি প্রস্তত করাইয়াছিলেন, সেই ছবির নাম পির্বধন্্সমনয় | সেই ছবিতে 
একটি শিবমন্দির ও.একটি গির্জা চিত্রিত আছে; গির্জার সম্দুখে প্রভু চৈতন্ত- 
দেব ও প্রভু ঘিশুখুষ্ট পরম্পর হস্ত ধারণ করিয়া নৃত্য করিতেছেন; সকল সম্প্র- 
দ্লায়ের এক একটি ভক্তের চিত্র সেই ছবিতে আঁছে; ভক্তের! খোল, করতাল, 
শিক্ষা ও মন্দিরাদি যন্ত্র বাজাইতেছেন। পরমহংসদ্দেব কেশবচন্্র সেনকে সেই ছবি 
দেখাইতেছেন। ] 
সেই ছবিখানি চিত্রিত করাইবাঁর দুইটি উদ্দেগ্তছিল; প্রথম উদ্দে্ত--পরম্” 
হংসদেবের সাধনের ফল £সকলকে প্রদর্শন করা, দ্বিতীয় উদদেশ্ত--কেশব বাবু শী 
ভাঁবটি পরমহংসদেবের নিকট হইতে পাইয়াছেন, তাহাই সকলকে প্রদর্শন করা । 
কেশব বাঁবুর নববিধান ভাবটি থে পরমহংসদেবের ভাবের বিকৃতি, স্ুরেক্্রবাবু, 
তাহা বুঝিয়াছিলেন, সেই কারণেই ছবিখানি তিনি কেশববাবুর নিকটে পাঠাইগ্কা- 
ছিলেন; ছবি দর্শন করিয়া কেশববাবু স্ুরেন্ত্রবাবুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন» 
তাহ এইস্থলে গৃহীত হইল. 
, প্ধাহা হইতে এই ছবির ভাব বাহির হইয়াছে, তিনি ধন্য ।” 
£ সুরে্্রবাবু সেই ছবির ভাঁবে একট যন্ত্র * নিম্ধীণ করা ইয়াছিলেন। সেই যঙ্ে 
বৈষ্ণবের খুস্তি, খৃষ্টীনের জুশ, মুসলমানের পঞ্জা এক স্থানে মিশাইক়াছেন। 
কেশববাঁবু সেই যন্্ট লইয়া একবার সঙ্ধীর্তনে বাহির হইয়াছিলেন? 
* যনটির প্রতিরূপ আমাদের এই "জন্মভূমি, পত্রিকার শিরোভাগে অঙ্কিত আছে 
সর্বরধর্ম সমন্বয়ের ছবিখানিও জন্মভূমিতে মুদ্রিত করিয়া! পাঁঠকগণকে দেখাইবার 
ইচ্ছা রহিল 














১০৭ ভক্তবীর স্থরেক্জনাথ। সপবর্ষ)। 


পপ 
করের দেহাবসানের পর তাহার অস্থিভগ্ত লইগা জননী দিবস তখনক্যর 
ভক্জম গুন কাকুডপাছীরবাগানে সমাধি দেন। বাক স্থরেন্্রনাথ তাহার প্রধান 
উস্তোশী।  কীকুড়গ্াীর বাগানখানি পরমহংসদেবের অগ্ঠতম প্রিয়ভক্ত সি 
পিয়ার বাবু রামচক্জ দতের অধিকৃত। জন্মাষ্টমীর পূর্ববদিন সুরেন্্রবাবু নিজ 
খরঠ”পেই বাগানের অন্গল কাঁটাইয়। একটা সুঁড়ীপথ প্রস্তত কর্রিঘ্া দেন» 
দেই পথ এখন প্রশস্ত হইয়াছে, সেই পথে এখন বহুলোর্ক গতিবিধি করিতেছে। 
কীকুড়গান্থীর বাগানের নাঁম যৌগোগ্ভান, দেই রাস্তাটি নাম যোগোগ্ঠান লেন। 
ষৌগোন্ঠানে পরমহংসদেবের দেহাস্থি সমাহিত করিয়া ধর্মবীর স্ুরেন্্রনাথ 
দি এ যোগোগ্ানের পার্স্থিত তাঁহার নিজ উগ্ভানে খিচুড়ীয রন্ধন করাইয়া 
ঠৃুক্ের ভোগ দিয়া ভক্তগণকে প্রসাদতক্ষণ করাইয়াছিলেন। সেই উত্সবে 
মহাসমারোহে সংকীর্তন হইয়াছিল। সমস্ত ব্যয় প্রায় সুরেন্্রধাবুর নিজের । 
যোগোগ্ঠানের অনুষ্ঠাতা ভক্তগণকে আমাদের শত ধন্তবাদ, সেই উৎসব স্মরণ 
- করিয়া হার! তদবর্ধি এখনও পর্যন্ত প্রতিবৎদর জন্মাষ্টিশীরদিবস শতশত কীর্তন- 
সম্প্রদায়ের সহিত সিমুলিযা টস সুরেজবাতুর আবাসবাট্ুর সনমখে দ্ডারমাঁন 
হইয়া সংকীর্ভন করেন, সেইস্থান হইতেই কীকুড়গাহীর যোগোষ্তানে চলিয়া যান। 
.ভক্তিশৌরবে বাবু হরেজুনাথ মিত্র একজন ধর্মবীর । ঠাকুরের দেহ রক্ষার 
' পর তদীয় ভক্তসন্ন্যাীগণ ছড়িভঙ্গ হইয়। ইতস্ততঃ পর্যটন কাঁরিতেছিলেনূ, বাবু 
. ক্েজনাথ ঘরাহনগরে গুড়ের বাগান ভাড়া লইয়া যন্পূর্ববক উদ্তরাস্ত £সন্্যাসী- 
গ্রণফে একত্র মিলিত করেন, তাহাদেরও অধিকাংশ ব্যয় নিজে প্রদান করিতে 
থাকেন। সে বাগানের নাম হয়, “বরাহনগরের মঠ।৮ সেই মঠের কোন ভক্ত 
. স্ুরেন্তবাবুর বাড়ীতে আসিলে তিনি পরমাদরে তীহার সেবাযদ্ব করিতেন । 
- - বাবু স্থরেন্রনাথ ভগবান ্রীপ্রীরামকুষ্তদেবের "অকপট ভক্ত, তিনি দক্ষিপে- 
শ্বরে ফান্তুন মাদে জন্মোংসবের একমাত্র প্রবর্তক, জন্মাষ্টনীতে যোগো্ধনের উৎ- 
সবের উৎসাহদাত), বরাহনগরে মঠের সৃষ্টিকর্তা, সর্বধন্তসমন্ধয়ের ছবি ও যন্সষ্ি 
তাহার উদ্ভাবনী শক্তির নিদর্শন । 
প্রত শ্রীরামক্কষ্চদেবের গৌরবস্ডক এত গুলি মহতৎকাঁধ্য স্থরেন্্রবাবু করিয়াছেন, 
পেই গৌরবে তিনি অকাঁডরে অর্থদান করিয়া গিয়াছেন,ঠাকুরের নামের আধুনিক 
ভর্তম্জুদীর মধ্যে কতকগুলি ভক্ত এক্ষণে সেই পরমতক্ত হ্বরেন্রনাথের নামটি 
পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে অগ্রকাশ রাখিয়াছেন। 


ওয় সংখ্যা। জন্মভূমি । ১০১ 


আর একটি প্রশ্ন।-_ জ্যৈষ্ঠ মাসের শু্রপন্ষীয়। ষঠীতিথিতে সুরেন্্রবাকু 
দেহ রক্ষা করেন, তক্তমগ্ুলীর মধ্যে কেহ কি সেই তিথিটি স্মরণ করেন? ভক্ত- 
বীরের তীরেভাবের দিনে একটি উৎসব কর! কি উচিত বলিয়া বিবেচিত হয় 
না? আমরা বোধ করি, ভক্তমণ্লীর মধ্যে অনেকে সেই দিনটি পধ্যস্ত ভুলিয়- 
গিক্লাছেন। ধর্মনংসারে ইহা কি ঘারপরন্থাই পরিতাপের বিষয় নহে? টি 





৮০৫ 
স্পেস 080. 0 ০ পিপি 


২২১ভি্লাই । 


€ কাশী যাই কি মক্কা যাই?) 
লেখক- শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ, বি, এল, 


শুনিতে পাওয়া যায়, আমাদিগের দেশে ভ্্ীপুরুষ উভয় শ্রেণীতে শতকরা 
প্রায় ছুইএকটা শুটিবাই থাকে। চক্ষেও আমরা ছুইচারিটা দর্শন করিয়/ছি। এই 
কলিকাতা সহরের ফোন এক পল্লীতে সন্তান্ত এক পরিবার মধ্যে একটা বৃদ্ধা সত্রী- 
লোক অত্যন্ত শুচিবাই ছিলেন। স্থানের ও দেহের পবিভ্রতা সন্বদ্ধে তাহার অনেক » 
গুলি অনুষ্ঠানের পরিচয় 'আছে। একটা পরিচয় বড় অদ্ভুত। হিন্দুর অস্পৃ্ঠ প্লেচ্ছ 
মুটেম্। তঁস্থার বাটীতে আলানকাষ্ঠ আনিয়! দিত, প্রথমে তিনি সেই সকল কাঁষ্ঠের 
উপর গঙ্পশজল ছড়াইতেন, সুটের। বাড়ীর মধ্যে যেস্থান দিয়া আস্ত, যাইত, 
সেই পথে তিনি গোবর জল ছড়াইতেন, ভাহাতেও চিত্রপুদ্ধি হইত না) তিনি 
কাপড় ছর্ড়িতেনও বাছ্ীর পশ্চিমদিকে ছেটি একটি পুষ্করিণী ছিল, কাষ্ঠের 
বোঝ! হইতে এক্ষ অকপ্মীনি ক্বান্ঠ তু্িয তিনি সেই পুক্করিণীক্ে নামিতেন, সেই- 
কাষ্টিথওষহ গ্রত্যেকবারে শক এক ভ্ব দিতেন, কাষ্ঠথণ্ড একশত হইলে এরু 
শত ডুব! বাঁটাতে হিন্দুর অশ্পৃশ্ত মেথর প্রতৃতি নিল্শ্রেণীস্থলোকের সংক্রবে 
পৰিষ্ব্তা শ্ব্ষ্রর নিমিত্ত ক্টাহার বিরিধ অনুষ্ঠান কথিত আছে। শুচিবাই হলাঁকের 
এ প্রকার বরন দেখির। দেখিয়া বুদ্ধিমান বিজ্ঞলোকেরা শী একার কার্যের নাম 





১০২ শুচিবাই। ১৮শ বর্ষ। 


দিয়াছেন “বাই” উনপঞ্চাশ বায়ুর মধ্যে উহাঁও একপ্রকার বাই বলিয় প্রচলিত 
হই আসিয়াছে, যাহার! প্র প্রকাঁর আচরণ করে, তাহাদের আখ্য!ও শুটিবাই। 

ৃষ্টান্ত অনেক আছে তন্মধো নিম্নে যে দৃষ্টান্তটী প্রদর্শন করা হইতোছ, তাহ 
সর্বাপেক্ষা নৃততন, সর্বাপেক্ষা অ্ভুত, সর্বাপেক্ষা চমৎকার । 

অভি প্রাচীনকাণে কোন এক গ্রামে একগন ব্রাঙ্ছণ ছিলেন, তিনি 

শুটিবাই। একদা নিকটস্থ সহ ।রে প্রাতঃান করি সিক্তবন্্রে তিনি বাটীতে 
আ'দিতেছিলেন, একঞজন যবন সেই পথ দিয়া যাঁয়, ত্রাঙ্গণের অনুমান হইয়া 
ছিল, সেই যব্নের অঙ্গবন্ত্র তাহার অঙ্গম্পর্শ করিয়াছে । মহা বিভ্রাট! 
ত্রা্মণ ফিরিলেন, পুনর্কার দেই সরোববে গিরা অনেকগুলি ডুব দিলেন, জল 
হইতে উঠিয়! অগুদ্ধচিত্তে কত কি ভাবিতে ভাবিতে বাঁটী আপ্িলেন, প্রাঙ্গণে 
দাড়াইয়া ত্াঙ্গণীকে বলিলেন, “আমি ঘরে উঠিব না; যবনে ছুঁইয়াছে» 
আবার স্নান করিরা! আসিয়াছি, তাহাতেও মনঃপৃত হইতেছে না; আঁমি গঙ্গা- 
স্নানে যাইব ৮ 

হান্ত করিয়া ব্রাক্ঘণী বলিলেন, “অত করিতে হইবে না) গঙ্গ৷ যোল ক্রোশ 
দুরে, যাইতে আসিতে চারি পাঁচদিন কাটিয়া যাইবে, গঙ্গায় যাইতে হইবে না 
গঙ্গার মাহাত্ম্য তো তুমি জানো, শত যোজন দূর হইতে .গলার নাম করিলে 
মানুষের সকল পাঁপের মোচন হয়। তুমি গঙ্গানাম কর, তাহাতেও যদি দ্বিধা 
থাকে, গঞ্গাজল স্পর্শ কর। নূতন ভীড়ে করিয়। ঘরে আমি গঙ্গাজল-রাখি, গঙ্গা 
জল ঘরে আছে, আমি তোমার মাথায় সেই জল ছিটাইয়া দিতেছি, শুদ্ধ হও |” 

মুখ বিকৃত করিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, “উদ, তাহ হইবে না) ছিটা দিলে 
চলিবে না, গন্গীয় অবগাহন আবগ্তক। তুমি একথাঁনা কাপড়ে চা'ল চিড়া 
বাধিয়। দাও, গৌটাকতক পয়সা দাও, আমি গঞ্গাম্সীনে যাই ।» 

বিস্তরকথা কাটাকাটি হইল, ত্রাঙ্মণ কিছুতেই বর্ম মানিলেন ন1; শুচিবাই। 
পবিভ্রাচারের জন্ত শুচিবাইদিগের যেটা যখন ঝেঁক হয়, কেহ সে বেক ফিরাঁ- 
ইতে পারে না। ব্রা্গণী পরাস্ত হইলেন, কাপড়ে চালচিড়া বাঁধিয়। দশটী পয়স। 
লইয়! ছুর্গানাম করিতে করিতে ্রাহ্মণ গঞ্গীন্সীনে বাহির হইলেন। 

পথে ঘাইতে যাইতে বেলা! ছুইপ্রহর অতীত হইয়া গেল) ক্ষুধ। হইল, পথের 
ধারে একজন গৃহস্থের বাড়ী দৃষ্ট হইল, বাড়ীথানির বহির্ভাগ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, 
ব্রাঙ্গণ সেই দাঁড়ীতে অতিথি হইলেন। গৃহের কর্তা তখন গৃছে ছিল নাঁ, গৃহিনী 








ওয় সংখ্যা । জন্মভূমি । ১০৩ 


পাস 


ছিল: ব্রাহ্মণ দেখিয়া গৃহিনী ভক্তিপুর্বক ভীগাকে বসাইল, পরিজারস্থানে 
ন্ধনাদির আয়োজন করিয়। দিল, পুনর্ধ্বার নান করিয়া ব্রাঙ্মণ রন্ধন করিলেন) 
আলল্ত হইল, অন ব্যান প্রস্তুত করিয়া সেই স্থানে তিনি শয়ন করিলেন, শয়ন- 
মাত্রেই নিদার আবির্ভাব ; ব্রাঙ্গণ বুমাইয়া পড়িলেন । 

প্রীয় অর্ধবণ্টা পরে গৃহিণী আসিয়া দেখিল, ত্রাঙ্মণ খুমাইতেছেন, আহার 
ছয় নাই; একটা কৃষ্চবর্ণ কুকুর সেই ঘরে প্রবেশ করিরা ত্রাঙ্গণের প্রন্তভা 
ভক্ষণ করিতেছে । দেখিয়াই তাহার অঙ্গ শিহরিল, কুকুরটাকে তাড়াইরা দিয়া সে 
তখন ভোজনপাত্রের দিকে চাহিল ; দেখিল অন্নের অর্ধাংশ কুকুরে খাইয়াছেঃ 
যাহা আছে, তাহাতে ত্রাঙ্মণের উদর পুর্ণ হইবে না। ভাবিয়া ভাবিয়া সেই 
স্ত্রীলোক নিজের রন্ধন গৃহ হইতে অন্ন আনিয়া কুকুরের উচ্ছিষ্ট অবশিষ্ট অন্ধের 
সহিত মিশাইয়া রাখিল। 

নিদ্রাভঙ্গের পর ব্রাহ্মণ উঠিয়া সেই অন্ন ভোজন করিলেন। সন্ধ্যাকালে 
গৃহের কর্তা ফিরিয়া আসিল, তাহাঁর স্কন্ধে একটা টোল, হস্তে একখানা চামড়া । 
ত্রাঙ্গণ সে দিকে লক্ষ্য করিলেন না । রাত্রিকালে সেই বাড়ীতে ব্রাহ্মণের অব- 
স্থান করা স্থির হইল। রাত্রে আর তিনি রন্ধন করিলেন না। বাঁড়ীতেও তিনি 
একাহারী, তথায় কিঞ্চিৎ জলযৌগ করিয়া শয়ন করিলেন। 

যে ঘরে জা্মণ, তাহার পার্থেই কর্তীগৃহিণীর শয়ন ধর। ভ্রান্মণ জাগিয়। 
আছেন, শয়ন ঘরে কর্তীগৃহিণীতে কথা হইতেছে। যাহা যাহা! হইয়াছিল, 
গৃহিণী তাঁছা৷ অবিকল কর্তাকে বলিল, শেষে বলিল, “উনি ত্রাঙ্মণ, আঁমরা মুচি) 
অদ্ধেক ভাত কুকুরে খাইয়াছে, ব্রাহ্মণের পেট ভরিবে না, সেই জন্ত আমি 
আমাদের ঘরের ভাত মিশাঁইয়া দিয়াছিলাম। যদি পাপ হইয়া! থাকে, ব্রাঙ্ণ-, 
ভোজনের ফলে ভগবান দয়া করিবেন।” 

ব্রাহ্মণ তাহাদিগের সকল কথা শুনিলেন, সর্বশরীর অবশ হইল, নিশ্বাসূ 
ফেলিয। হাতে ৈতা জড়াইয়া মৃদ্রকঠে বলিলেন, “রাম_-রাঁম__-রাঁম 1* 

শুচিবাই ব্রাঙ্ঘণ কুকুরের উচ্ছিষ্ট এবং মুচির অন্ন ভক্ষণ করিয়াছেন, রাত্রে 
নিদ্র। হইল না; অন্ধকার রাত্রে কোথায় যাইবেন, ভাবিয়া ভাবিয়। জাগিয়া অতি 
কষ্টে নিশী যাঁপন করিলেন ১ ভোরে উঠিয়াই প্রস্থান । 

পরদিন ব্রা্মণের আর আহার হইল না। সমস্ত দিন পথ চলিয়া শেষ বেলা 
তিনি একটা স্থানে উপস্থিত হইলেন); সক্কল্ন করিলেন, কাশীধামে গিয়া এই 





১০৪ - শুচিবাই । ১৮ বর্ষ 


সস পা 


পাপের প্রারশ্চিত্ত করিবেন। সন্ধ্যা হইয়! আসিল, পথের ধারে ব্রাহ্মণ দেখিলেন, 
একখানা ছোতালাবাড়ীর উপরের জানান! হইভে একটা স্ত্রীলোকের মুখ তাহাকে 
দেখিতেছে। মুখখানি সরিয়া গেল; পরক্ষণেই একটা স্ন্দরী কামিনী তাহার 
নিকটে উপস্থিত 

অনেকক্ষণ মুখপাঁনে চাহিয়া চাহি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়। কামিনী বলিল, 
«আপনি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন ন| ?” 
তাক্ধণ 1_£না, কথনো তৌমাকে দেখি নাই। 


কামিনী।_ দেখেছেন বই কি, মনে হোচ্ছে না। আমার দীম বিনোদিনী, 
আমার মাসের নাম ছিল তারামণি ; আপনার স্ত্রী আমার মাসী হন। 


্রাঙ্গণ।  ওহোঁ! বটে বটে! অনেক দিন দেখিনি, সেইজন্ত ভ্রম হচ্ছিল । 
ক্কািনী। সন্ধ্যা হয়, এখন আর কোথায় যাবেন, বাড়ীর ভিতরে আস্গনে। 
্রাঙ্মণ ভাঁবিলেন, যোগাযোগ মন্দ নয়, সত্যই রাত্রি আদিল, এ রাত্রে যাঁবই 
বা কোথা? এইকপ চিন্তা করিয়! তিনি ৰনিলেল, “চলো. 
কামিনীর সঙ্গে ত্রাণ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন কামিনী ভাহাকে 
উপরে লই! 'গিয্। একনি মনোক্রম কক্ষে বসাইল। : চমৎকার বাড়ী, দিব্য 


বড়মান্থবী কেতীয় সাজানো, গৃহমধ্যে বহুমূল্য আসবাবপত্র, হুগ্নফেননিত পরিষ্কার 
শহ্যা, জোড়! জোড়া বাতী দেওয়! বেলোরারী মেজ। 
সতভৃষঃনয়নে দেখিয়া দেখিয়া ত্রাঙ্দণ বলিলেন, *বিনোদ | তোমার সৌভাগ্য 
দেখিয়। আমি বড় খুদী হইলাম) রাজরানীর মত তুমি বেশ স্থথে আছি, 
"আশীর্বাদ করি, চিন্নস্থথে বাস-কর |” 
+ মার্থা হেট করিয়া বিনোদিনী চুপ করিয়া রহিল। 
একজন দাদী আসিয়া বাতী জালিয়! দিয়া গেল$ কাদিনীর সহিত ব্রাদ্ধণ 
গল্প আরস্ত করিলেন। গল্লাবসানে কামিনী জলযোগের আয়োজন করিয়া দিল, 
ব্রাহ্মণ বিবিধ উপাদেয় ভ্রব্যাদি ভক্ষণ করিলেন 4 
্রাঙ্মণ নিত্য একাহারী, কিন্তু সে-দিন -উপবাঁল। ক্ষামিনী স্বহস্তে রন্ধন 
করিল, অনন্দিঞ্ধ স্তরে ব্রাহ্মণঠাকুর সুখাস্ত অন্ব্যঞন 'ভোর্খন করিলেন। আহা- 
রাস্তে পুনরায় গর আরস্ত। কিয়ংক্ষণ ইতন্ততঃ করিয়া কামিনী বলিল, “মেসে! 
মশার! আনার একটা নিবেদন আছে। একটা সমস্ত! আপনাকে পুরণ 
করিয়। দ্বিতে হইবে ৮ 


. ওয় সংখ্যা । আন্মভূমি। - ১০৫ 
হান্ধণ জিজ্ঞাসা করিলেন, *“কি সমন্তা 
 বিোঁদিনী বলিতে লাগিল, “আমার শ্বামী নবাঁব-সরকারে চাঁকরি করেন, 
তার কাছে আমি থাকি । নবাব আমার স্বামীকে নবাবী খেতাপ দিবার অভি- 
প্রারে কক্স পড়ইয়া মুলমান করেন, তখন আমি ভাহা জানিতাম ন।$ লক্জার 
ক্ষথা; - দেই স্বামীর গুরসে আমার একটা পুত্রসন্তান হয়েছে। নবাব বলেন, সুন্নত 
ব্বাও, আমি বলি, হিন্দু মতে অন্পপ্রাশন হখে। বিষম সমস্তা? এখন আপনি 
বলুন, কি করা৷ কৃর্তব্য ?” 
ব্রাহ্মণের ঠক্ষুস্থির। ভাবিয়া ভাবিয়া বিনোদিনীর কথায় তিনি উত্তর 
দিলেন, “সমস্ত! বড় শক্ত, কল্য প্রীতঃকাঁলে তোমার লমস্তা পুরণ করিব।” 
বিনোদিনী শয়ন করিতে গেল, ত্রাক্মণ গভীর চিন্তাঞ্স নিমগ্ন । তিনি ভাবি- 
'লেন, সর্বনাশ! আমি শুচিবাই, যবন স্পর্শে পবিত্রতা লাভের আঁশীর়, 
গঙ্গাঙ্ানে বাঁহির হই, মুচির বাঁড়ীতে কুকুরের উচ্ছিষ্ট মুচির অন্ন ভক্ষণ করি, 
সভার পর আবার এই যবনীর অন্ন গ্রহণ করিতে হইল, বিপরীত! এক পাঁপের 
জান্নগার় তিনপাপ মিশিল ! 
হায় হারায়! বিধির থে! ! হায়রে শুচিবাই! 
জাত খোয়ায়ে ভাবছি এখন কাশী যাই কি মক্কা যাই ? 


ক্ষোভে, ঘ্বণীয়, অন্ুতাপে রজনী অবসান হইল। প্রভাত হইবাঁর গর্ব 
বিনৌদিনীকে কিছু না৷ বনিয়াই তিনি রাস্তায় বাহির হইলেন; ভাঁবিলেন, 
“কাশীও নয়, মক9 নয়, গৃহস্থা্রমও নয় | 
গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে তাহার আর ইচ্ছা হইল না, মনে ধিকার অন্মিল, 
সংসারে বিরাগ উপজিল, উদাসীন হইয়া তিনি দেশে দেশে পর্যটন করিতে 
লাগিলেন। 
ধাঁছারা শুচিবাই হন, তাঁহারা এই গন্নটি প্ররণ রাখিয়া কারধ্যাকার্ধ্য বিচার 
করিবেন । 





শিশু-পালন। 


লেখক---কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ রায় সেনগুণুএ 


গৃহীলৌকের যত প্রকার কর্তৃব্যকর্্ম আছে, তন্মব্যে সম্তানপালন একটি 
প্রধান কর্তব্য । শিশুই ভবিষ্যতে য্বা হইয়া সমাভের বহুতর কল্যাণকর 
স্কাঁধ্যের অনুষ্ঠান করিরা থাকে । শৈশবে রুগ্ন, ভগ্রস্থাস্থ্য, বিকলেন্জিয়, দুর্বল ও 
চিররোগী হইলে তাহাঁর দ্বার। ভবিষ্যতে কোন কার্যেরই আশা করা বিডৃম্বম 
মাত্র । একেত বাঙ্গালী সমাজে পিতামাতা প্রায়ই বাঁলক-বাঁলিকা, অপুষ্ট ও ছূরববল, 
কাজেই তাহাদের সস্তানগণ বিকলেন্দ্রিয় ও ছূর্ববল হইবে, তাঁহার আর বিচিত্রতা 
কি? সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের যোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমের পুর্বে এবং পুরুষের এক- 
'বিংশতি বদরের পূর্বে সর্ববাবয়বের পুর্ণতী প্রাপ্তি হয় না কিন্তু বহুস্থলে আমাদের 
বঙ্গদেশে ১৩।১৪ বৎসরের অপুষ্টা বালিকাকে প্রস্থৃতি হইয়া সন্তান পোঁষণ করিতে 
হয় এবং ১৮১৯ ব্থদরের বাঁলককেও সন্তানের পিতা হইতে দেখ। যাঁয়। *্্ী সকল 
পিতামাতার! স্বভাবতঃ ছূর্বল, সম্তানগণে র লালন-পাঁলনে অধিকতর সতর্কতার 
আবগ্ঠক। বস্ততঃ আমাদের দেশে সন্তানোৎপাঁদন সম্বন্ধে আজকাল চিকিৎসা- 
শীন্ত্রের উপদেশ আদৌ অনুশ্ত হয় না বলিয়াইি আমাদের সন্তানসম্ততি এত 
পনির্জীব ও অল্পীযু। | 
শাস্ত্র বলিতেছেন-_-“উনযোড়শ বর্ষাম অপ্রাপ্ত অপ্রাপ্ত পঞ্চবিংশতিঃ। 
যষ্ঘধত্তে পুমান্‌ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপষ্ঠতে | 
জাতো বাঁ ন চিরং জীবেজ্রীবেৎ বা ছূর্ব্বলেন্্িয়। 
তশ্মাদত্যন্ত বালীয়াং গর্ভধানং নকারয়েৎ ॥ 
পুর্ণ যোড়শবর্মী সী পুর্ণ বিংশেন সঙ্গতা । 
শুদ্ধে গরভীশয়েমার্ণে রক্ত শুক্রে নিলে হদি ॥ 
বীর্যযবস্তং স্থৃতং স্ুতে ততো! নৃনাদয়ো পুনঃ । 
রেল্যল্যাফুরধন্তে। ঝ! গর্ভোভবতি নৈবব ॥ বাঁগভটঃ 


দেশে ব্র্মার্ধযের অভাব এবং বাল্যবিবাহের প্রচলন বশতঃ উক্ত শাস্কোপদেশ 
মত চলা ছুরহ হইয় পড়িয়াছে। ... বালকের . আর. গুরুগৃহে ব্রন্ষচ্ধ্য অবলম্বন 
করিতে হয় না । বালিকার বিবাহের পরেই “্ধুলাঁপায়ে ঘরবসত” দ্বিরাগমন 
হই থাকে। অধুনাতন সামাজিক প্রথান্ুসারে শাস্ত্র নির্দিষ্ট বয়স অপেক্ষা 
অন্পব্যস্ক বালকবাঁপিকাঁর সন্তান হওয়ায় তাঁহার! : নিশ্চয়ই দুর্বল, বিকলেন্ত্িয় ও 
অন্নীযু হইতেছে । শ্রী সকল শিশুর .ঞতিপালনকরে বিশিষ্ট যত্ত কর! সকল 
গৃহীরই কর্তব্য । 


১৮ বর্ষ। শিশু পাঁলন। ১. 

শিক্চর কিশোর বয়; প্রাপ্তির পূর্বের তিন অবস্থা হইয়া থাকে, অর্থাৎ শিশু 
তিন প্রকারের _-হঞ্ধজীবী, দৃথবান্নজীবী ও অন্নজীবী। কেবলমাত্র ছুণণপান করিগ 
যে পর্যন্ত বদ্ধিত হয়, ত্দবধি তাহারা ছৃগ্চজীবী। অন্নগ্রাশনের ' পর.: যে” বয়স, 
পর্যন্ত উহারা ছুগ্ধপান ও অন্নভোজন করিয়! বন্ধিত হয় তৎকাল পর্যস্ত তাহারা 
ষনানন্ীবি এবং যে বয়সে তাহারা ছগ্ধপান না করিয়াও মাত্র অন্নভেজন করিয়! 
জীবিত থাকিতে ও বর্ধিত হইতে পারে, তখন তাহারা অন্নজীবী শিশু । 

শৈশবের আহারই ভবিষ্যতের ভারসহ দেহের বর্ধন ও পুষ্টিসাধন করিয়। 
থাকে, অতএব শৈশবে পরিপাকশক্তি অর্থাৎ জঠরামি সমতা থাকিলে এবং ধাতু 
পোষক আহার পাইলে শিশু দীর্ঘজীবী হঈয়া থাকে। শিঞ্ড ভূমিষ্ট হইবার পরেই 
ছুগ্ই তাহার একমাত্র জীবনঃপোষক খাগ্ঘ। প্রসব করিবার ২৩ দিন পরে মাতৃ 
স্তনে ছুগ্ধ' দামে। এ খাও দিন আন্তরিক শ্র্রেপ্সায় আছন্ন থারার় নবকুমারের 
বড় কিছু পোষক পদার্থের আবশ্যক হয় না। এবং ক্ষুধাও থাকে না, তজ্জর্চ : 
রী ২৩ দিন উহাকে মধ্যে মধ্যে খাঁটি মধু চাঁটাইলে প্রেম্সার পরিপাক হইয়া ক্ষুধা 
তৃষ্ণার উদ্রেক হয়, আবশ্যক হইলে প্র ২৩ দিন কখন কখন ঈষদুষ্ গাভীছুগ্ধ 
পলিতা করিয়। খাওয়াইতে হয়। মাতৃস্তনে ছুগ্ধ আসিলে শিশুর মুখে স্তনের ' 
বৌটা৷ দিয়! স্তন্তপানে অভ্যন্ত করিবে । পলিতা৷ অথবা! [€90%)6 78০16 এ 
করিয়৷ শিশুকে ছুগ্ধপানে অভ্যস্ত করিলে স্তন্তপানের অনুন্ধপ কার্য হয়) শিশু 
আপন ইচ্ছা ও ক্ষুধান্যায়ী ছুগ্ধ পান করে বিম্ুক ও চাঁমচে করিস! ছুগ্ধপান 
করাইলে সে সুযোগ পাশা যাঁয় না। অধিকন্ত অনেক সময়ে শিশুর অক্ষুধার 
উপর ছুগ্ধপান করাতে অনেক অপকার হই থাকে । 

জগতে যত প্রকার পৌষক পদার্থ আছে, তন্মধ্যে মাতৃস্তনই শিশুর বিশিষ্ট 
উপযোগী ও সহজ-পাচ্য, কিন্তু মাতার ব্যাধি হেতু অথবা বাধ পিত্ত কফের 
আধিক্য বশতঃ সময়ে সময়ে ম্েহমরী মাতার স্তন্-পীষুষও দুষিত হইস্স! গরলের 
তায় কাধ্য করে। করুণামরী মা দুগ্ধ দুষিত হইয়াছে না জানিয়৷ নেহতরে 
সন্তানকে অমৃত নির্বরিণী পান করাইয়া যান, কিন্ত স্তান তাহা পরিপাক করিতে 
না পারায় গীড়িত হইয়া পড়ে-_দে কখন বমি করে, কখন অপাক দাঁন্ত করে, 
কখন তাহীর উদর বাঁযু কর্তৃক স্তত্তিত হইয়া মন্দ মন্দ বেদনা অনুভব করায় 
বড়ই কাতর হয়, এবং ক্রমে অগ্সিমান্দা ও দক পীড়া ্রস্থ হয়। 


১৮৮ জন্মসুমি ওয় সংখ্যা? 


, মীতৃস্তন্ত কখন দুষিত হইয়াছে তাহা না জানিতে পারাতেই” অনেক সঙগপে 
শিশুর নানা-অন্ুুথ হুইন্বা থাকে) শান্ত উপদেশ মতে পুরাকাঁলে শিশুকে শ্তন্ত- 
পান করাইবরে পূর্বে, প্রথমে একটু স্তনদুগ্ধ গাঁলিয়। ফেলিয়া তাঁহার ব্রণাদি 
দেখিয়। তবে প্রস্থতি সন্তানকে উহা পান করাইত্েন, অগ্াপি উক্তরূপ ছুগ্ধ 
গালিয়৷ ফেলিবার প্রথা থাঁকিলেও এখনকার গৃহলক্ষীরা উহার তাৎপর্যাঃ 
অবগত নহেন। ত্তত্তপরীক্ষাই উহার সুধ্য অভিপ্রার, ধিকত্ত প্রথমে অল 

 ছুগ্ধ গালি ফেলিলে, হঠাৎ অধিক দুগ্ধ নিঃস্থত হইয়া সস্তানের শ্বীসরোধ করিজ্তে 
পাবে না মাতৃস্তন্ত কখন স্বাভাবিক অবস্থায় ও কখন .বিকৃত অবস্থায় থাকে» 
তাহার লক্ষণও জানিবাঁর উপায় নিষ্কে কহিতেছি । 
বিশুদ্ধ দুগ্ধব__পাওবর্ণ ও ঈষৎ শীতল স্তন্তই বিশুদ্ধ ও নির্দরাশ, উহা! জলে 
 ফেলিলে বিবর্ণ ও তুলার আীশের মত কোন পদার্থ পরিলক্ষিত হয় না, জলে 
সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিয়। যায়। ইহা! সুম্বাছ ও গন্ধহীন। 

" বিকৃত ছুগ্ধঃ_বাতছু্সতসতদুগ্ধ কিঞ্চিৎ শ্তাব ( শাকের মত ) অরুণ বর্ণবাদ 
কষা, জলবৎ তরল এবং ফেনা, ফেনা । পির্বদুষ্ট দগ্ধ স্বার্দে অল্প” তিজ্ত অথবা 
ঝাঁল,জলে দিলে নীল পীত, কাল অথবা তাশ্রবর্ণ দেখায়, রক্ত বা. শরগন্ধি এবং 
উষ্ণ) শ্সেম্াছুষট আন্ত স্বাদে অতি মিষ্ট অথবা! লবণ রস) ঘন গেছলা জলে, 
ক্কেলিলৈ ভুবিয়া যাঁয় এবং পেজ তুলার মত জলের সহিত অমিশ্রিতভাবে দেখা, 
যায়, শুক্ুবর্ণ এবং দ্বৃত চর্কর্বির মত, গন্ধ বিশিষ্ট £ 

প্র সকল স্তনহুগ্ধ পান করাইলে শিশুর যথাক্রমে বাঁু পিত্ত ও খ্বেক্া বর্ধিত, 
হইয়া পরিপাক শক্তির হীন করে ও নানাব্যাধির উৎপাদক হইয়া! থাকে । প্রত্থতি; 
পুনঃ গর্ভবতী ইইলে তাহার দুগ্ধ ঘন, ভারি ও ছুষ্পাচ্য হইয়া! থাকে এ দুগ্ধ পান 

ৃ করিলে শিশুর অহিস্তিকা ( এড়ে ) রোগাদি হইয়া থাকে । 
বাতষ্ট দৃপ্ধপানে শিশুর নানাপ্রকার বাযুরোগ” ভড়কা, হৃত্রোগ, হাপানি 
শরভৃতি উপত্রব হইয়া! থাকে এবং শিশু ক্রমশঃ কৃশ হইয়া পড়ে, এবং উহার 
কঠিন শুটলে দবাস্ত হইতে থাকে । পিত্ৃদুষ্ট ছুগ্চ সেবনে শিশুর গাঁত্রের উত্তাপ, 

" বদ্ধিত হয়, গাত্রদাহ অজীর্ণ, যককতের দোব, পাঁঞু, কামলা, (নেব) প্রসৃতি 
রোগ জন্মায়, প্রায়ই শিশুর পীতবর্ণের তরল পুরীষ নি্থত হয়? ্রেম্মাহুষ্ট ছগ্চ 
সেবনে শিশুর সর্দি, কাশী, ক্ষুধামান্দা ও দেহ ভার হইয়া থাকে ; মলের রং 

- শাদা হয এবং পরিমীণে অনেকটা থ্যাস্‌ থেসে মল নির্গত হঙ্। বাঁতাদির 





২৮শ বর্ষ শিশু পালন ১০৯ 


প্রযেদপ বপতঃ স্তনছুগ্ দূষিত হইলে প্রন্থতিকে সুগের' যু পান করাইলে বিরুত 
বিশুদ্ধ হইয়া ধাকে ; অবিকন্ত বামুনহাটা, দেবদাকু, আতাইচ :ও বচ এক আলা 
মাত্রায় শীলায় পেষণ করিয়! খাওয়াইলে অথবা আঁকনাদী। ছর্বা মুতা, 
চিরতা, দেব্দারু, গুঠ অনস্তমূল এবং ক্টকী প্রত্যেক 1* চারি আনা মাত্রা ৯ 
-"অর্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়! অর্ধপৌয়৷ জল শেষ থাকিতে নামাইয়া ভীঁকিক্া! এক 
ছটাক মাত্রীয় দিনে দুইবার করিয়! খাওয়াইলে বিকৃত স্তন্ত বিশুদ্ধ হইয়া থাকে ? 
প্রন্থতির গুরুপাক ও দুষিত পদার্থের আহার এবং অহিতকর বিহারদি হারাই 
শরীরে বাতাদি খোষ কৃপিত হওয়াতেই স্তনছু বিকৃত হইয়! থাকে এবং এ পে 
বিকৃত ছুগ্ধই শিশুর ব্যাধি হইবার প্রবান কারণ তজ্জন্ প্রস্থতি সর্বদা অতি 
সাবধানে আহারবিহার করিবেন! প্রসবের পর দেড়মাস পর্যন্ত অতি সতর্কতা! 





সহকারে গ্রন্থি আঁহারবিহার.করিকেন। স্বতাৰি েহসংযুক্ত অনাদি আহার 


করিবেন এবং সর্বদা পরিষ্কার উষ্ণ বন্ত্রীদিতার! দেহ আচ্ছাদিত রাখিবেন। দেড় 
মাস অতীত হইলে বা পুনঃ রজঃ দর্শন হইলে তবে প্রস্থৃতির স্ৃতিকাঁদোষ নষ্ট হয়, 
তখন ষদিও আর পথ্যাদির কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় নট, তথাপি প্রসবের 
পর চারিমাস পর্যস্ত প্রন্থতির সপথ্যাশিণী হইস্ক£ থাক! বিধেয়। 

বিশুদ্ধ ঝ| বিকৃত স্তন্যের দিকে লক্ষ্য রাখিলে এবং বিকৃত হইবামাত্র:উপরোক্ত 
মুদ্তিযোগ দ্বার! তাহ! শোঁধিত (বিশুদ্ধ) করিয়া পান করাইলে শিশুর স্বাস্থ 
ভঙ্গের কোন আশঙ্কা থাকে না। স্তনছুগ্ধ শুকাইয়! গেলে বা কমিয়া গেলে__ 
ময়দা, অন্ন, মাংস ঝ ক্ষুদ্র মৎসের ঝৌল, লাউ, নারিকেল, কেগুর, পাণিফল 
গ্রতৃতি সেবনে স্মপ্াুগ্ধ বর্ধিত হয় 

প্রস্থতি কুা বা ব্যাধিগ্রস্থ] হইলে শিশুর জন্য (স্তন্তপাঁন করাহিবাঁর জন্য ) 
পৃথক ধাত্রী নিযুক্ত কর? কর্তব্য, কিন্ত মাতা নীরোগ স্বাস্থ্যবতী হইলে অপর 
ধাত্রী রাখার আবস্ক নাই। বস লালনপালনার্থ একটা ছাড়! দশট! দাসী 
রাখা যাইতে পারে, কিন্ত মাতৃস্তন্তের প্রাচ্য স্বন্বেও নীচ জাতীয়! ধাত্রীর স্ত্ত 
পাঁন বিধেয় নহে, বিশেষতঃ স্তন্যপান না করাইলে সেই ছুগ্ধ প্রসথতির শরীরে 
সধশরিত হইয়! নানাপ্রকার স্ত্রীরোগ উৎপাঁদন করে) অপিচ ত্তন্তের সহিত 
ধাত্রীর ( যে স্তন্ত পান করায় ) প্ররুতি ও গুণ সস্তানে বর্থে, তজ্জন্য মীতার স্তন 
দু্ধই প্রশস্ত ও প্রশংসনীয় । মাতৃন্তনে দুগ্ধ না থাঁকিলে বাঁ তিনি পুনঃ গর্ভবতী 


হইলে ঝা কমা হইলে স্তন্ত পানার্থে স্বজাতীয়৷ বা সৎকুলজাতা উচ্চবংশৌন্তবা ' 


১১৯ জন্মভূমি) - . ৩য় সংখ্যা? 


সাঁধবী সচ্রিত্রাধাত্রী নিয়োগ করা কর্তব্য। দরিদ্র, লোৌভপরা়ণা, স্কুধট্ী 
রৌগক্িষ্া, কুপথ্যাশিনী ও নীচবংশৌপ্ভব। ধাত্রী স্তন্যপান করাইবার জন্য কদাচ 
নিয়োগ করিবে না। : তদ্পেক্ষা মাতৃস্তন্যেপ্র অভাঁবে গাভী বাঁ ছাগছুগ্ধ পাঁন 
করহিয়! শিশুপাঁলন বরং শতগুণে শ্রেক্ঃ। নবকুষারের পোষণার্থ প্রথমতঃ 
৪ ঘণ্টা অন্তর দিবসে এবং রাত্রে ছুইবার স্তন্য পানই যথেষ্ট । তৎপরে বয়োবৃদ্ধির .. 
সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ৩ ঘণ্টা অন্তর স্তন্পাঁন অথবা! দিবারাত্রে ৬বার গাভী প্রভৃতির 
দুগ্ধ এবং ৩৪ বার স্তন্যপান, করাইলেই শিশুর যথোচিত তুষ্টি ও পুষ্টি সাধিত 
হইয়া থাকে । অধিক রাত্রে ছগ্চপাঁন অথবা নিদ্রিত শ্রিশুকে জাগাইয়। পান 
করাইলে তাহার স্বাস্থ্যের হাঁনি হইয়৷ থাকে । 

মাতৃন্তনের অনুকল্ে বা পরিবর্তে খত প্রকার দুগ্ধ শিশুথাদ্যরূপে ব্যবন্ৃত 
হইতে পাঁরে, তন্মধো গাভী ও ছাগীহুগ্ধই প্রশস্ততর ১ কাঁরণ এ দুই প্রকীর ছুগ্ধেই 
প্রায় মাতৃপ্তেনর অনুরূপ গুণ আছে। গ্রাম্য পশুর মধ্যে মহ্ষিদুগ্ধও খা্ার্থে 
ব্যবহৃত হুইয়। থাকে । কিন্ত শিশুর পক্ষে উহা বড় ছম্পাচ, ঙগিগ্ধও গুরু। 
ব্বীরোষ্ণ গবাছগ্ধই অমৃতৌপম এবং মাতৃত্তনের স্তার প্রায় সমগ্ুণ সম্পর, কিন্ত 
সর্বদা উহা পাওয়া কঠিন বিধাঁয়ে এবং গোয়ালাঁরা নাঁনাস্থানের জল মিশ্রিত করিয়া 
হুঞ্ক জোগাঁন দেওয়ায় উহা! দূষিত হওয়ায় অগ্থিসংষোগে জাল দেওয়! ছুগ্ধই পান 
করান-বিধেয়। ছাগীদুগ্ধ কিঞ্ং শৈতাগুণসম্পন্ন তজ্জন্ত উহাঁও জাল, দিয়া 
খাওয়ান উচিত। কিন্তু গাভীহু্ সিদ্ধ করিয়া ঈষদুষ্ণ এবং ছাগীহুগ্ধ জাল দিয়. 
শীত্বল করিয়৷ খাওয়াইলে অধিকতর 'গুণকাঁরী হইয়া থাকে৷ পৈত্তিকব্যাধিপ্রস্থ 
উদদরাময়, আমাশীয়, আমরক্ত যক্কতপীড়ায় পঁড়িত শিশুর পক্ষে -ছাগীছপ্ধ বিশেষ 
উপকারী । ৃ 

ঘদ্ধে কোন অন়দ্রব্য বা গোমুত্রাদি পড়িলে জা দিলেই যেমন -ছিড়িয়া গিয়া 
জলীয় অংশ পৃথক হইয়। পড়ে এবং নিয়ে ছোট ছোট কুচ! কুচ ছাঁনার মত ঘন 
পদার্থ জমিয়! যায়, তন্দপ পীকস্থলীতে ছুগ্ধ গিয়া 'পড়িবাগাত্র ক্ষত ক্ুত্র ছানার 
মতঅংশে বিভক্ত হইয়া যায়) মাতৃত্তন্তে যে ছাঁনা বাধে তাঁহা অতি ক্ষত কুত্র, 
তজ্জন্ত সে গুলি পরিপাক করিতে শিশুর বিলম্ব হয় না। কিন্তু অন্ঠান্ত দুধের 
ছানার আকার অপেক্ষাক্কত বড় বড় ও ডেল! ভেল! হয়, তজ্জন্ত গাভী প্রভৃতির 

» স্বঞধ হন্দমহইতে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় লাগে এবং তজ্জন্ত শিশুর উদর ভার 

হইয়া থাকে) অতএব গাতীদুগ্থীদি খাওয়াইবার সময় যদ্ধি শিশুর পরিপাক 


৯শ বর্ষ। ূ শিল্ পালন 1 ১5১ 


শক্তি প্রথর না থাকে, তাহা হইলে উত্ত- রহিত যবমণ্ড বোর্লীহ, 
পার্বি্টলের গু"ড়ার মণ্ড প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া! খাওয়হিবে। আজকাল অনেক 
স্থলে জমান দুগ্ধ € 0ণা; 167563 27118. ) শিশুকে খাওয়াইবার প্রথা হইয়াছে ) 
কিন্তু উহাতে গো মহিষাদি নানার প ছুগ্ধ মিশ্রিত থাকাই সম্ভব, বিশেষতঃ চিনি 
মিশ্রিত থা কাঁয় উহা শিশুর পক্ষে ছুষ্পাচ্য, & জমান ছগ্ধ শিশুর দুর্বল পাঁকযস্ত্ের . 
"পক্ষে কদাঁচ উপযে 1 গী নহে । 
পিশুর প্রকৃতির উপর লক্ষ্য করিয়া যদি উহ্থার শ্রম প্রধান প্রকৃতি না হয়, 
তাহা হইলে অন্নপ্রীশনের পর (৬ হইতে ৮ মাঁসের পর ) অন্ন (ভাত ) চট্কাহিক 
সুক্ষ বস্সে ছাকিয়া সেই ভাতের অন্ন অল্প মাত্রায় দিনে ২১ বার হুগ্ধীসহ মিশ্রিত 
করিয়া খাওয়াইতে অভ্যাস করাইলে শিশুর স্থাস্থ্যেতি এবং শরীর নগিগ্ধ ও পুষ্ট 
হইয়া থাকে । অধিক যন্কতপীড়া হইবার কোন আশঙ্কা থাকে ন!। ছুধতোলা 
ও পাতলা দাস্তের সহিত সাদা সাদা কুচি কুচি ছানার মত অপাক ও টকগন্ধাদি 
মল সিঃসরণ শিশুর ধদ্হজমের লক্ষণ । সর্ব! ক্রন্দন বাঁ থাঁকিয়! থাকিয়া বিকট 
'ক্রনন প্রা্ই শিশুর পেটে সঞ্চিত আমের পরিচায়ক। অপাক ছুর্ান্ধি মল 
'নিঃসরণে গাভীছুগ্ধ ও গ্ঠগঠদুগ্ধের মীত্রা বারে কমাইয়! দিবে। ছুধতোলা (বমি) 
হইলে মৌরীবাটা জল এবং পাতলা বা হইলে ৫+-১০ ফোঁটা চুণের জল হুর 
সহিত মিশাইয়া পাঁন করাইলে উপদ্রবের উপশম হয়। পেটব্যথায় ও পেটে 
আম হইলে ১*+১৫ ফেঁটা 'আমকুল শাকের রসে লোহা পোড়াইয়া “টেকা 
দিয় সেই 'রস খাওয়াইিলে শীস্তি হয়। কুচান শুকৃনো কীচা বেল এ্রবং মুতা 
“দিয় সিদ্ধ করী সর্জন দু'্ধও শিশুর উদরাময়ের উধধ। দুষিত দুগ্পান জন্য নানা 
অশ্গুথ অবশ্সতাবী 'তজ্ন্ত “মধ্যে মধ্যে শিশুকে অল্প বমন ও মৃছু বিরেচন করাঁন 
কর্তবা--তঙ্ুন্ত উহাকে 'তিক্তরস সেবন করাইলেই যথেগ্গীত কার্য সাধিত 
হয়। পুর্বকালের প্রস্থতিরা শিশুকে মধ্যে মধ্যে একটু আধটু উচ্ছে পাতার রস 
নাল্‌্তে ভিজা জল এবং আনুই খাওয়াইতেন। প্র সকল সামান্য সামান্ত উ্ধধ 
শিশুর কোষ্শুদধি, অগ্িবৃদ্ধি এবং যাবতীয় ক্রিয়ার পৌষকতা করিত । কিন্ত ছুঃখের 
বিষয় এখন দকল'গৃষ্কেই ঠাকুরমার টোট.কার হাঁড়ির অভাব হইয়াছে। নাল্তেঃ 
আঁলুই পুরাতন দ্বৃত গুড় এবং তেতুল আর কোন গৃহে প্রায়ই স্থান পাঁয় না। 
সভ্যতা বিস্তারেরসৈঙ্গে সঙ্গে আমরা এঁ সকল আবশ্যকীয় ভ্রব্যে অবহেলা করিয়া! 
[10001 [,০:দুবে যকৃত প্রস্থৃতির প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছি ও করিতেছি। 





১১২ জন্মভূষি ) ওয় সংখ্যা । 
দি সে কাধের পাড়াগায়ের মেয়েদের উপদেশ মত গৃহলক্ষীরা নিজ নিজ শিশু- 
দিকে অন্ততঃ সপ্তাহে একদিন একটু আলুই ঘসিষ্ক' খাওয়ান, তাহা হইলে ষে 
কত কল্যাণ সাধন হয়, তাহা অল্প দিনেই দেখিতে পান। আলুই থাওয়াইতে ত 
বলিলাম, কিন্তু আলুইএর পাঠ এখন লোপাঠ হইয়া গিয়াছে, কাজেই আলুই কি 
পদার্থ ও কি কি উপাদানে প্রস্তত ভাহা লিখিত হইল । 
খোসা মহিত বড এলাচ ২টা, জোয়ান, মৌরী ও লবঙ্গ প্রত্যেক আন্দাজ... 
0০ আধ ভরি, কাচা কালমেঘের পাতা সর্বলমান আন্দাজ ২7, ভরি, শীলায় 
পেষণ করিয়া লা! জনা দাঁটি বা বড় বড় বড়ী পাকাইয়! রৌড্রে গুকাইয়। রাধিলে 
আনুই প্রস্তত হয়! আবশ্যক মত দ্রব্য (২_-৬ রতি) পাথরেরর পাত্রে 
অল দিয়! ঘসিয়া প্রত্যুত্যে খালি পেটে শিশুকে খাওয়াইতে হয়। 
সময়ে সময়ে শিশুর পরিপাক শক্তি এভ কমিয়া যায় যে, ছগ্ধীদি কিছুতেই 

দীর্ণ হয় না, তখন ডাক্তারেরা ৮৩০১৩ 00. ও আপ পাচ্য 28151 
স্০০৫ খাওয়াইবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। কিন্তু অল্প নংযোগে ছুগ্ধ ন্ট করিয়া 
ছানার জল অনুমোদন করিলেও সকল সময়ে আমরা ৮৪:০6:০০ এর 
পোঁধকতা! করিতে পারি না। এী সকল থান্ছের মধ্যে কি কি দ্রব্য কত পরিমাণ 
মিশ্রিত আছে, ব্যবস্থাপক ডাক্ারেরা যখন তাহা জ্ঞাত নহেন, তখন হী সকর্ণ 
খা শিশুর আহারার্থে ব্যবস্থা দিতে পারি ন। খইএর মণ্ড, সা, শঠীর পাল 
ঝা বার্লা, পাণিফলের গু'ড়ার মণ্ডই আমর! ব্যবস্থা দিতে পাঁরি ॥ শিশুর পরি- 
প্াকশক্তি কিন্ধুপ, পুরীষ, তরল কি কঠিন আমযুক্ত কি অন্গন্ধি; ইত্যাদির দিকে 
: ্রক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন লঘু পথ্যের ব্যবস্থা করিলে অচিরেই উহার অগ্নি দীপ্ত হইয়া 
উঠিবে। অত্যধিক দিন উপয্য্ুপরি লঘু থাগ্ খাওয়াইলে বালকের অগ্নি একে- 
বারে নিস্তেজ হইয়া পড়ে $ অতএব কেবল আবশ্তকমত সময় প্যস্ত লঘু আহার 
দিয়া ক্রমশঃ উহার সহিত ছুগ্ধ মিশাইয়া থাওয়াইতে খাওয়াইতে শেষে লঘু পথ্য : 
বন্ধ করিয়! পুনশ্চ ছৃদ্ধ ও অনাদির ব্যবস্থা করিতে হয়। উপরোক্ত খাছোর মধ্যে 
অপীকের সহিত কোঠ্ঠবদ্ধ বা কঠিন দাস্ত হইলে থই, তরল দান্ডতে ও আমে যব- 
মণ (বার্না) ও পাঁণিফল, পুষ্টার্থে সাগু ও যরুতদোষে শঠীর পালই উত্তধ ব্যবস্থা ; 
সকল দ্রব্য জল পহ পাক করিয়া পথ্যরূপে ব্যবহীর করীইবে। কেবলমাত্র 
প্ধজীবী শিশুর অন্ুখ হইলে অনেক সময়ে প্রস্থতিকে স্থপথ্য ও ওঁধধ থাওয়া- 

ইলে তাহার স্তন্ত পাঁন করিয়া সন্তান নিরাময় হইয়া থাকে । 


১৮শ বর্ষা? শিশুপালিন। ১১৩ 


ছধপোধ। শিশুর বত প্রকার ব্যাধি হয় তন্মধ্যে খুড়ী কাশী, হাপানি প্রসূতি 
শর প্রধানি রোগ এবং অপাক হেতু দুধে যতই প্রধান । এ মকল ব্যা্ি 
হইবামাত্র গুঁহাদের প্রতিকারের জন্ত চেষ্টা অবশ্ঠকর্তব্য। বাল্যকালে সকলে- 
রই শরীর প্রেন্সাপ্রবল থাকে. তচ্ষন্ত এ সরে অধিক শৈতক্রিয়া বা অধিক 
বেক্াবদ্ধক দ্রব্যাদি বাবহার করান উচিত নফে। বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রক্কাতি 
ও স্বাস্থ্যের অন্ৃকুল অন্ন ও পানীয় ক্রমশঃ শিশুকে অত্যন্ত করিবে 
শিশুর আছায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা যেমন জননীর অবগ্তকব্য, তন্ধপ শা 
ও শিশুর গাত্রবস্্াদি যাহাতে দর্বদা সুকোমল, শুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন থাকে, তদিবয়ে 
মাতার দৃষ্টি গাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়__ধুলি, মলমূুত্রীদি দূষিত বন্ধাদি ও কঠিন 
থা! বালকের নানা ব্যাধির কারণ হইয়' থাকে। লর্ধদাঁ রজকের স্থবিধা না 
'ইলেও উষ্ণজলে বা! ক্ষারজলে শয্যাবন্, কাথা, জামা, মোজা প্রভৃতি সধ্যে মধ্যে 
বৌত করিয়া শু করতঃ ব্যবহার করান কর্তব্য। কোন প্রকার ভিজা বা 
সেঁভানে শঝাদিতে বালককে কখনই শয়ন করাইবে না। মলমূনাদি সংলগ্ন 
ছিন্ন বগ্ক'দি কখনই বালকের শব্মার রাঁখিৰে না। তৎক্ষণাৎ উহা ত্যাগ করা- 
ইয়া মপর শুষ্ক ও পরিস্্ত বন্ধ বদলাইয়া দিবে । উপরোক্ত পরণালীতে সন্তান 
পালিত হইলে তাহার স্বাস্থ্যোগতি হইবেই এবং পরে সেই শিশু পুষ্টবপু, কর্মঠ, 
মেধাবী ও দীর্ঘজীবী ভইবেঈ। শ্বার একটি কথা গৃহী মাত্রেই স্মরণ রাখিবেন_- 
সন্তানকে অযথা তাড়ন। কিন্বা ভর প্রদর্শন অতীব গঠিত রোদনই বালকের 
বল, বৃথা তাড়নায় ও ভয় গ্রদশনে ক্রুদন অন্ত শিশুর মনে ক্ষোত ও ভীতির 
সঞ্চার হওয়ায় নানাবৃত্তির বিকৃতি বশতঃ শিশু, শারীরিক ও মানসিক ,পীড়। 
হইা থাকে ) অনেক সময়ে শিশুদিগকে জুভুর ভয় দেখাইয়া আনরা ছেলে 
মেয়েদের প্রক্কতই :একটি একটি অদছুৎ ভু করিয়া তুলি; বান্যেক্স ভীতি 
প্রদর্শন ও নানাপ্রকার ভুতের গন শিশুর ভবিঘ্/ৎ ব্রসে সাহসহীনভার একট 
প্রধান কারণ। শিশু যাহাতে সদা প্রফ্ু্ ও নির্ভীক থাকে, তদ্বিষয়ে বর করা 
গ্রতোক পিতানাতার কর্তবাকর্শ[] হঠাৎ বলপূর্বক আকর্ষণ বাঁ শব্যাদিতে 
বিক্ষেপ হা নির্রাভঙ্গ করাও শিশুর বিবিধ ব্যাধির হেতু হই দাড়ার। শিশুকে 
মধ্যে মধ্য শধ্যা ও দোলায় শয়ন করান্দ ভাল, সর্ধদা কোলে কে!লে থাকিলে 
বালকের স্বাস্থা ভাল না থাকাঁরই কথা । বয়সের বৃদ্ধির সহিত তাহার নরন্‌ 
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১৯৪ জন্মভূমি | “তয় সংখ্যা । 
ভিপি টি ০১8: 08859858 
! ভৃপ্তিকর ঝারা ও খেলনা দেখাই! শিপুর গ্রীতিবর্ধন করিবে। হাম! টানিতে 

শিখিলে তাহাকে ভূমিতে খেল| করিয়! বেড়াইতে দিবে, ক্লান্ত: হইটশ ক্রোড়ে 

জইবে, এই জপ অল্প অকপ বাারাম দ্বারা শিশুর অক পুষ্ট হয়। ওষধ স্বেবন, তৈল 
মর্দন, গা মুছান ও স্নান প্রস্ততি অবশ্যকর্ভব্য । কার্যান্ুরৌধ ভিন্ন সস্তান 
অন্তুতিকে বুথা কীদাইও না; যাহাতে তাহাদের মন সদাই প্রফুল্ল থাক দে 
বিষয়ে ষত্ের ক্রুটা করিবে না; মন দন্তষ্ট থাকিলে শিশুব দ্রেহও উত্তরোন্তর 
সম্পূর্ণভাবে বর্ধিত হইতে থাকিবে । বায়ু, অগ্নি, ধুম, রৌদ্র জলাশয় উচ্চস্থান 
গর প্রভৃতির নিকট শিশুকে কোন ক্রমেই একা গমন করিতে দিবে না। 

এই সকর্ল বিধি নিষেধ পালন করা কি ধনী, কি দরিদ্র সকলেরই আয়তাধীন 
একটু যত, একটু পরিশ্রম করিলেই প্রত্যেক প্রস্থতিই এই উপায়ে নিজ নি 
সন্তান পালন করিতে সমর্থা হইবেন। বাল্যের এই চেষ্টায় পরে সুফললাত 
সতঃসিদ্ধ এবং শিশুর চিকিৎসার্থে শত শত মুদ্রা খরচের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি 
লাভও নিশ্চিত! . রোগ হইলে তাহার আরোগ্যকল্পে চেষ্টা করাপেক্ষা যাহাতে 
রোগ না৷ জন্মাইতে পারে সে উপার উদ্ভাবন বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। ব্যাধি যদিই জন্মায় 

অস্কুরেই তাহার উৎপাটন প্রার্থনীর। বাল্যকালে ঘন্কতাদি পীড়ার শান্তি ও 

মুলোৎপাটন না করিলে কালে শী মকল ব্যাধিই অগ্নি; বিষ বা শক্রর গ্ভায় প্রবল 

হই! দেহের ধ্বংস সাধন করিতে থাকে, যে হেতু) . 

জাতমাত্রশ্চিকিৎ্ত স্তানোপেক্ষ্যোহল্সতয়াগদ্& . 
বহিশক্র বিষৈস্বল্যঃ স্বল্পোহপি বিকরোত্যসৌ ॥ 


অগ্িচ- সাধ্যা ফাপ্ত্মায়ান্তি যাপাশ্চাসাধ্যতাগুথা । 
স্ন্তি প্রাণান সাধ্যস্ত নরানা ম্‌ক্রয়াবতাঁং ॥ 
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-..... সন্্রাট পঞ্চম জর্জ । 
তি ০ এ 
ইনি স্বীয় রাজা সপ্তম এড.ওার্ডের ৰিতীয় পুজ। ১৮৬৫ খৃষ্টান ইহার জম 
ইহার জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টর. ১৮৯১ খুষ্টান্দে ভারত ভ্রমণে আসিয়া 
স্বদেশে প্রতিগমনপূর্বক অতি অন্নদিন পরেই ১৮৯২ খুষ্টাবে প্রথম.যৌবনে লৌক- 
লীলা সংবরণ করেন, অতএব প্রি জর্জ সেই সময প্রিক্স অব ওয়েন্স উপাধি 
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55৬ জন্মভূমি ৷ ৩য় সংখ্যা 
প্রাপ্ত হন। জ্যেষ্ঠের অভাবে এই দ্বিতীয়, পুত্রই এখন, ইংলগ্ডের রাজন হইলেন, 
রাজ৷ পঞ্চম জর্জ আমাদের ভারতবর্ষের নবীন সম্রাট. 

সম্রাট সপ্তম এড ওয়ার্ডের জো্টপুত্রের অকালমৃত্যু এবং দ্বিতীয় গুভ্ের। 
রাণ্য প্রাপ্তি এতৎসম্বন্ধে একটি: পুর্বকাহিনী প্রসিদ্ধ আছে॥ প্রথম, দ্বিতীয় উভয়। 
রাজকুমার যখন শিশু, সেই সদয় ইংলও্ডরু সুপ্রতিষ্িত জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত. 
জ্যাডকিল তাহাদের ভাগ্যফল গণনার নিমিত্ত রাজপ্রাসাদে আহৃত হইয়াছিনেন ॥ 
পণ্ডিতপ্রবর জ্যাডকিল সুস্্ানুসথক্্ম গণনা করিয়া বলেন, “জ্যেষ্ঠ কুমারের ভাগ্য 
অপ্রসন ) রাঁজপদ প্রাপ্তির অগ্রেই তাহার প্রাণান্ত ফল_দৃষ্ হয়, দ্বিভীয়। কুমা- 
রের ভাগ্য সথপ্রসন্ন ; সময়ে ইনিই পঞ্চম জঙ্জ উপাধি, ধারণ করিয়া ইংলগ্ের; 
সিংহাসনে অধিরোহণ করিবেন।৮ 


পপ্ডিতবর জ্যাডকিলের ভবিষ্যৎ গণনাই সার্ক হইল ১ 'রালরুমার অর্জ পঞ্চম 
'অর্জ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া রাঞ্জনিংহাসন উজ্দ্র, করিলেন 11 

পপঞ্চম জর্জ উপাধির মূল কারণটি এই স্থলে নির্দেশ কর! আবশ্যক হইচুতছে ॥ 
তাহার পিতা “সপ্তম, এডওয়ার্ড” উপাধি পাইক্জাছিলেন, ভাহার প্রকত হেত 
এই যে, সাদ্ধ তিনশত বৎসর পূর্বে এডওয়ার্ড নামে, ইংলগ্ে একজন, রাজা; 
ছিলেন, ভাহার উপাধি ছিল বষ্ঠ এডওয়ার্ড । তাহার মৃত্যুর. পিন শত পঞ্চাশ 
বৎসরের মধ্যে এড ওয়ার্ড নামে ইংলগ্ডে আর কেহ রাজা. হন নাই ; দীর্ঘকাল অব 
সানে মহারানীভিক্টে।রিরার জো্টপুজ সপ্তমএড ওয়ার্ড হইয়৷ রাজসিংহাসন. অলম্কত 
করিয়াছিলেন। এখন যিনি রাজ হইলেন, তিনি পঞ্চম জব্জজ হইলেন কেন, এইট 
সমন্তারও পুরণ কর। উচিত ।'রাজ| তৃতী়জক্জ মহারাপীভিন্টে।রিয়ার পিতামহ, পিতা! 
ছিলেন ভিউকবকেস্ট, তিনি পিস বর্তমানে লোকাস্তরগমন করাতে তৃতীয় জর্জের 
পরনোক প্রাপ্তির পর মহারানীভিক্টোরিয়ার এক পিভৃব্য চতুর্থ জঙ্ উপাধি লইয়া 
কিছু দিনের জন্ত উংলতের রাজা হইয়াছিলেন। তিমি সিংসস্তান, ইতরাং তদীয় 
অপর এক রাত! উত্তুথ উইলিয়ন উপাধি ধারণ: করিয়! উত্তরাধিকারী হন, তাহার 
কিন্তু জন উপাকি হয় লাই. চতুর্থ জঙ্জ পর্যন্ত সেই উপাবির অবসান হট্যাছিল। 
বলা ঝাস্ুলা, উতুর্থ উইপিয়মও মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পিভৃবা; তিনিও নিঃসস্তান 
অবস্থার পরলোক বাত্রা করেন, অতএব তাহার ত্রাতুপু্ী রাঙ্গকুমারী ভিক্টোরিয়া 
রাজকীর ব্যনহানুনারে বাঙ্ারিকারিণী হইয়াছিলেন। চতুর্থ জক্জের পর 
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চর্টাবত্সর কাল জর্জ উপাবি বিলুপ্ত ছিল, ৮০ বৎসর পরে সম্রাট সপ্তম এড ওয়া- 
ডের দ্বিতীর পুত্র পঞ্চম জর্জ হইলেন । ৃ 
বাল্যাবস্থায় এই রাজকুমার সমুদ্রধাত্রায় ও সামুদ্রিক পৌতবাহম্নে অত্যন্ত 
অন্কুরাগী ছিলেন, তঙ্জন্ত তাহার পিতা তাহাকে রণতরীর কার্যে নিযুক্ত করিয়া- 
ছিলেন, তাহার স্বর্ীয়া পিতামহীরও তাহাতে অনুমোদন ছিল। রাজকুমার জর্জ 
যুদ্ধজাহাজে নাবিকের কার্যে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি 
রাজপুত্র, জাহাজে কিন্তু রাঁজগৌরবের কিছুমাত্র অভিমান রাখিতেন না ? 
জাহাজের নাবিকেরা তাহাকে রাজসম্মানানুরূপ সম্বোধন করিলে তিনি অসন্তষ্ট 
হইতেন, সকলের সঙ্গে সথাভাবে বাক্যালাপ করিতেন এমন কি পাল- 
পজ্জু আকর্ষণ, পাল উত্তোলন, দণ্ডাদি বহন ও কেবিন মার্জন প্রভৃতি শ্রমসাধ্য 
সামান্ সামান্ত কাধ্য করিতেও তিনি কষ্ট অথবা লঙ্জা বোধ করিতেন না। নাবি- 
কের কাঁধ করিতেন বলি তিনি যে, সাধারণ শিক্ষায় উদাসীন ছিলেন, তাহা 
নহে, উপযুক্ত উপধুক্তংপিক্ষকের নিকটে যুদ্ধবিষ্ঠা ব্যায়াম বিদ্যা, রাজনীতি বিজ্ঞান, 
রসায়ন বিজ্ঞান, ও কাঁব্যসাহিত্য উত্তমূপে শিক্ষা করিয়াছেন, সামাজিক 
ব্যবহারে ইনি মিতব্যর়ী, সরলচিত্ত, মিষ্টভাষী ও নিরহঙ্কার। পদগৌরবে 
কদাচ তিনি কাহারও প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করেন না, গৌরবাস্বিত, অন্তরাস্ত 
জনগণ অবধি আপামর সাধারণ সকলেই তাহার সদ্গুণে ও ঈদব্যবহারে 
পরম পরিতুষ্ট। 
ছুর্ভাগ্যক্রমে জ্যেষ্ঠ সহোদরের অকালমৃত্যুতে জাহাজের কাধ্য পরিত্যাগ 
করিয়া তাহাকে রাজকীয় কাধ্য শিক্ষায় মনোনিবেশ করিতে হয়, তিনি তখন 
প্রিন্স অব ওয়েল্স হন। ১৮৯৩ খুষ্টান্দের ৬ই জুলাই তারিখে টেকরাজ্যের 
রাজকুঙ্ারী মেরীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে'। যোগ্যের সহিত যোগ্যের 
মিলন হয়, ইহা! ভাগ্যের কথ। ; তিনি স্বয়ং যেমন নিরভিমানী, নিরহঙ্ক(র, রাজ- 
মহিষী মেরীও সেইরূপ, সর্কবিষয়ে সদ্গুণরতী সহবশ্মিণী সাংসারিক কার্যেও 
এই গৌরবিণী রাজবধু সর্বাংশে স্ুনিপুন বিবিধ বিষ্তাতেও ইনি পরম গুণবতী। 
ইহীর গভে পাঁচটি পুত্র ও একটা কন্ত। জন্মগ্রহণ করিরাছেন। জোষ্টপুত্র প্রিন্স এড- 
ওয়ার্ড শ্রথন প্রিন্স অব ওয়েলেস | বহুপূর্ধ্বে একটি ভাগ্যবতী মেরী ইংলণ্ডের 
রাত্ররাণী ছিলেন। এক্ষণে আবার এই রাজবধূ মেরী ইংলগ্ডের রাণী হইলেন, 
ভারতবর্ষের সমরক্তী ! 





সম্রাজ্ঞী মেরী। 


১৯৯৬ খুষ্টান্দে প্রিন্স অব. ওয়েলেস্‌ যুবরাজ জর্জ ভারতন্রমণে আগমন করিয়া 
ছিলেন, তখন এখানকার গবর্ণর জেনারেল ছিলেন বর্ড কর্জন। রাজকুমার কোন, 
রূপ নিয়মে আবদ্ধ থাকেন নাই, তিনি অবাধে এতদ্দেশের যোগ্যষোগ্য ব্যক্তিগণের, 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়৷ দেশের অবস্থা জানিম়াছেন। ভারতের নানাস্থান পরিভ্রমণ 


নি 


৮ 
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করিয়া হথচক্ষে প্রজাপু্ের প্ররুত অবস্থা পরিদর্শন করিয়াছেন, প্রাচীন প্রাচীন 
ন্গর্বের সমৃদ্ধি কারুকার্য, বড় বড় অট্রালিক', প্রাচীন প্রাচীন কীত্তিভ্ত্ত ও দেবা 
লয়াদি দর্শন করিয়া! পরয় গ্রীতিলাভ করিয়াছিলেন । 
স্বদেশে প্রতিগমন করিয়া প্রকাশ্ঠ সভায় তিনি ঘে বস্তুতা করিয়াছিলেন, 
তাহাতে ভারতের" শোভা, ভারতের কৃর্তিকলাপ এবং ভারতবাসীর সরলতা, 
ধঙ্ান্ুরাগীভা, রাজভক্তি এবং কাধ্যকুশলতার প্রশংসা ত ছিলই তত্তিন্ন একটি 
নিগু় বিষয় তিনি অতি পরিস্কুটরূপে পরিব্যন্ত করিয়াছেন। তীতার বিশ্বাস 
এইরূপ যে ভারতের রাজপুরুষেরা যেরুপ সরলভাঁবে ভারতবাসীর সহিত পর্যাপ্ত 
পরিমাণে সহানুভূতি প্রদর্শন করেন, তাহাতে অধিক পরিমাণে ভারত রাজোর 
মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, এবং ভারতবাসীর রাঁজভক্তিও আরও অধিক পরিমাণে 
দীপ্ত হইয়া সমুজ্জল হয়। কথাগুলি নুসঙ্গত ও প্রকৃত ইংলগ্ডের যে সকল মহাত্মা 
ভারতবর্ষের প্রকৃত হিতৈষী তীহীরা তাহা ধিলক্ষণরূপে হ্বদয়ঙ্গম রুরিয়াছেন। 
প্রিন্দ জর্জ 'লওনে ফিরিয়া গিয়া! ধখন ভারতরাজ্যের প্রশংসা করেন, মহারাঁণী 
ভিক্টোরিয়া পৃথিবীতে ছিলেন না; তিনি স্বচক্ষে ভারতবর্ষ দর্শন করেন নাই, 
জ্য্ঠপুজ্রের ভারতভ্রমণের স্ুবর্ণন শ্রবণ করিয়া তাহার অন্তরে অসীম আনন্দ 
. জন্িযাছিল, সে আনন্দের কথা তিনি নিজমুখেই প্রকাশ করিয়াছিলেন, সৌভাগ্য- 
'বন্তী পৌত্রের মুখে তিনি যদি ভীরতত্রমণের ফলশ্রুতি শ্রবণ করিতেন, তাহা হইলে 
. প্রিন্স ভারতবর্ষের 'যেখানে যেখীনে ভ্রমণ করিয়াছেন, দেই সকলস্থানের 
উন্নতিবিধান করিতে নিশ্চয়ই যন্তবতী হইতেন। সেইরূপ শুভসংঘাগ ঘটিলে 
আমাদের তীর্স্থানগুলির কি যে মঙ্গল ফল ফলিত তাহা এখন কেবল কল্পনা! 
পথে আইসে, মুখে অথবা লেখনিমুখে ব্যক্ত করা যাঁয় না। / 
প্রিম্সজর্জ এক্ষণে ইংলগ্ডের রাজা ভারতবধের নবীন সম্রাট । আমর! এখন 
আশা কারিতৈ পারি, ভারতদর্শনের ফলে তাহার হৃদয়ে যে মহৎ ভাব অন্ধিত 
হইয়াছে, তিনি স্বয়ং এখন ভারতের প্রতি ককপা করিয়া সেই মহৎ ভাবটা কার্ধে 
পরিণত করিবেন? জগদীস্বর তীহীকে দীর্ঘজীবি করুন, তীহার গুণবতী সহ 
ধর্শিনী মহারাজ্ঞী মেরি পুত্রকন্তাসহ দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া ভাগ্যবান্‌ স্বামীর শুভ 
সংকরের সুসিদ্ধিকল্পে সহকারিনী হউন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রীর্থনা। 
সদীশয় নরপতি পঞ্চম জর্জ রীজসিংহাসনে আরূঢ় হইয়। অঙ্গীকার করিয়াছেন, 
পিতামহীর আদর্শে ও পিতৃ আদর্শে গ্রজপুষ্তের মঙ্গলসাধনে নিয়ত যন্্বান থাকি- 





১২৬ জন্মভূমি ওয় সংখ্য)। 








€বেন। ঈশ্বরের নিকটেও সেই কামন করিয়া কৃপাপ্রার্থনা করিয়াছেন, বরা 
মন্ত্রীগণের সৎপরামর্শের প্রার্থী হইয়াছেন, রাজরহ্বীরও হহায়তার আশা কারি 
'ছেন, করুণাময় জগদীশ্বর এই নব নরপতির কামনা, প্রার্থনা ও আশাপুর্ণ করুন, 
নরপাতির অঙ্গীকার সার্থক হউক । 


অপ্রনাদ প্রসঙ্গ | 


লেখক---্রীযুক্ঞ স্বরেন্্রমোহন বন্থ । 


পকাব্য-সুধা কবি ভেবগ্য আন্ত (যোগ্য নয়। 
শ্রীফল সফল, কাক কখনো! কি কয় ॥৮ 
কৰিরঞ্ন রামগ্রনাদ সেন বঙ্গদেশের মধ্যে একজন সুও্ঁসিদ্ধ সাধক 
স্কৰি ছিজেন। ১৬২৪ খৃষ্টান্দে ২৪ পবৰগনার অন্তর্গত হালিসহরের নিকট” 
বর্ণ কুবারহষ্ট গ্রামে বৈগ্থকুলে রামরাম ঘেনের রসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 
হার ভাবমর্ী লেখনী-প্রস্থত শক্তি-ভক্তি রসাভিষিক্ত পদাবলী বঙ্গদেশে অগ্ভাপি 
অদ্বিতীয় বলিয়। পরিগণিত।  প্রপাদীঙ্গী্ কেবল সঙ্গীভ-ব্যৰসাী বা পন্থা- 
ঘবাহী ডিক্ষৃকের কিছ কালীতক্তের আদরের সামগ্রী হে)... ইহা, ক্ষি জ্ঞানী, 
কিমুর্খ, কি ধনী, কি দরিদ্র লকলের সমান আদরের জিনিষ। শৈব, শীক্ত, 
সৌরী, গাণপঞ্ডী, বৈষ্ণব ত্রাঙ্ছ ও অন্ঠান্ত ধন্মাবলম্বী সকল সম্প্রদায়েই ইহার 
পরমার্থ প্রার্থী। 
গ্রদাদীদঙ্গীত তিনপ্রকারে বিভক্ত হইতে পারে সব, রজঃ ও তমো ভাবা 

ক্মিক। এই তিন প্রকার সঙ্গীতের মধ্যে সান্বিক সঙ্গীত শুদ্ধরূপে গীত হইলে 
অবণস্থজনক হয়_ভক্তের চক্ষে অক্র নিপতিত হয়। আর বে সকল লঙ্গীত 
আছে, তাহাতে মনোরঞ্জন হইতে পারে বটে, কিন্তু ভক্কের প্রাণ বিগলিত হয় 
কিনা সন্দেহ। 


প্রসাদের কাব্য অগ্রে পাঠ করিয়া ভারতচলের ফাঁব্য পাঠ করিলে দেখিতে 
পাওয়া যায়, ভারতচন্ত্রনানাস্থানে প্রসাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। প্রসাদী 
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ও হইতেছে ব্রদ্ধ-সঙ্গীত, সাধন সঙ্গীত, গীতরদ্ব, মির্জা হোসেন আলীর 
কোন কোন সঙ্গীত তাহার নিদর্শন । ণ 

প্রসাঁদীপদাবলীর প্রক্কতি ও বিশেষ ধর্ম্ভাব অন্য কোন প্রকাঁর সঙ্গীতে বিদ্ব- 
আান দেখা বায় না। পৃথিবীর পাহিত্য-সংপারে পারদার্ধিক কবিতায় প্রসাদের 
পদাবলী এক অপূর্ব্ব রত্ব বলিয়া গণনীর  বঙ্গদেশে একাধারে কবিত্ব ও সাধকত্ব 
এই ছুই নিত্য বস্ত অতি বিরল। কিন্তু তাহাঁর মধ্যে এই দ্বিবিধ গুণের যুগপৎ 
আনভাৰ দ্বেথিতে পাওয়া যার়। নব্রসের একত্র সমাবেশ যদি কোথাও দেখিতে 
হয়, তবে প্রসাদী সঙ্গীতেই তাহা দেখা থায়। প্রক্কত-হিন্দুধপ্ম প্রকুতির প্রব 
লতা বশতঃ প্রনাদের মন বিষয়বাসনায় নিতান্ত উদ্দানীন ছিল। তীহার সঙ্গীত 
পাঠ করিলে জানিতে পারা! যায়, তিনি সংসার বিরাগী ও বাসনাশূন্ত ছিলেন । 
তাহার কল্পনা এক অপূর্বব পথে বিচরণ করিয়াছে। সেই কল্পনা অতি তেজস্বিনী 
এবং অনির্বচর্নার মনোমর স্বর্গীর্ভাবে পরিপূর্ণ ॥ দেই কল্পনা! পার্থিব সুন্দর 
পদার্থের অন্বেষণে বাস্ত থাকে নাই, সে কল্পনাসন্ুথে ধাহাই দেখাইয়াছিল, ভাহাই 
অবলম্বন করিয়া! তিনি একটি একাট মনোহর সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। তীহার 
নবোগ্দত কল্পনার কমনীয় কান্তি থেম নিরতই জাগবিভ রহিয়াছে । থে ক্ষুদ্র 
জগতে তিনি বাঁদ করিতেন, তাহার চতু্দিকস্থ যাবতীয় পদার্থকে তিনি সাঁত্বিক 
ভাবের করনাধার! পূর্ন করিয়াছেন । তিনি প্রকৃত জগতের উপর আর একটি 
নূতন জগৎ স্ষ্টি করাছিলেন। প্রসাদের পদাবলী তাহার সাঁধকত্ব ও কবিত্বের 
অমোঘ নিদর্শন । তাহার পদাবলীতে কেমন এক সাহসিকতা ও নির্ডিকত! 
আছে, তাহা অন্ত কোন কবির ভাষায় দৃষ্ট হয় ন7া। অথচ সঙ্গীতের পদগুলি 
সরল, সেগুলি পাঠ করিলে যেন বৌধ হয়, কৰি বেন ডিনংসার পরাজর 
করিয়াছিলেন) সে গীতগুলি ধর্মভাবে পরিপূর্ণ, দে গুলি গাহিবার সমগ্ 
পারক থেন তদ্রপ সাহসে পরিপূর্ণ হয়। 

প্রসাদের পদাবলী সমূহ বঙ্গসাহিত্যে পদ্মরাগ মণি। সঙ্দীতই তাহার দানা 
ও উপাসনার প্রধান অঙ্গ ছিল। তিনি শক্তিসাধনার জন্ম প্রত্যহ নৃতন নুতন 
সঙ্গীত রচনা করিতেন। হিন্দুশান্ত্রে যে সালোক্য সামীপা, সাধোদ্ধয ও নির্বাণ 
ঘুক্তির উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে নির্বাণ মুক্তি অন্থতম। কিন্তু প্রসাদ তাহা মান 
তেন না। তিনি ভক্তিকেই মুক্তির একমাত্র উপাক্ বলিয়াছেন । তিনি বেদকে 





১২২, ১. জন্মভূমি । ৩য় সংখ্যা! 


ভ্রান্ত বলিতেন না এবং পুণ্য সঞ্চার্থ তীর্থ পর্যাটনতে নিতীস্ত অনানুষ্ঠটক বলি- 
য্লাছেন। তিনি পূর্ব ও পরজন্ম মানিতেন এবং আনন্দের সহিত পরত্র গমনে 
সদাই প্রস্তত ছিলেন। তাহার সঙ্গীতে মানুষের মন্ত্র পরিণামের 
পুর্ণ বিকাশ । নু | 

কবিরঞনের পদাঁধলীই ভীহীর' তক্ষয় কীতি। সঙ্গীত সাধনাই তীহার 
জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। বাল্যকাল হইতে যখনই তাঁহার মনে ভক্তির উদয় 
হইত, তখনই তিনি স্বতঃই মধুর সঙ্গীতে তাহার মনৌভাব' প্রকাশ করিতেন । 
তাহার মনে সর্বদা ভক্তিরই উচ্ছাস হইত। তিনি সুখে মুখে অবলীলাক্রমে 
শীত রচনা করিতে পারিতেন। সঙ্গীত রচনা করিতে হইলে তীহাকে তিলার্ধও 
_ ভাবিতে হইত না। তিনি সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন। প্রসাদীস্থুর এত সহজ ও 
এত হ্বদয়গ্রাহী যে তাহাতে লৌক সহজেই বিমোহিত হয় ) যে আদৌ সঙ্গীত 
জানে না, সেও তাহ! গাহিতে পারে। 

প্রসাদের একটি গাঁনে "লাখ উকীল করেছি খাঁড়া” এই কথার উল্লেখ 
আঁছে। ইহাতে অনেকে অনুমীন করেন যে তিনি একলক্ষ গীত রচনা করিয়া- 
ছিবেন, কে!ন কোন সঙ্গীতের দ্বিবিধ ও ত্রিবিধ পাঁঠীস্তর, এক এক কথার পুনঃ 
পুনঃ উক্তি ও এক ভাবাত্মক অনেকগুলি সঙ্গীত দ্বারা বোধ হয় যে, তিনি অত-. 
কিতিভীবে সঙ্গীত রচনা করিতেন। কিন্তু যে স্থানে যে প্রকার বর্ণনা করা উচিত, 
সে বিষয়ে প্রসাদ বিলক্ষণ দৃষ্টি রাখিয়া রচনা করিয়াছেন । অর্থযুক্ত বাক্য ভিন্ন 
মানসিক ভাবের পরিদ্ুটতা জন্মে না এবং ছন্দোবন্দে গ্রথিত না হইলে তাহা 
চিত্তাকর্ষক হয় ন|। প্রদাদ পে বিষয়ে বিলক্ষণ দৃষ্টি রাখিরাছিলেন। কবি রামপ্রসাদ 
আলোকসামান্ত ধীশক্তি লইয়া অবতীর্ণ হইয়া! মহীরসী শক্তি-সমন্বিত প্রতিভার 
অত্যুজ্জল আলোকে জগংকে প্রভাসিত করিয়া গিরাছেন, সন্দেহ, নাই। 


রামরূপে গিরিশবাবু! 


বঙ্গেরনাট্যাচার্ধ্য স্থপ্রসিদ্ধ নাট্যাকার শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ কেবল 
উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট নাটক রচন! করিয়াছেন, ইহা নহে, রঙ্গালয়ে নাটকের এক এক 
চরিত্রের প্রতিরূপ ধারণ করিয়া সর্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় করিতেও তিনি সুক্ষ | 
দক্ষযন্ত ও সীতারবনবাস নাটক অভিনয়ে সর্বাপেক্ষা অত্যুজ্জল পরিচয় আছে। 
সীতারবনবাসের অভিনয়ে তিনি রাম সাজিতেন, সেই ভূমিকার অভিনয়ে সমস্ত 
দর্শকমগ্ডলীর চিত্ত বিমোহিত হইয়া বাইত। ইদানীং বয়োধিকাবশে তিনি আর 
প্রায়ই রঙ্গমঞ্চে দর্শন দেন না, কিন্তু নাট্যাভিনয় প্রিয় বন্ধুবান্ধবেরা তৎকৃত 
অভিনয় দর্শনে নিতান্ত অভিলাধী; অনেকেই তীহাকে আর একবার সীতার- 
বনবাসের অভিনয়ে রাম সাজিবার জন্য আগ্রহসহকারে অনুরোধ করেন? 
১৮৭০ খৃষ্টাব্দে না্যসম্রাট শ্রীধুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাগবাঁজার সখের থিয়েটারে 
প্রথমে "সধবাঁর একাদশী" অভিনয়ে নিমটাদের ভূমিকা গ্রহণ করেন। তদবধি 
তিনি অভিনয় কার্ধ্য করিয়া আসিতেছেন। তাহা হইলেই ৪* বংসর তিনি অভি- 
নেতারূপে বঙ্গবাসীকে আনন্দ প্রদান করিতেছেন । তিনি যে সময়ে প্রথমে নিম" 
টা্দের অভিনয় করেন, তখন ্াহার পিতৃস্থানীয় বাক্তিগণ এবং সমবয়ন্ক বন্ধ 
প্রভৃতি শ্রোতা ছিলেন, এক্ষণে সেই সঙ্গীগণ বার্ক্যে পরিণত হইয়াছেন, তাহাদের 
পুত্রের এক্ষণে স্বীয় শিশু সন্তানের হস্ত ধরিয়া রঙ্গালয়ে অভিনয় দর্শন করিতে 
আসেন। ইহাতে বুঝা যার, চারিপুরুষ ধরিয়া রঙ্গালয়ে দর্শকগণ গিরিশবাবুকে 
রঙ্গমঞ্চে দেখিতেছেন। ৩* বৎসর পূর্বে, প্রতাপটাদ জহুরীর গ্ঠাসান্ঠাল্‌ থিয়ে- 
টারে" “দীতার বনবাঁস* 'প্রথম অভিনীত হয়, ইহাতে নাট্যাচার্ধ্য রামের ভূমিক! 
গ্রহণ করেন। এক্ষণে গিরিশবাবুর বয়ঃঞ্ম ৬৭ বৎসর; এই বয়সে সাধারণের অন্ধ 
রোধে গত মাসের পঞ্চদশ দিবসে রবিবারে তাহাদিগের সেই অন্গরোধ সুরক্ষিত 
হইয়াছিল। এ রজনীতে মিনার্ভা নাট্যশালার রঙ্গমঞ্চে সীতারবনবাসের অভিনয় 
হয়, সুপপ্ডিত নটরাজ গিরিশবাবু রাম সাজিয়াছিলেন। অধুনা রঙ্মঞ্চে অপ্রকাশ 
থাকিবার প্রকৃত হেতৃগুলি তাহার স্বরচিত ভাবার্থপূর্ণ একটি কবিতায় প্রকাশ 
করেন। বার্ধক্য প্রযুক্ত অঙ্গ অবশ ও কণ্ঠস্বর নীরস, তাহাতে রসভঙ্গ হইবার 
ভয় ; এই হেতুবাৰে তিনি উক্ত কবিতায় শ্রোতৃবৃন্দের নিকট ক্ষমাচাহিয়াছিলেন। 
অভিনয় হইয়াছিল, রামের অভিনয়ে দর্শকবুন্দ পূর্ণরস আস্বাদন করিয়াছেন, 
গিরিশবাবু যেরূপ প্রকৃতি, সেইরূপ সরলভাবে তিনি স্বাভাবিক নম্রতা সহকারে 
হেতু প্রদর্শন করিয়া ক্ষমা চাহিয়াছেন। তিনি অশেষ গুণের আধার, তীহার 
নমত। শ্লীঘনীয় ; কিন্তু ধাহীরা অভিনয় দর্শন করিলেন, তাহাদের মধ্যে ধাহারা 
যথার্থ গুণগ্রাহী, অথণ্ড প্রত্যয়ে তাহীরা বুঝিয়া লইয়াছেন বার্ধীক্য হেতু গিরিশ- 
বাবু নাট্যাভিলয়ে ল্ধ শক্তিতে আদৌ বঞ্চিত্ত হন নাই॥ কবিতামধ্যে তিনি 
হৃদয়োচ্ছবীসে ক্ষণেকের জন্ত, যৌবন কামন! করিয়াছেন। কামনা অবশ্ঠ তাহার 
কল্পনাপ্রস্থত ১ বস্তত রামের অভিনয়ে তাহার পুর্ণ যৌবনের পূর্ণ মধুরতা সামরিক 


. ১২৪ 3 জন্মভূমি ৩য় সংখ্যা & 


লীলাভঙ্গী প্রভৃতি সর্বশক্তি পরিস্ফুটরূপে পরিদৃষ্ট হইছে । যে করিতান তিনি 
বার্ধক্যের জন্য সন্কুচিত সেই কবিতাটি এই ৪_ 
নিবেদন । 
পিতার স্থানীর ধারা, রঙ্গালয়ে আসি তীৰা, 
কতবার এ দগসেরে দেছেন উৎসাহ 3 
সমান বয়স্ক জন, বান্ধব স্বজনগণ। 
করেছেন অভিনয় দর্শনে আগ্রহ । 
পুভ্রুসম বয়ঃক্রমে, তীরাও দর্শকক্রমে, 
ঈশ্বর ইচ্ছায় তারা জনক এখন ; 
ক্বরে-কর পুক্র সনে, এবে হেরি রঙ্গাজনে,, 
অবিরাম বহে মম শ্রমের জীবন।. 
হৃদে সাধ ববান, সম উৎদাহিত প্রা, 
করিতে দশকবৃন্দ-মানস রঞ্জন) 
কিন্তু এ বার্ক্যে হায়, ফিন দিন ক্ষীণকায়; 
বিফল-প্রয়াস জন-মন-বিমোহন । 
অঙ্গ নহে ইচ্ছাধীন, কণ্ঠস্বর রসহীন, 
পুরাইতে মনোসাধ ঘটে বিড়ম্বনা 
ত্রুটি হবে অভিনয়ে, তাই রসভঙ্গ ভয়ে, 
ক্ষণেকের তরে হয় যৌবন কামনা । 
ভরসা কেবল মম শ্রোতার মার্জনা ॥. 








০2০০৩-_ শীট 


ুত্ত-হ্বিভভান্ম £ 


লেখক-ডাক্তার শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি. এ. এল. এম. এস 
(৩) 

আহ্মর্কেদ শাস্ত্র এব* পুরাণীদি হইতে আমরা যে সকল শ্লোক সংগ্রহ 
করিয়াছি, তাহা হইতে যদি কেহ এখন ধারণা, করেন যে» ভূতযোনি বলিতে 
আর্য খাষিগণ উদ্িজ্জাণু এবং জীবাণু সকলকেও ইহার অস্ততূক্ত করিয়া গিয্াছেন, 
তাহা, হইলে আমাদের মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, তিনি কোন অযথা 
ধারণায় উপনীত হন নাই। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা দেখাইতে চেষ্টা! করিব, এই 
পরভৃত প্রাণিসকলের মধ্যে যাহার! মানৰ শরীরে আঁবিষট হন, তাহারা তিনটি 


১৮শ বর্ষ । ভূতবিজঞলন ।: ১২৫ 
বিশেষ শ্রেণীতে বিভক্ত । কতকগুলি বালদেহে আবিষ্ট হব, আর কতকগুলি 
আবাল অর্থাৎ প্রো এবং বৃদ্ধ শরীর আশ্রয় করিয়া! থাকে । চল্পনক্কৃত নিবন্ধ 


মংগ্রহের এক স্থানে আছে ; 
তত্র গ্রহা বালানাং নব 


অষ্টো পুনরবালানাং ভূতবিষ্তারাং নির্দিষ্টব্যাঃ। 
অর্থাৎ বালগ্রহের সংখ্যা নয়টি, আর অবাঁল গ্রহের সংখ্যা আটটি, ইহা পরে 
ভূতবিগ্ভায় কথিত হইবে। ঢল্লন আরও 'বলিয়াছেন, কাশ্তপাদিতন্রে যদিও 
ভূতের সংখ্যা ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক বণিয নির্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্ত আবিষ্কৃত-. 
তমের সংখ্যা এইরূপ মনে করিতে হইবে । চরক সেইজন্ত লিখিয়াছেন।_ 
অপরিসংখোয়ানাং গ্রহণা মাবিস্কতমা সাষ্টাবেতি ব্যাথ্যাতাঃ। 
গ্রহাদির সংখ্যা অপরিসংখ্যেয় হইলেও আবিষ্কতমূ আটটি এখানে বর্ণিত 
হইল। ফলকথা বাঁলকদিগের শরীরে আবিষ্কততম গ্রহের সংখা! নয়টি, এবং অবাল, 
অর্থাৎ প্রো শরীরে আবিষ্ট আবিষ্কততম গ্রহের সংখ্যা আটটিমাত্র। সুশ্রতেরও 
এই মত) কেবল হারীতসংহিতায় একটি শ্লোক আছে, তাহাতে আমরা দেখি 
কাহার কাহার মতে গ্রহ্সংখ্যা একবিংশতি; কিন্ত অধিকাংশ আদ চাপ 
গ্রহ-সংখ)। দশটি বলিয়! স্বীকাঁর করিয়া খাকেন। 
দশ প্রোক্তা মহাচার্য্যৈঃ 
কেশ্চিদপোকবিংশতিঃ | 
তে চাপি প্রথিতা গ্রহা 
দশবিধা ব্যক্ষামতঃ সাহ্্রাতম্‌ ৯ 
'হাত্রীত যেমন এইরূপ মততেদের কথা বলিয়াছেন, বাঁগভটও সেইরূপ মতভেম্ব 
স্প্টতঃ স্বীকার না করিলেও, বলিস্বাছেন গ্রহ্সংখ্যা। (. আটও নয়, দশও নয়” 
ধরি নয়) অষ্টাদশ । | 





সোহষ্টাদশবিধো 
দেবদানবাদি বিভেদতঃ। 
সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে যিনি যে সংখ্যখুই নির্দিষ্ট করুন না! কেন, বাগগ্রহ নয়টি, 


এবং অবালগ্রহ আটটি, ইহা সকলকেই আপনাদিগের তালিকার অস্ততূপ্ত করিতে 
হইক্লাছে। তাহার কারণ, এই গ্রহ কয়েকটি আবিষ্কততম। 

চ্পন কাশ্ঠপত্রনিদ্দিষ্ট অপরিসংখ্যয় গ্রহ:সন্বন্ধে যে টাকা করিয়াছেন, তাহ! 
পাঠে আমর! জানিতে পারি, যে গ্রহ অপরিসংখোদ্ বটে, কিন্ত সকলগুলিই যে 


১২৬ জন্মভূমি । ৩য় স্খ্যা- 


জিবাংস্থপরায়ণ হইয়া মানব শরীরে আবিষ্ট হয়, তাহা নহে, _তক্ষক ছাড়া 
র্ষ৮ গ্রহও অনেক আছে, যাহারা আমাদের অনিষ্ট না করিয়া বরঞ্চ আমাদের 
ইঞ্টপাধন করিবার জন্ত ব্যস্ত থাকে। সেইষ্ট যেকি তাহা পরে বলিব এখন 
এইনার বলিলে যথেষ্ট হইবে ষে, এই রক্ষকগ্রহ সকলের সাধারণ নাম এপিতৃগ্রহ। 
ঢল্লনে আছে 2 
নবমো নৈগমেষ ইতি সংখ্যাকরণং 

কশ্ঠতন্তপাদি তন্ত্রারোক্তাধিক সংখ্যা নিরাকরণার্থং 

পিতৃগ্রহ সংজ্কিত ইতি বালন্তান্তগ্রহেভ্যে! রক্ষকতাঁদিতি 

নবগ্রহঃ সৈব. সংজ্ঞা! সংজাতা ষস্ত সঃ। 

উপ্লিখিত উপদেশ হইতে আমরা যাহা বুঝিয়াছি, নিয়ে তাহার একটি 

তখলিক। দিতেছি 2-- 


গ্রহ 5 
। 
বাঁলগ্রহ। আবাল গ্রহ; 
নৈগমেধাদি অনাবিষ্কততম 
নব অপ'রসংখেয় 
আবিষ্কতম-  পিতৃগ্রহ সংজ্ঞিত- 


ভক্ষক- রক্ষক 


ইহার মধো ভক্ষক শব্দ আমরা নি্গে দিরাছি, রক্ষক শব্দটি আবুর্ধেদে 

আছে। আহুর্ধেদের ভাষায় “ভঙ্ষুক” শব্দ নাই ১ তৎপরিবর্তে আছে “জিঘাঁংস্ঁ 
তাহা,হইলে এখন দীড়াইতেছে, গ্রহ সকল “জিঘাংস্থ” এবং “রক্ষক” ভেদে ছিবিধ। 
উভয়েই আমাদের শরীরে বিদ্যমান আছে ॥ এখন আমর! যদি বলিতে সাহসী হই 
যে, আধ্যঞ্ধধিগণের মতে উত্তিজ্জাধু ও জীবাণু নামক পরভূত সুস্কর ভূত সকল, ফাহা' 
মানবদেহে আবিষ্ট হইয়৷ থাকে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি জিঘাংস্থ, আর কতক- 
গুলি রক্ষক, তাহ! হইলে মোটের উপর আমরাও ঠিক কি তাহাই বলিতেছি না, 
যাহা 81৭০০ তীহাঁর গ্রন্থে 2১%৮০৩)69 গৃখ১০০1৮বর্ণন! করিয়া গিয়াছেন। 
পু ৪6 089 গৃআাছন 019021369 199৮৩ 06 1506 05 06.:615 ৮19905৮ 0০00৩-৮ 

যদি বেদাস্তাদি গ্রহধূত ব্রেতোসিগ্ভীবাদি সুত্র হইতেকোনক্ধপে প্রমাণ করা যাক 
যে, পিতৃগণ ঝা গ্রহের অশ্থচর স্কল ব্রীহি ধান্তার্দির সহিত সংশ্লি, হইয়া মানুষের 


১৮শবর্ষ।, ভূতবিজ্ঞন। ১২৭ 


রক্তকণা় অবতরণ করে এবং দেখানে রক্ষকন্থরূপে অবস্থিতি করিয়া আভহারী 
আক্রমণ বিফস করিয়া দের, তাহাহইলে, বর্তমান প্রতীচ্য বিজ্ঞানের দুইটি প্রধান 
তক ০৮138৫০০৮69 6১৩০7৮ এবং 0৩ 08০০1. এই রক্ষক ও তক্ষক শব 
ঘয়ের যে অস্তরিবিষ্ট, এইরূপ অনুমান বিষয়ে সন্দিহান হইবার কোন কারণ 
থাকে না। 

বালগ্রহই হউক, আর অবাল গ্রহই হউক, তাহার্দিগকে মাঁনবশরীবে আবিষ্ 
হইতে কেহই দেখেন নাই। সুরত বলিয়াছেন আগ্তবাক্যই এতদিষয়ে প্রমাঁণ। 


রধঘ্যাস্তে ন শক্যা বিশস্তি। 
দেহং দৃষ্টং মানু ষৈধিশ্বরূপাঃ 
আপ্তং বাক্যং তৎসমীক্ষ্যাভিধান্তে 
লিক্ষন্যেষাং যাণি দেহে ভবস্তি ! 
ফলতঃ কতকগুলি লিঙ্গ ৪০৪০ £26051০90107 এর মত মান সমু” 
পর্ন হইলে আপ্তেরা তাহাদিগকে শ্রেণীগত করিতে গিয়া এই ভ্‌ত কথা 
উথাপন করিয়াছেন। রর কমণঃ 
মমালোচনা । :£ 
ভক্তের জয় ।_-এতন্লগরীয় সিমুলিয়ানিবাসী প্রভুপাদ পণ্ডিতগ্রবর প্রযুক্ত 
অতুপক্কষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ইহার সঙ্কলন কর্তা । মূল্য একটাকা। | 
পঙ্ডিতবর অতুলকুষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নৃতন পরিচয় কিছু দিতে হইবে না, ' 
বঙ্গদেশ তাহার গুণের পরিচয়ের, পাডিত্যের পরিচয়ের, সাধুতার পরিচয়ের এবং 
উদার ধর্্মভীবের পরিচয়ের সুন্দর অভিধান। হরিতক্ত সমাজে, শৈব সমাজে, 
শান্ত সমাজে তিনি মহাঁপমাদরে ভক্তিভাবে হুপরিচিত, বঙ্গের সাহিত্য-সমাজে 
তিনি পরমগোরবে স্থপরিচিত এবং আঁচারান্থগত আধ্যসমাজেও অকপট ভক্তসমাজে 
তিনি সঘাশয়, ভক্তিমান্‌, সামাজিক বলিগ্না স্থপরিচিত। তাদুশ সর্বগুণাখিত 
্বধর্মনিষ্ঠ পণ্ডিত প্রবরের দ্বারা এই “ভক্তের জয়ের” জীবন্তাস। 
গোস্বামী মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন, আমাদের দেশে ভক্তমাল গ্রন্থের 
অস্তিত্ব অতি বিরল। লাঘাজী প্রণীত একখানি হিন্দি ভক্তমাল সথপরিজ্ঞাত, 
কষষ্দাস পণ্ডিত সেই গ্রন্থথানি বঙ্গীয় পঞ্চে অনুবাদ করিয়াছেন, এইমান্র। 'উৎ. 
কল প্রদেশে “দাট্য ভক্তি রসামৃত” নামে একথানি ভক্তমাল গ্রশ্থ আছে, 
পঞ্তিতবর অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশর সেই গ্রন্থ অবল্বনে এই “ভক্তের জয়” 
বচন, করিরাহেন+ রচনা পারিপাট্য দর্শনে আমর! বিমুগ্ধ হইয়াছি) বাহারা 








১২৮ জন্মভূমি]: ৩য় সংখ্যা। 


হিস সস 
পাঠ করিবেন, তীহাদিগকেও বিমুগ্ধ হইতে হইবে'। আলোচ্যখণ্ে আট 
তক্কের পরিচয় আছে ১--গণপতি ভট্ট, বলরাম দাঁস, দীনবন্ধু দাস, বিশবস্তর দাস, 
ঘনধু হান্তি, রঘূ অরক্ষিত, দামোদর দাস এবং কৃষঞপ্রিয়া ৷ এই অষ্ট ভক্তের ভাকি- 
ভাব সর্ধাংশে ভক্তজনের হৃদয়গ্রাহী । এই খগ্ুখানি ভক্তসমা্জে আগৃত হইলে 
€ অবস্তই আদৃত হইবে সন্দেহ নাই। ) গোস্বাহী মহাশয় অপরাপর ভঞ্তচরিত 
প্রকাণ করিবেন, অঙ্গীকার করিয়াছেন? 
প্রস্তাবিত গ্রস্থে শ্রী শ্রীপুরুষো ুমদেবের উদ্দেশৈ ভক্তিষতী . কৃষ্ণপ্রিগ্লার এক- 
খানি পত্র আছে। ক্রিয়া একটি রাজকন্া, পিতা পরীবৃন্দীবনের পশ্চিম 
সীমাবন্তি জয় নগরের রাজ! জরসিংহ, মাতা চন্দ্রাবতী ৷ কৃষ্প্রিয়া প্ররুতই কুষণ- 
প্রি ছিলেন, শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের একজন পারিষদ বন্ধু মহাপাত্র জয় নগরে 
উপস্থিত হন, কক্প্রিয়ার দানশক্তি ও ভক্তির পরিচ় শ্রবণে দীনার্থি হই তিনি 
ক্ষ্প্রিয়ার নিকটে একথানি পত্র প্রেরণ করেন ; জগবন্্ধ পাঁরিষদের লিখিত 
পত্র পরম পবি্রজ্ঞানে কৃষ্ণাপ্রয়৷ সেই পত্রখানি একবার বক্ষে ধারণ করিলেন, 
ওকবার মন্যকে রাখিলেন, তাহার পর পরম-পুলকে চুম্বন করিলেন; অনন্তর 
পত্র পাঠান্তে জগবন্থুর নামে একখানি দানপত্র লিখিলেন | বিশুদ্ধ প্রেমের উদ. 
হরণ স্বরূপ দেই দানপত্রর্থানি এইখানে অবিকল উদ্ধৃত করা হইল £-_ 
“হে ও জগতস্বামি? 
৮ এ বিসংসার সকলি তোমার, 
"... তোমারে কি দিব আমি ॥ 
শেধু ) মনটি তোমার নাই। 
যত গোপনারী, রেখে দেছে হরি, 
তাহাতো৷ তোমার চাই ॥ 
এই ধর নাও মন। 
দিয়া হু দাসী, নীনাচল শশী, 
দানপত্র এ লিখন ॥ 
কৃষ্ণপ্রিয়া মম নাম। 
জয়সিংহ পিতা, চন্ত্রাবতী মাতা, 
অন্প নগরেতে ধাম ॥৮ 
ভক্তিও চমৎকার, দানপত্রও চমৎকার । .ধর্মজগতে বাক্য আছে, কৃষ্খপুজা 
অপেক্ষা কৃষ্ণভক্তের পুজা বড় ' কৃষ্ণভক্ত বৃন্দাবন দাসের উক্তি £-_ 
আমার ভক্তের পুজা আমা হৈতে বড়। 
. সেই প্রতু বেদে ভাঁগবতে কৈলা দড় ॥ 
অতএব ক্কষ্ণভক্তের মহিমাই অধিক। ভক্তকবি শ্রীযুক্ত অতুলকষ্ণ গোস্বামী 
এই ভক্কেরজয় রচনা করিয়া তক্তসমাজে সাধুবাদের পাত্র হইয়াছেন, এ কথা 
বলাই ঝাহুল্য। অতঃপর তিনি স্বীয় অপ্িকার পাঁণন করিয়া অন্ঠান্ত ভক্তবৃনদের 
চরিত্র প্রকাশ করিশে আমর! তাহাকে অগণ্য সাধুবাদ প্রদান করিব। 


পাপী 


রর ২২২ 
উল ৬ রি 
20 1] 1747 শী 





স্বাজ্িনক্ষপ্ত্রিক্কা ও জ্স্লাত্লোচনী 


৯৪৪ ৪৪৩৯ ৯৯৩৯ ৯৪০৯৪৩১৪১৪৪ 5€9455545565655€5454668556045€5 5৭765308 
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প্র 


স্বম্তম 1 
সাধন ও গ্রচান্ত। 
লেখক-্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি, এ : 


ঘার্সিকগণ সমক্ছে, ধর্চিন্তয় প্রবীণ ধর্মসমাজের শ্রদ্ধাম্পদ সভ্যগণ সমক্ষে, 
আমার মত ধর্মসাধন-বিরহিত লোকের পক্ষে এই প্রবন্ধ উপস্তিত কর! কতদূর 
সঙ্গত হইল বলিতে পারি না । 

ধর্দ কি? সংসারের লোক ধন্ট ও অধন্্ম লইজ্জা মারামারি করি্নাছে, করি- 


তেছে ও করিবে। বর্মটকি ও অধর্মবকি, এই ছুইটা প্রশ্ন, বা এক প্রশ্নেই 
১৭5 ্ 


১৩০ জন্মভূমি | ঘর্ঘ সংখ্যা । 
ছুইটা দিক, মানববুদ্ধির বিকাশের সময় হইতেই মানব-আস্মীকে উদ্বেলিত 
করিয়াছে। 

ভূষিত ব্যক্তি যেমন পথে চলিতে চলিতে নির্শ্ল বারি-রাশি দেখিলে, লালায়িত 
হইরা তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তেমনি আমিও কার্যবশতঃ সংসারের ধর্ম 
রহিত সহবাসে থাকিয়া, মাঝে মাঝে খন নিজের জীবনের গতির বিষয়ে হতাশ, 
হইয়৷ উঠি, তখন তৃষিত-ভাবে ধর্ম ও তৎসাধনের দিকে নেত্রপাঁত করি ) সেইজন্ত 
কর্ণ হইতে অবসর সময়ে সহজেই ম্ম। সাধন ও প্রচার” বিষয়ে চিন্তা ধাবিত হয়। 
যাহার যে বিষয়ে অধিক অভাঁব,সে সেই বিষয়েই চি্তা করিবার ততই অধিকারী । 

ধর্মকে বন্ত বিশেষের স্বাভাবিক ও সুস্থ অবস্থা এবং কাধ্য বলা যায়; যথা, 
লৌহের কঠিনতা, অধ্ির দাহিকা শক্তি, জলের শীতলতা। ইহাকে লৌহের বর্ম, 
অগ্নি ও জলের ধর্ম বলা যায়। 


পধর্শা” শবটি একটা বিশেষ অর্থে আমরা বাবহার করি। উহা কি, বুঝাইবাঁর 
জন্ বহু শাস্ত্র, সাধক, পণ্ডিত, ও প্রচারক বাস্ত রহিয়াছেন। মানব আত্মার 
প্রক্কত সুস্থ অবস্থা ও ক্রিয়াকেই ধর্ম বলা যায়। হৃৎপিণ্ডের পক্ষে নিশ্বীসপ্রশ্বাস 
লওয়া যেমন সহজ, সুস্থ আত্মার পক্ষে ধর্্মীচরণ করাও তেমনি সহজ; কিন্ত 
মানব-আত্মার প্রক্কৃতির বিকৃতি দেখা যায়। সেইজন্ই ধর্ম বিষয়টা এত 
অসাধারণ বাঁ কঠিন বোধ হয়। সেইজন্যই বিকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া 
আত্মার প্রকৃত অবস্থাকে পুনঃ স্থাপিত করাই বর্তমান সময়ের ধর্ম ও সাঁধন।' 

যে প্রণালী দ্বার৷ আত্মাকে নিরাময় কর যায়,তাহাঁকেই ধর্ম-সাধন বলা যায়। 
দেহকে নীরোগ করিবার জন্য, যেমন, নানা দেশে, নানা কালে, নানা উপায় 
অবলখিত হয়) তেমনি কবিরাজি, হাকিমি, এলোপ্যাথথী, হোমিওপ্যা্থীর মত, 
ধর্মমতও নানাপ্রকার এবং ধর্ম-সাধনও বিভিন্ন প্রণাঁশীর ৷ - কিন্ত সকলেরই 
সাধারণ উদ্দেন্ত এক। অর্থাৎ আত্মার রোগ, শোক দূর করা, আত্মাকে সুস্থ, 
সন্দর, সবল ও সহজ করা । 

দেহকে বোগমুক্ত করিতে হইলে যেমন কতকগুলি অকাঁজকে বর্ন করিতে 
হয়, এবং কতকগুলি কাঁজ করিতে হয়, তেমনি ধর্মের পথে চলিতে হইলে কতক 
গুলি নিষেধ ও আদেশ পালন করিতে হয়। এই নিষেধ বর্জন ও আদেশ পাঁল- 
নের পদ্ধতিকেই সাঁধন বল! যায়। 


১৮শ বর্ষ? ধম ১৩১ 


--71.-2 লী 
দেহ যেমন অন্ত খাইয়া অকার্য করির। কুপ্ন হইয়া পড়ে, আত্মাও তেমনি 


কুচিস্ ও কুতাবে পূর্ণ থাকিয়া, কুকাধ্য ও অকার্্য করিয়া অনুস্থ হইয়া পড়ে । 
তাহাকেই অধর্দীচরণ বলা যায়। 
দেহকে সুস্থ করিতে হইলে যেমন রোগের কারণ স্থির না সর্বপ্রধান 
কার্য, তেমনি ধর্মসাধনে প্রবিষ্ট হইতে হইলেই আত্মজ্ঞান ও আত্মানসন্ধান দারা 
নিজের ব্যাধির মূল কারণ নির্ধারণ করা প্রধান ও প্রথম কার্য । 
কুকার্ধ্য বর্জন, কুস্থান-বাঁস ত্যাগ না করিলে যেমন রোগ বিনাশ হয় না? 
তেমনি কুচিস্তা, কুভাব, কুসঙ্গ ও কুকার্ধ্য বর্জন না করিলে ধর্ম অস্কুরিত 
হয়না । ইহাই ধর্মপাধতর বর্ণমালার প্রথন অক্ষর] 
-বনতুমিকে শন্ত-স্তামলা করিতে হইলে, যেমন বৃক্ষাদি ছেদন ও দুরীকরণ 
. প্রয়োজন; তৎপরে ভূমিকর্ষণ ও বীজবপনাদি কর্তব্য। তেমনি আত্মার মধ্যে - 
যে সকল আবর্জনা থাকে, তাহাকে দুর করিয়া, তৎপরে মানব আত্মারূপ সোঁপার - 
জমিতে ধর্মের বীজ ব্পন ও ভক্তি-প্রেমবারি সেচন করিতে হয়। 
কুঝাতাসে দেহের পীড়া জন্মিলে, উহ! হইতে দূরে যাইতে হয়, স্থান পরিবর্তন 
দ্বারা হাওয়া ব্দলাইতে হয় তেমনি বে সগ্গে, যে কাগ্যের মধ্যে থাকিলে আত্মা 
বিক্কৃত হইয়া পডে, আত্মার প্রক্কত অবস্থার ও ুস্থতার হানি হয়) তাহা হইতে 
দুরে অবস্থান করিতে হয়, করিলে ভাল হয়। ম্যালেরিয়া বিষে পূর্ণ জল হাওয়ার, 
ভিতর থাকিলে ভীমবলও যেমন নষ্ট হয়, তেমনি কুসঙ্গ ও কুকার্য্যে রত থাকিলে 
সুস্থ ও বলি আত্মা ক্রমশঃ রোগগ্রস্ত বা পড়ে। কঠিন ব্যাধির কঠিন 


চিকিৎসা ও: সংযম প্রয়োজন । 
ভগবান্‌ বৈ্ঘনাথ ৷ তিনি নিতান্ত রুগ্ন আত্মার কঠোর. ওষধ প্রয়োগ করেন। 
আমর! ক্রন্দন করিলেও অস্ত্রাঘাত করিতে ছাড়েন না। আমরা সর্বদা মিষ্ট 


বিষয় সস্তৌগ করিতে চাহিলেও, আমাদিগকে বলপু্ব্বক তিক্ত ও বিস্বাদ ওঁষধ 
সেবন করান। 

তবে, সংসারের বাজারের ওষধবিক্রেতাগণও যেমন, বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর ঘবারা 
কঠিন রোগের সহজ আরোগ্যের ওষধ বিক্রয় করেন তেমনি ধর্মপ্রচারক ও 
পুরোহিতের! আয়াস-কাঁতর মানবকে সহজ ধর্মের পথ বলিয়া দেন। যথা, 
অমুক যোগে, অমুক নদীতে অবগাহন করিলে কোটী জন্মের পাঁপক্ষয় হয়। অমুক 
স্থানে যাইলে সর্বপাঁপ ক্ষয় হয় ও স্বর্ণের সি'ন্টিতত পা দেওয় বায়। কেহ কেহ ব্রক্ধ 


১৩২ জন্মভূমি । .  ধর্থসংখ্যা। 
ররর 


নামের মাহাত্ম্য প্রচার করিতে যাইয়া এতনুর পর্যস্ত বলিয়াছেন যে, 
“একবার.হরিনাে যত পাঁপ হরে, ” 
পাপী হয়ে তত পাপ করিবারে নারে ।” 

_ আমি ৩৬৫ দিন কুচিন্ত। ও কুকাধ্য করিব, আর একটাবার করিয়া কোন 
নদী ঝা কুপোদকে ন্নান করিব, বা একবার নাম উচ্চারণ করিব, ইহাতেই সকল 
ছুষ্টকখরফল নষ্ট হইবে ? ধর্মকে এত সহজ করিয। জনসমাঞ্জের লৌককে আখ্যা: 
স্বিক হজমিগুলি খাওয়ান দণ্ডাহ কাধ্য মনে হয়। 

ধর্ম আত্মার সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থা বটে; কিন্তু এই প্রকারের সহজ নছে ॥ 
একদিকে যেদন সহজ আর একদিকে তেমনই কঠিন,-_সাধন-সাপেক্ষ। 

ধশ্মীচরণের পথে অগ্রসর হইতে হইলে কি কি কার্ধা নিষিদ্ধ, তাহা সক্ষল 
শান্তর ও মহাপুরুষই একবাক্যে বলিয়া গিয়াছেন। যীশু এক যুবা পুরুষকে 
তাহার প্রশ্গের উত্তরে বপিয়াছিলেন, “বিধিপালনই অমরত্বলাক্ের» - অমুতলাভের, 
উপায়্।” যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রভু! নেকি কি?” তিনি ৰলিয়াছিরেম» 
পহত্য! করিও না, মিথ্য। কহিও না, চুরি করিও না, পিতাকে ভক্তি করিও, 
সকলক্কে আস্মবৎ ভীলবাসিও।” 

ধর্ম কেবল বন্তব্য নহে, উহা! কর্তবা । উহা কবিতা নহে; উপন্তাঁস নহে, 
সঙ্গীত নহে। উহা! অর্থের বিনিময়ে লা করা যায় না উহা গন্ভে পঞ্ঠে বিদ্যা 
প্রকাশ নহে। উহা! অর্থবল নহে, লোকবল নহে, বাহুবল নহে। উহা, মনের্‌ 
কার্ধ্য নহে, ইচ্ছার কার্ধ্য নহে, শুধু হবদয়েরও কাধ্য নহ্ছে। উহীকে দেহমনঃপ্রাগ 
যোগের কাঁ্য ঝলিলে ঠিক হয়? 

ধর্মকে আত্মার ত্রিবেণীসঙ্গম বলা যাইতে পারে ) অর্থাৎ মন হৃদয় ও ইচ্ছার 
ত্রিধারায় অবগাহন করিতে পাঁরিলে ধর্ধারূপ সিদ্ধিলাভ হয়। মন চিন্তা করিবে, 
সবাঁয় বাসন! করিবে, ইচ্ছা বলপূর্করক চিন্তাকে কাধ্যে পরিণত করিবে, তবে ধর্ম 
লাভ হইবে। কেবন মনের খবারাও নহে, ইচ্ছার দ্বারাও নহে, ঝা! ভাবের দ্বারাও 
ধর্ম লব্ধ হর না। 

ধর্মের অনেকগুলি অঙ্গ আছে। মানব যেমন কেবল দেহও নহে, কেবল 
আত্মাও নহে, সে দেহ-আাত্মা কিন্বা আত্মাদেহ, তেমনি তাহার ধর্ম কেবল 
বাহিরের পৃর্রাপার্বনাদি ক্রিয়াতেই সমাপ্ত নহে। তীহার একটা সুস্ম, অস্থুল, 
অজড় আংশ মাছে! 
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ধর্থের চিন্তার দহিত সৃষ্টিকর্তা ও সুষ্টবস্র সঙ্গে আমাদের লন্বন্ধ ও কর্তৃব্য কি, 
ইহারও চিন্তা জড়িত আছে। স্থষ্টিকর্তাকে বাদ দিয়াও অনেক ধর্শ্মত জগতে 
প্রচারিত হইয়াছে ঘটে, কিন্তু উহাকে ধর্মের পূর্ণাঙ্গ অভিব্যক্তি বলা যায় না। 
অন্ততঃ আমরা রী প্রকার ধর্মমত গ্রহণ করিতে পারি না। স্বভাঁৰতই, ঈশ্বরের 
স্বরূপ, মনের ও আত্মার স্বরূপ ও গতি প্রভৃতি অনেক বিষয় ধর্ম শব্টীর অন্তর্গত 
রহিষ্কাছে। মাঁনব চিরদিনই এই সম্মদায় শব লইয়া বাকৃবিতওা ও মারামারি 
করিতেছে। চিন্তাশীল ব্যক্রিমাত্রেই তাহার সমাচার অবগত আছেন। আমা- 
দের এত বিশেষ কথার আলোচনার তিতর প্রবেশের প্রয়োজন মাই। 
ধর্ম আত্মার সুস্থ ও সহজ অবস্থা । এই অবস্থা লাভ করিতে হইলে যাহা 
করিতে হয়, তাহাফেই আমরা! সাধন 'বলি। আমাদের প্রত্যেকের দৈহিক 
চেহারা ও যেমন বিভিন্ন, তেমনি মনের ভাব ও প্রবৃজ্তিও বিভিন্ন এবং তদনুযাযী 
ধর্ম ও তাহার সাধন সম্বন্ধে মত ৰিভিন্ন-নিজের নিভ্ের প্রক্কতি, মতি, গতি, 
সংস্কার ও সমাজ অনুসারে ধিভিন্ন । 
বিনা চেষ্টায় যেমন দেহ গুস্থ ও বলি হয় না, তেমনি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সধশলনের 
তায়, হৃদয়, মন ও আত্মার অঙ্ুশীপন প্রয়োজন। 
পুর্বে বলিয়াছি, ধর্মসাধন নাঁনাপ্রকারের ৷ মাঁনক যেমন দেহ-আত্মা, বাট 
আত্মা-দেহ, তেমনি, দেহ ও আত্মা এই উভয়কেই লই! তাহার সাধন।- প্রথমে 
দেহ ও আত্মার সংযম হইতেই সাধনের সুরু 
আত্মসংঘম না হইলে সাধন কথাটা অলীক। সেইজগ্ বৌদ্ধসাঁধকের কথা, 
এই যেত“শরীরমাস্ধং খনু ধর্শাধনং”। 
শরীরকে সংঘত করিবার নান প্রক্রিয়! নানাদেশে প্রচদদিত আছে। ইউরোপে 
রোমান ক্যাথলিক, মুর ও রোজিক্ুসিয়ানদের মধ্যে, মিসর দেশে, রীন্দী ও আরব, . 
দেশে, মুসলমান হিন্দু ও বৌন্ধগণ মধ্যে, নানা প্রশানী গ্রচনিত। 
শরীরের নানা বৃত্তি ও শক্তি সংঘম করিতে, কেবল যে দেহেরই শক্তি: 
প্রগোঞন হয়, তাহা সহে। ইহাতে মনেরও, ব্যায্াষ বা! কসরত আঁছে। মন না 
হইলে শরীরকে শাসন করে ফে? 
প্রাগায়াম, নেতি, ধৌতি প্রভৃতি কার্যে যথেষ্ট মানসিক আগ্রহ ও. বলের 
প্রয়োন। ইহাতে মনের বল বা উইল্‌ পাওয়ার € %711/70%৩8) ব্ধিত হয়? 
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রি প্রক্রিয়ারও মূল্য আছে। অতএব ই -অগ্রাহ ও উপহাবের 
বিষয় নহে। 

চাদর রাজের হা রাজার একাগ্র 
হয়। যাহাদের চিত্ত এ প্রণালী ব্যতীত একাগ্র হইবে না, তাহাদের পক্ষে 


উহ্থাই ভাল। 





সকলের প্ররুতি ও বিকৃতি এক প্রকার নহে। অতএব সকলের উপযোগী "" 


সাধনও ঠিক্‌ একপ্রকার হইলে চলে না। সকল রোগীর পথ্য কি এক হইতে, 
গারে? না, সকল ব্যায়ামকারীর আহার এক হইতে পারে? প্রকৃতি ও 
বিকৃতি অনুসারে আহার ও ওঁষধ কিভিন্ন প্রকার হওয়ার প্রয়োজন 
প্রসিদ্ধ কবিরাজ গোস্বামী প্রেমভক্তি সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছেন, ধর্মসাধন। 
সম্বন্ধেও তাহা ব্যক্ত হইতে পাঁরে ৷ 
যথা, “ক্ষণ প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয় 5 
কষ প্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছঙ্গ. ; 
কিন্ত যার যেই রূপ, মেই সর্ধোভম, .. . 
তটস্থ হ/য়ে বিচারিলে আছে তর, তম ।” 
ভক্তি সহকারে থিনি য়ে প্রকার সাধনে প্রাণে আরাম পাঁন, তীহার পক্ষে 
তাহাই ভাল। আমি তাহার নিন্দা করি না, বা! নিষেধ, করি না। তবে 
_ আমার যাহা মত তাঁহাই বলিতেছি। ও ৃ 
প্রাণায়াম, কুন্তক ও হঠযোগের বিরুদ্ধেও ছুই একটি কথা বিচার করিয়া 
দেখিবার আছে ১ 
(১) ও পথে চলিতে চলিতে অনেক সমরে উপায়টাই উদ্দেশ্ত হইয়া উঠে। 
(২) এ পথে সদা সিদ্ধ গুরু বা উত্তর সাধকের সাগিধয ও সাহা প্রনো- 
জন, নচেৎ বিদ্ন ও'বিপদ আছে। 
(৩) খন পথে, শিরোরোগ, উন্মাদ, সূরা, বধিরতা, তিনে চক্ষুহীনতা» 
যল্গা, কুষ্ঠরোগ প্রভৃতি হইতে পারে। 
এই সকল রোগ প্রায় ছুশ্চিকিত্গ্ত | যোগজ রোগের চিকিৎসা! স্বতন্ত্র 
€৪) দেহশ্ুদ্ধি হইলেই যে চিত্তশুদ্ধি হয়, তাহ! নহে। রন্জিৎ সিংহের 
দরবারের প্রসিদ্ধ ্রতিহাঁসিক সন্ত্যাপী ও কুস্তককারী সাধু হরিদাস, অবশেষে 
জন্পুর রাজ্যে যাইয়! এক রনির কুহকে পড়িয়া । কুস্তক ও সিদ্ধির ঝুলি ছাড়িয়া, 
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কাশ্মীরের শ্রীনগরে পলায়ন করেন। ইহার জীবনচরিতে আছে। চিনতশুদ্ধির 
পর দেহুদধি বা তজ্জনিত শুদ্ধি হইলে, আর রজকিনী তাহার আস্মায় ধোঁপ দিতে 
পারিত না । 
€€) হই প্রকারে সামাজিক নীতি প্রণালীর সংস্কার চেষ্টা হইতেছে। 
উহাকে আমি অন্ুলোম ও বিলোম প্রণালী বলিব। অর্থাৎ একটা প্রণালী 
: সমগ্রসমাজের সংস্কার করিয়া পরে তাহার অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গের সংস্কার করিতে 
চেষ্টাকরেন। অন্ত পঙ্ষীয় লোকে ব্যক্তিবর্গের সংস্কার করিয়৷ পরে সমগ্র 
সমাজের সংস্কার করিতে চান। ব্যক্তিগত সাঁধনক্ষেত্রেও এ একই প্রণালী । 
কেহ কেহ দেহ হইতে সাধন স্থুরু করিতে বলেন আর এক দল আত্মা ও মনেকর 
সাধনকে প্রথম লক্ষ্য বলেন। 
কোন্টা আগে ? গাড়িটা, না ঘোড়াটা? আমার মতে ঘোড়াটা। যে 
টানিয়। লইয়া যাইবে, সেই আগে। 
দেহ ও আত্মার মধ্যে দেহই নিকুষ্ট। তাই মনে হয় যে, দৈহিক সাধনপ্রণালী 
মানসিক বা আধ্যাত্মিক সাধনপ্রণালী অপেক্ষা নিকষ্ট। আত্মা যেমন দেহ 
হইতে শ্রেষ্ঠ, তেমনি অধ্যাত্ম প্রণালীটাও শ্রেষ্ঠ । 
দেহের প্রক্রিয়ার দ্বারা আত্মাকে সংবত ও বিশুদ্ধ করিতে যাওয়! যেন উল্টা 
রকম পথ মনে হয়। 
আত্মার দ্বারাই দেহকে শাসিত ও পবিত্র করা উচিত। আত্মসংযম বিষয়ে 
আত্মার সাধনই, উপর হইতে শীদনই, যেন, উৎরুষ্ট বলিয়া মনে হয়। 
তীব্র আনন্দে চক্ষু হইতে অশ্রকণা বিগলিত হয় । প্রথমেই যাহা ঘটিতেছে, 
তাহা মনে, হৃদয়ে, আত্মাতে। পরে, বহিরঙ্গে যাহা হইতেছে, তাহা চক্ষে, দেহে, 
অশ্রুকণায়।.. “সমাধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ।* ইহাই পাতঞ্জলের স্ত্র। সমাধি, বঝ| 
ধ্যান, ধারণাঁতেও যে সকল শারীরিক লক্ষণ প্রকাশ পায়, কোন প্রকার প্রক্রি- 
যার দ্বারা সেই লক্ষণ উৎপন্ন করিলেই কি মনে সেই ভাব জগ্মে ? ধূমবা অন্ত 
বন্ত চক্ষে লাগিলেও অক্রপাঁত হয়। কিন্তু তাহা হইলে ত মনের তীব্র আনন 
উৎপন্ন হয় না। কুস্তক হইলেই ত চিত্তের সমাধি হয় না। 
দেহের উপর মন, হৃদয়, আত্মা,__যেমন অর্থের উপর আরোহী। উত্তম 
আরোহীর স্তায় উপর হইতেই অশ্বকে সংযত করিতে হইবে। মন বিশুদ্ধ হইলে, 
দেহ পাপ করিতেই.পারে না। দন ও আত্মাই বদি সংযত হইল, তবে পাপ 
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করিবে কে? সাধন একপ্রকার আত্মার 8912/0630759 প্রণালী | সাঁধ- 
নের প্রধান লক্ষ্য, আত্মাকে জড়তা হইতে, দেহের ভারে ভারাক্রান্ত হইক্প, জড়ী- 
ভূত ভাঁব হইতে মুক্ত করা। আত্ম! দেহের জড়তা জড়ীভূত বলিয়াই সে দেহের 
সঙ্গে এয়ার্কি দিতে যাইয়া নান! কুকার্থ্নে জড়িত হয়। তাহাকে সে সমুদয় 
হইতে বিরত করিতে হইবে। অতএব চিন্তার দ্বারা, ব্হ্ষ-জিক্তাসার ছারা, 
'অধ্যামমার্গে গমন ছ্বারা» যদি আত্মার গতি ফিরিল, ভবে কুকাধ্য করিবে কে? 
. করায় কে? 

.সাঁধন.বিষয় অনেকটা যমে মানুষে টানাটানির মত। দেহেতে ও আত্মাতে 
টানাটানি”-অড়েতে ও আত্মাতে টানাটানি,--জড়ে ও অজড়ে পলোঙ্সী, 

বন্দ ধুক্ধ! দেহ টানে জড়ত্ীর দিকে, পাঁপের দিকে, সৃত্যুর দিকে । আত্ম বলে 
জড়তা ত্যাগ করিতে, পাপের কজ! গরড়াইভে, ক ৯ ফেলাইযা বত 
দিকে অগ্রসর হইতে । 

এই সাধনে আত্মাকে ষ্বেহ হইতে ছড়াছড়ি কির লওয়ি ভীগ মনে ইয়। 

জড়াজড়ি ভাল নহে । আঁম্মীকে দ্বেহমুজ, জীবনদুক্ত, দেহ হইতে স্বতন্ত্র, উন্নত 
করিতে হইবে । আত্মা যেন দেহকে ছাঁড়াইযা উঠে। আত্মা জড়, নশ্বর, মরণ- 
গীরু দেহের উপর ধমাট হইয়া! ব্িবে। যথা. নিরতিররিগ নিস ॥ 
দেহকে আত্মার পশ্চাতে চলিতে হইবে। 

. মননে হত প্রাণায়াম অপেক্ষা, বাসনায়ামই শ্রেষ্ট প্রণালী । আত্মাকে বিশুদ্ধ ও 
বলীয়ান করিতে হইবে, দে যেন কিছুতেই দেহ বা ইন্ছিয়, বা কোন বিষয়ের 
মন্ুখ অবনত না হয়্এক ভগবানের চরণে মন্তক অবনত করে। আত্মাতে এই 
কার তীর স্বাধীনতার ভাব থাকিলে, কেতাহাকে শৃঙ্খল বাঁ গিগ্ররে আবন্ধ 
ক্ষর্তিত গারে,_কে তাহার জন্ত কারাগার রচনা করিতে কারে? দেহ ফি আর 
সে আত্মার পিপ্রল্ন হইতে পারে ? তসর ও রেসমের পোকা বড় হইলে আঁপমা- 
আপনিই ওটি কাটিয়! বাহির হয়। গুটা কাটিয়া তাহাকে বড়-করিতে বা বাহির 
করিতে হয় ন। 

অধ্যাত্ম ব্যায়ামে অড্যন্ত আত্মাকে কি আর সহজে ইন্জরিয় ও সংসার পদাঁনত ক্রীত- 
দাস করিতে পারে, ব! চক্ষে ঠুলি দিয়া, কলুর ঘানীর গরুর মত ঘুরাইতে পাঁরে ? 
না, কুকুরের মত গলান রঙ্জু দিয়া বিপথগামী, করিতে পারে ? অধ্যাত্ম মার্গে বরহ্ম- 
নামের বেলুনে চড়িয়া, তাহার চরণবূপ প্যারা্থট ধরিয়া আমরা এই মহীশৃন্তে 
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নিরালম্ব ভাবে, সংসারের, জড়ের ও দেহের অনেক উর্ধে উঠিয়া যাইতে চেষ্টা 
করিব। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন,_*সে কথার কথা নয়! সে বড় উচ্চ 
কথা। কেবল উচু উচু কথা বলিলেই চলিবে নাতো । কাঁজে করা চাই। উহা! 
এক রকম জ্যাঠামী |” বেশ! তীহা স্বীকার করিলেই আমার কথা প্রমাণিত 


। 
জ্যাঠামীই হউক, আঁর যাহাই হউক, আধ্যাস্বিক প্রণালী উচ্চতর 
প্রণালী বলিয়া স্বীকার করিলেই হইল । পৌনুলিকগণ একেশখবরবাদী ও নিরাকাঁর- 
বাদীদিগকেও এ প্রকার ধমক্‌ দেন। তাহার! বলেন, একবারেই কি চক্ষু মুদিত্ত 
করিরা নিরাকার দেখ! যাক্স। সাকার হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। পরে 
খন ব্রহ্মজ্ঞান হইবে, তখন বিষ্ঠা! ও চন্দনে সমজ্ঞান হইবে।” এ প্রকার সমা- 
লোঁচনা গ্রহ নহে। রা 
সাধনে লক্ষ্য উচ্চ চাই। নচেৎ ব্রঙ্গসাঁধন, ব্রহ্মজ্ঞান, এ সব কথা ছাড়িয়া দিক্সা , 
গাছ, পাথর, ষষ্ঠী, নাকাল, বক্সাহ ও কুম্্ঘ অব্তারাদি লইয়াই থাকিতে হয়। লক্ষন - 
উচ্চ হওয়। চাই। কাধে যতদুর দেই দিকে বাওয়া যায়, যাকৃ। যদ্রি পুর্ণ ' 
লফলতা না হয়, না হউক, আঁংশিক হবে? 
কে মাঁনৰ আত্মাকে ধম্কাইন্না বলিতে সাহসী যে, “এ বড় উচ্চ দাঁধন। . 
তোমার পক্ষে ইহ সম্ভব নহে। বাঁষন হইয়৷ চাদে হাত দিবার প্রয়ীসের হ্যা 
ইহা উপহাসাম্পদ 1৮ 
যদি ্রহ্মই সাধনের শেষ লক্ষ্য হয়েন,_- 
প্ধনুগৃহীতৌপদনিষদং মহাস্বং 
শরং হাপসা নিসিতৎ সন্ধমীত 
আয়ম্য তদ্ভাৰগতেন চেতসা 
লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সৌম্য বিদ্ধি ॥ 
প্রণৰো ধনুঃশরোহ্যাত্মা ব্রহ্গমতল্লাক্ষ্যমুচ্যতে । 
অগ্রমন্তেন বেদ্ধব্যং শরবন্তন্য়ে। ভবেৎ।? মুণ্ডক। 
ইহা যদি উপঠাসের কথা না হয়, তবে ব্রন্গ-বেলুনে আরোহণপূর্ধক ইন্জিক্র 
ও সংদারের বু উদ্ধে গমন করা! কেনই বা উপহাসজনক হইবে? সর্বশ্রেষ্ঠ 
পথই লক্ষ্য হওয! টাই । নিজের শ্তি না থাকে, মান্সের আচল ধরিক|, হাতে 
-১৮ 
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ধরিয়! চলিব। সাধনে অবতীর্ণ হইয়া যে কেবল নিজের শক্তির উপরে নির্ভর 
করে, তাহাকে আমি জ্ঞানী বনি না । *্ব্রহ্গ কৃপাহি কেবনং* পতাকার ছাঁয়াই 
নিরাপদ। ব্রক্গতে বিশ্বাস করিয়া কে কখন ঠকিয়াছেন? বলিতে পাঁরেন ? 
অজ্জ্বনের দারথি যেমন প্রীক্ুষ্জ ছিলেন, তেমনি সাধন-পথে ব্রহ্মই আমাদের 
সারথি হউন! 
তিনি আমাদের গ্রাণ। “প্রাণো হেব: ভিনি প্রাণে রহিয়াছেন। যতত-'* 
ক্ষণ প্রাণ রহিয়াছে, ততক্ষণ তিনি আমার মধ্যে সাক্ষাৎ বর্তমান ও লীলা করিতে- 
ছেন। আমার জীবনে ও উন্নতিতে তিনি প্রত্যক্ষভাবে স্বার্থবান। আমাদের 
ইচ্ছার মধো, চেষ্টার মধ্যে, সাধনের মধ্যেই তাহার ইচ্ছা, সাধন, ও লীল। হই- 
তেছে না কি ? যখন আমরা সত্যসত্যই ধর্শুপথে চলি, তখন তিনি আমাদের সঙ্গে 
আমাদের পক্ষে, আমাদের সহায়, সাহায্যকারী, _কারণ ভিনি সত্যং শিবং ও 
সন্দরং। ইহ জানিয়া রাজপুতগণের গায় “হর | হর! মহাদেব!» নাদে 
- যেন আমরা গোপন অধ্যাত্-সাধনক্ষেত্ে অবতীর্ণ হই ও কাহারও কথীতে, কোন 
ভয়ে পশ্চাৎপদ না হই। আমাদের সঙ্গীতে আছে, "মুক্তিপথে নিরস্তর হও সবে 
অগ্রসর । সম্মুখে স্বর্গরাজ্য পশ্চাতে চেওন! ফিরে ॥* পথে ভয় পাইলে আমরা যেন 
জটিলের গ্ঠায় প্দীনবন্ধু দাদা ! দীনবন্ধু দাদা! কোথায় গো? আমাকে দীড়াইয়া 
দাও, বলিয়া ডাকিতে পারি। সাধন-ক্ষেত্রে কত অবৃষ্তঠ ও অশরীরী আত্মার 
সাহাধ্য পাওয়া যাঁয়। অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে । যিনি পুর্ণ ও পূর্ণসিদ্ধি ও মঙ্গলের আলপ্ন, 
- তিনিই আমাদের লক্ষ্য ও গুরু ও সারথি। আমাদের চেষ্টা কেবলি বিফল হইবে 
না। কিছু না কিছু ফল পাইবই পাইব। 
ধর্মকেই প্রত জীবন বিলে অত্যুক্তি হইবে না। ধর্দরকে কেবল কতক" 
গুলি মতামতের সমষ্টি বা কেবল বক্ত.তাঁর বিষয় বলিয়া! বিবেচনা হয় না ! 
দেহকে সুন্দর, সুস্থ ও বলিষ্ঠ করিয়া তুলিবাঁর প্রক্রিয়াকে একপ্রকার স্ুচারু 
শিল্প বলা যাঁয়। আত্মাকে সুস্থ, সবল ও সুন্দর করার প্রণালীকে আমি কোন 
একটা নুকুমাঁর শিল্প বলি না! উহাকে আমি সর্বাপেক্ষা উত্তম সুকুমার শিল্প 
বলি। উহা কলাবিগ্ভার মধ্যে সর্কোত্তম। 
প্রকৃতির নিয়মের অধীন থাকিয়া, প্রকৃতির মৃত করিয়া, কোন বিষয়ে সৌন্দর্ধ্য 
ও সৌষ্টব ফুটাইয়া তোঁলাকেই সুন্দর নিল বলা যায়। তবেকি আমাকে এরূপ 
করা, জীবনটকে ফুটা ইয়। তোলা ও তাহাতে প্রক্কৃতির রূপ ও সৌরভ টাই 
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তোলা সুকুমার শিল্প নহে? মেরী বা ধোসেফের ক্রোড়ে ঈশা বা যশোদার 
ক্রোড়ে ন্দকুমারকে তুলিকাদ্ারা, বর্ণপরিবারের অলৌকিক সন্ভাব ও সংযোগ 
দ্বারা, পটস্থ বা প্রস্তরস্থ করাকেই কি আমর! সর্কোত্তন শিল্প বলিয়া ক্ষাত্ত রহিব? 
কিন্তু এ শিশু কৃষ্ণ বা ্রটকে মানুষ করিয়া তোঁলা, বা যে সাধনের বলে তাহারা 
জগতের ইতিহাসে মাননঞ্জাতির চিন্ত|» ভাব ও ইচ্ছাকে, নব ভাবে, নব বর্ণে, নব 
_ কৌশলে সৌন্দ্ধ্য-রাশিতে পরিণত করিলেন, তাহাকে উত্তম কলা বলিব না? 

কলাবিষ্ঘ| কি অচেতন প্রস্তর, তুপিকাদিতে আবদ্ধ থাকিবে, না, মানব-আতম্মায়' 
ধর্মে ও জীবনে সঙ্গীবতা ও পূর্ণবিকাশ লাভ করিয়া, সৌন্দর্যের আকাশ হইতে 
আনন্দ ও অথৃতের অনন্ত ও অজজ্রধার! বর্ষণ করিবে? আমি সেই কলাবিষ্ঠার 
অনুশীলন করিতে চাহি, যাহা মানব জীবনকে ঞ্ুপদ খেয়াল, গজল ঠ্‌ত্বী 
অপেক্ষা মধুময় করিবে, যাহার মধুরতার নিকট বীণা-নিকণও লঙ্জিত হইবে, ও: 
সমুদায় জড়শিল্প পরাস্ত হইবে, বাহার শক্তিতে মৃতশাখা, পত্র, পুষ্প, ফলে সজীব 
হইন। উঠিবে, মৃত অস্থি সঙ্গীবিত হই! উঠিবে ও জগৎকে অবাক করিবে। 

এই প্রকার শিল্পের অনুশীলনকেই আমি সাধন বলি। উহা একটা আঁজগৈবী . 
বুজরকী নহে, একট। শছুত ভোক্রবাজী নহে,_-উহী সাদাত সহজ নিশ্বীসপ্রশ্বাসের . 
মত একট সহজ কার্য । উহাতে অন্বাভাবিকতা কিছুই নাই, কাঁরণ আত্মাকে 
অস্বাভাবিকতা হইতে স্বীভাবিকতার দিকে টানিয়৷ আনারই নাম ধর্সাধন। 
কেবল দিন দিন লক্ষ লক্ষ নাম জপ বা উদ্বাহু ঝা দণ্তী হইয়া! নানাতীর্থ পর্ধ্য- 
টন বা হুয্যমুখী হইনা নানা প্রকার ক্লেশঞ্জনক বা অপণ্ুব বুজরুকিদ্বাঁরা জনসমাঁজে 
শৃন্ত, ভুয়ো, অর্থশৃন্ঠ করতালি লাভ করাকে আমি ধর্ম বা তংসাঁধন বলি ন। 

নানাশান্ত্র অধ্যয়ন, নানা বিগ্কায় পারদর্শী হইয়৷ নিজের মেধা, রচনা, ব্ৃতা! বা 
মুন্সীমান! দ্বারা লোকচিন্ত হরণ করাকেও আমি ধর্ম বা তৎসাঁধন বলি না । 
ধর্শসাবন একটা লেকচক্ষের অগোচর জিনিষ । ক্রমশঃ জল বা জীবনসধ্ার কেহ 
অনুভব করে না, আত্মার যৌবন ফুটিয়া উঠিলে সংসার দেখে এবং দেখিয়া মুগ্ধ হয় 

সানকের পক্ষে সংসার সহায় ও সংসার অস্তরায়। অর্থাৎ যাহার যে প্রকার 
প্রকৃতি। সংসারে প্রতিভাক্ব হানি হয়। চরিত্রের বিকাশ হয়। নির্জনে প্রতিভা 
ফুটিয়। উঠে, কিন্ত চরিত্র অপ্রকট থাকে । 

আমাদের আত্মার শক্তি, কি খাইবে, কি পরিধান করিবে, কোথায় থাঁকিবে, 
ইহা ভাবিয়াই আকুল । সংসার-যাত্রা নির্লাহ কার্যেই 'আগাদের দেহ মন আত্মার 
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শক্তিনিচদক ব্যক্গিত হয়। ধর্ম্মসাবন করিতে যখন বসি, তখন, দেখি, সংসাক্রে 
ক্রমাগত নিপ্ত থাকিয়া, মনে বেন সংসারচিস্তার ধুম উঠিয়া কুদ্াটিকার ন্যাক্ক 
অন্ধকার রচনা করিয়াছে, মন যেন চক্ষু মেনিয়াও সে অন্ধকার ভালরূপ দেখিতে 
পায় না যেন ব্যান-ধারণাঁয় বসিয়া আর মেরুদণ্ডে বল পাওয়া যায় না, মস্তিক্ষের 
এমন বল পাওয়া যায় না, যে ছড়ান মনকে কুড়াইয়া আনা বাঁয়, বিক্ষিপ্ত চিন্ত- 
বৃত্তিকে নিরুদ্ধ করিয়া, আত্মাকে মনোবিজ্ঞাণ-আঁগারে তন্মর করি। ব্যাঁধের শর 
ঘেমন আহত শিকারের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া যার, সেই একার ব্রঙ্গরূপ লক্ষ্যে 
আত্মারূপ শর বিদ্ধ হইয়া! তণ্নয় হইতে হইলে, চিত্ত অগ্রমত্ত হওয়া প্রয়োজন 
কোন্‌ সংসারী মানব দগায়মান হইয়া বলিতে পারেন যে, সংসারের অশেষ 
গণ্ডগোল ও প্রতিকূল ঘটনা ও বিবয়ের সধ্যে তীহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত না হইয়া! 
সমাহিত থাকে? এবং তিনি সদান ভাবে তন্ময় হইক্ ধর্মচিন্তা বা সান 
তাহাই যদি না হইবে, তবে ঈশা ও শাক্যসিংহের মত প্রতিভাশালী সাধক গু 
সিদ্ধ ব্যক্তিগণ কেন বলিবেন, “যদি সাধনে সিদ্ধিলাত করিতে চাও, তবে সর্ব- 
ত্যাগ করিয়া আমার সহিত আইস” জগতের প্রতিভাশালী ধর্মাত্মা ও ধর্শা- 
বিজ্ঞানের অধ্যাপকগণ যদি ভ্রান্ত হয়েন, তবে তাহাদের পথে ভ্রান্ত হওয়াই যেন 
ঠিরু বলিয়া মনে হয়। তবে যাহারা দিদ্ধিলাত করিবেন, তাহাদের জন্যই ও পথ। 
হারা সংসারে থাকিয়া স্ত্ী-পু্র-পরিবার, টাকা কড়ি, ঘর বাড়ী, আত্মীয় স্বজন, 
জম্রারী-তেজারতি লইয়াও থাঁকিবেন এবং সীধনও করিবেন, এই ইচ্ছা প্রাণের 
ভিতর স্গুপ্ত রাখেন বা পধশশ উদ্ধে বন গমনের-মত, দাঁত ভাঙ্গিলে পর মাংস 
ত্যাগ করিবেন, এ প্রকার সক্কর পোষণ করেন, তাহাদের পক্ষে সংসার-কার্য্ে লিপ্ত 
থাকাই বিধেদ্ধ। অন্ততঃ তাহাই তাহাদের বিধেয় বলিগ্গা আমার বোধ হ্য়। 
কারণ প্রেক্কেই তাহাদের শ্রের বৌ হয়। আমরা এই শ্রেণীর। 








... মানবের দৈহিক ও ব্াক্তিগত পার্থক্য ফতই থাকুক, দেহতত্বান্থসারে তাহার 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গের হুষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের বিধির যেমন একটা সাদৃশ্ত আছে, তেমনি ধর্ম 
ও সংসারের সকল বিভিন্নতার মধ্যে এক একটা ্রক্যের স্থলও আছে। 


রোগের নিদান স্থির হওয়া যেমন প্রথমেই প্ররোজন, তেমনি রুগ্ন আত্মার 
নিদান স্থির করা বা আগ্মানুসন্ধান, সাধনের গ্রথমাক্ষর। 


১৮শ বর্ধ ধর্্র।- ১৪৯ 





আতস্মাভুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মজ্ঞান প্রয়োজন হইবে, নচেৎ অঞান। বন- 
ভূমির মধ্যে পথ হারাইয়া চলিলে যে দশা উপস্থিত হয়, তাহাই ঘটবে 
আত্মঙ্ঞান মানে, আমি কি, জান! । আমি কি, জানিতে হইলেই আমি নহি 
কিঃ আমি কি, কিকুপে হয়েছি, রয়েছি, থাকিব) আঁমি কাহাতে, কে 
আনাতে ১ আমার জীবনের গন্তব্য পথ ও স্থান ইত্যাদি বিষয়, তৎপাঁধন ও তৎ- 
সাধনের উপাপর কর ভাবিতে ভাবিতে তাহার মীমাংসা আপনিই হৃদয়ে উদিত 
হইবে ।. যেই জানিৰ আমি কি, মনি জানিব ব্রঙ্ম কি? তাই খধিগণ বনি. 
য়াছেন,-“ত্ছুদং জ্যোতিষাং জোতি অ্তদ্‌ যদ আত্মবিদো বিছুঃ।৮ শ্রীচৈতন্ত 
বলিয়াছেন, --*ভাঁবিতে ভাখিতে কৃষ্ণ স্রুরিবে অন্তরে ।” হী বনিয়াছেন,_ 
“চাও তবেই পাবে, খোজ তবেই মিলিবে, দ্বারে আঘাত কর তবেই ছার খুলিবে ৮ 
শীষ বনিক্লাছেন,_-“্যাহারা আমাতে সতত যুক্ত ও গ্রীতিপূর্বক আমার ভজন! 
করে, তাহাদিগকে আমি সেইরূপ বুদ্ধি ঘটাইয়া দি, যদ্দারা তাহাঁরা আমাকে 
লাভ করে।” _ প্রহ্লাদ প্রতি বাণী এই যে,-“আমাতে একান্ত অনুরক্ত হইলে, 
“আমি নির্বাণ দি।” | 
সকল সাধনেই শিক্ষকের উপদেশ প্রয়োজন । বুকে হাত চাপড়াইক্সা কেন্ন 
পাখোয়াজি হয় নাই। কেবল সেতারে বং বৃং করিয়া কেহ সেতারী হয় নাই। 
একটি ইমনের এ্পদে আছে যে,-%গুরু বিন্ন কেইসে গুণ গাওবে) বে গুণী গু 
কাহাদে আওবে& গুণী-অন্মে বে-গুনী গণ কাহাসে আওবে £ সাধারণেক্ক 
পক্ষে শিক্ষক প্রয়োজন। গ্রতিভ। নিজেই নিজের শিক্ষক । শিক্ষকের দ্বারা প্রতি- 
ভার হানি হয়। 
ধর্মুতে সিদ্ধিনাভ ধিনি করেন, তিনি স্বয়ং ভূ,-স্বযভু। তাহাকে কাহারও 
৪১০: বা 8020152559৩ হইতে হয় না, কাহার উমেদারী করিতে হয় না। 
বৌদ্ধ যোগশাস্ত বলেন,--10০ 8৭০16 ৪০৮5, [76 29 710 87০৮), সিদ্ধাণ 
ব্যক্তি স্বরস্তু ও আত্মহব। কেহ তাহাকে তৈয়ারী করিয়। দেন না ভাগবতের 
উদ্ধব সংবাদে উৎকল দেশীয় জগন্নাথ দাস গাহিয়াছেন,__“তে| মন তোতে গুরু। 
উদ্ধব মোতে কাহিকি পচারু?” যাহার হৃদকে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার ভাব আছে, 
ধর্শের পিপাসা আছে, তাহার, জন্ত মোক্ষ সলিল, জাহুবী-ধারা, হৃদয় ভেদ করিয়। 
উৎসারিত হইবে। অন্ত ধারায় মোক্ষ কোথায়? সহস্রার বিগলিত অমৃতধারায়, 
জ্ঞান, প্রেম, শক্তির ব্িবেণীতে ঙ্লাত হইয়া মানব-আত্মা সাধনে সিদ্ধিলাভ করে। 


১৪২ জন্মভূমি | ৪র্থ সংখ্যা । 


ধর্মের জন্ত ক্ষুধা পিপাসা হইলেই আত্মার ক্ষুধাতৃষ্ নিশ্চয় মিটিবে ও আত্মা ধন্ত 
হইবে, ইহাই ঈশার মানব-আস্মার প্রতি আপীর্বচন। ও 

আস্মানুসন্ধান ও আত্মজ্ঞান যেমন ধর্মসাধনের সোপান, তেমনি বিনয় ও অন্ক 
তাপও তাহার অঙ্গ । যেই আমাকে আমি বুঝিতে পারিব, ওমনি আমার চরিত্রের 
মলিনতা, দুর্বলতী, ক্রটা বুঝিতে পারিব। নচেৎ আত্মান্ুসন্ধান হইল না, আত্মপ্রব- 
ফন হইল এবং উহা! বুঝিতে পারিলেই পাপ জন্ত অন্থতাঁপ ও উন্নত মন্তকের 
অবনত ভাব আসিব্ই আঁসিবে। সেইজন্ত জন-দি-বেপ-টাই প্রচার করিতেন, 
যে, _“অনুতাপিত হও, কারণ ্বর্গরাজ্য অতি নিকট।” আমি নিউষ্টেমেশ্টের 
মুল গ্রীক-ভাষ| জানি না। “কিন্ত অন্ুতাপিত হও, তবেই স্বর্গরাজ্য অতি নিকট, 
হইবে,” ব্লিলেও জম্‌ ভুল করিতেন না, বরং সাধন-পথের অবস্ত দ্রষ্টব্য ও 
অন্কৃভবনীয় একটা মহাসত্য প্রচার করিতেন যতক্ষণ না পাঁপজনিত মনে গভীর 
ও প্রকৃত ছঃখ উদয় হয়, ততক্ষণ ধর্্-সাঁধন কি সম্ভবে? কুকার্্যের জন্চ পিতা- 
মাতার চরণে যদি অজ্ঞান শিশু অশ্রপাঁত করে, তবে পিতামাতা কি হৃদয়ে পাষাণ 
খাঁধিয়। থাকিতে পারেন? রক্তমাংসের, ও সামান্য ধৈর্য ও ক্ষমাশীল পিতামাতা 
যদি অন্ত সম্তানকে ক্রোঁড়ে লইয়! চুম্বন করেন, তবে জীবনদাতা৷ অনন্ত পিতা- 
মাতা কি আমাদিগকে পাপের জন্য ক্ষমা, করিবেন না? নিশ্চন্প করিবেন, এবং 
পিতামাতার চরণে যদি ক্ষমাই লাভ করিলাম, তবে তো নিশ্চয়ই পিতৃসম্পত্তি 
্বর্গধামে মানব-আত্মার উত্তরাধিকার স্বত্ব বলব থাকিবে। কেহ ও কোন 
বিষ, সে অধিকার ও স্বত্ব দখলে বাঁধা দিতে পারিবে না| যদি দেন, তবে উহ! 
অগ্রাহ, বাতিল ও নামঞ্জুর হইবে। জীবমাত্রই অষ্টার ধনের অংশীদার। কোন 
শান, স্থৃতি বা ধার্মিক এবং প্রচারক পাপাস্মাকে নরকে পাঠাইতে পারিবেন ন। 

অনুতাপ যেন স্ব্ন্থীরের “০০০০ ৯০১০০৮৮ মন্তর। পার্শীক প্রেমিক কৰি 
ওমার থায়মুম গাহিয়াছেন £- 
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পট, স্থিতি, প্রলয়কর্তীকে মন্দ লোক ভাবিবার কোনই কারণ দেখা যাক না। 


১৬ বর্ষ 1. ধর্ম ১৪৩ 


তিনি আমাদিগের সহিত কখনই মন্দ ব্যবহাঁর করেন নাই) বরং আমরা ঠাহার 
প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার করি না। 
আমি যেই বুঝি যে আমি অনেক পাঁপ ও কুচিন্তা। করিয়াছি ও সম্ভবতঃ 
করিব, অমনিই কি মনে স্বণী ও লক্জা। বোধ হইবে না? তাঁহা যদি না হয় তবে 
আপনাদের নিকট, ভদ্রসমাজের নিকট, নিজের নিজের আত্মার মলিনতা ও ছুর্বলতা 
শুক্কািত রাখিতে এত প্রয়াস পাই কেন? নিশ্চয়ই পাপ বোঁধ অনুতাপ আনিয়া 
দিবে, অন্থৃতাঁপ বিনয় আনিয়া দিবে, বিনয় স্বর্গের ঘারে প্রবেশ সহজ করিবে? 
সেই জন্ই সাধনশীল দীনাত্মাদিগকে ঈশা আশীর্বাদ করিয়াছেন। সেজন্যই 
রজেতে লুষ্টিত আত্মাকে বৈষ্ণব-সাঁধকগণ এতই গৌরবান্িত করিয়াছেন। সেই 
অন্তই শ্রীচৈতন্তদেব "তৃণাদপি জুনীচ, তরুর স্ঠায সুবীর, অমানী মানদ”' হইয়া 
_ হরিনাম কীর্তন করিতে উপদেশ দিক্মছেন, এবং ভাগবত "অমানী মানদ” বলি 
ভক্তের ও সাধকের বর্ণনা করিয়াছেন। আঁমরা ধর্মসাঁধনে অগ্রসর হইতেছি 
কি না, জানিতে হইলে দেখিব যে মনে অহঙ্কার আসিতেছে কি না, অহঙ্কার 
বাড়িতেছে কি না। 
বিনয় ধর্মের কোঠীপাথর। আত্মাকে উহীতে ঘর্ষণ করিয়া দেখিলেই 
জানা যাইবে যে, সাধনে উন্নত ব্যক্তির আত্মাতে বিনয়ের বর্ণ ফু্য়াছে এবং 
খিনি আত্মার অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছেন, তিনি আপনাকে অব্তার ভাঁবিয়া 
অহস্কারে আত্মারূপ শৃন্তটাকে বাড়াইয়! তুলিতেছেন। কোন বন্ধ সন্যাস গ্রহ্ণান- 
স্তর আমার পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব করায়, তাহাকে আমি লিখিয়াছিলাম,+ 
যে “তুমি যদি রোগে বা বিপদে পড়িয়। উত্তর দিতে না পার, তো, তজ্জন্ত ছুঃখ 
করি না। কিন্তু তুমি শিষ্যা-শীখা বেষ্টিত মহাযোগী হইয়াছ ভাবি গত্র লেখা 
ছাড়িয়া থাকিলে বড়ই দুঃখিত হইব। কারণ তাহাহইলে নিশ্চয় জানিৰ যে আমার 
পুরাতন বন্ধু একটা উৎসন্ন গেল,_-নরকে গেল। লুপিফার সর্কোত্রম দেবত। 
ছিলেন। অহস্কারেই তীহার পতন হইয়া, তিনি সম্নতানত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তুমি 
কদাচ অহঙ্কাররূপ লুসিফারের হস্তগত হইও না ।% 
মানবের মনে অহঙ্কারের ছায়া স্বাভাবিক । উহা! মানবের অজ্ঞানের ছাঁয়৷ 
বই আঁর কিছুই নহে। জ্ঞানের শিবনেত্রটী যেমন খুলিয়া যায়, অমনি মানব 
সক্রেটাসের মত বুঝিতে পারে যে, সে অত্যন্তই অজ্ঞান ও সামান্ত। আত্মক্ঞান 
স্বতই বিনয় জন্মাইনা দের। তাই সক্কেটীন "আপনাকে জান,” “০৭ 88১ 
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৪16 এই মন্ত্রী নিজের ছ্বারের উপরে লিখি! রাখিতেন। তাই সক্রেটীস্‌ 
শআমি কিছুই জানি না।” এইরূপ জানিযাই জ্ঞানিশ্রে্ঠ বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ 
হুইয়াছিলেন। 

বিকৃত মানবের পক্ষে অহস্কার স্বাভাবিক! তাই মানুষ ধর্ম ও সাধনক্ষেত্রেও 
অহঞ্কীরকে টানির! লইয়া বার । উহাঁকে সহজে ভুলিসা বা ছাড়িসা যাইতে পারে না । 
ভাই, সাধনে সিদ্ধির এত বিলম্ব হয়। তাঁই ধর্মজগতে শ্রত মারামারী, কাঁটাকাটা। 

দিন দিন ধর্মের হিসাব নিকাস করিলে, ধর্মের খাতার হিসাবটাঁ ভাল করিয়া 
বুঝিলে, মানব ধর্মক্ষেত্রে অহঙ্কারের সীজোয়! পরিধান করিয়৷ যুদ্ধ করিত ন!। 
ধর্শক্ষেত্রে বিনকের বর্ই আত্মরক্ষীর সহায়। অহঙ্কার ধর্শপথের এড শত্রু যে, যখন 
আত্মার মধ্যে সুব্সস্তেৰ পু্পনিশ্বীস প্রবাহিত হয়, তখন-যদি ইসারাতেও মনে হয়, 
এইবার বুঝি আমীর মধ্যাস্্ অবস্থা ভাল হইতেছে, অননিই দেখি যেন হঠাৎ এক 
ঝাড় উঠিয়া, মেব গঞ্জন করিয়! শিলাবৃষ্টি হইয়া, আমার হৃদয় কাননদের শৌভাময় 
কুহ্দকলিকা গুলিকে চুন বিছূর্ণ করিয়া! দিয়া, আত্মাকে গভীর শোক ও তাপের 
মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দেয়। হঠাত যদি অনিচ্ছাস্বত্বেও একখানা অহঙ্কারের কালো 
মেধ হদর-আকাশে দেখা দেয় তো বুঝিতে পারি, অচিরে সে আমার 'টিদাকাশের 
সবিতার জ্যোতিকে কথন ঢাঁকিরা দ্িবে। তাই, মাঝে মাঝে, মাঝে মাঝে কেন 
সর্বদাই মেঘ আসিয়া, হৃদয়াকাশে হৃদয়নাথকে দেখিতে দেয় না। তাহার কারণ 
তল্লাস করিতে হয় না। কারণ আমানের হৃদয়েই রহিয়াছে,_ আমাদের হৃদয়ের 
পরম শক্র,-প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার। সে পরম খপু, বড় ছত্মবেশী, এবং ব্ছরূপী। 

. আত্মমরষ্যাদা, আস্মসস্তোব, প্রতিষ্ঠা-লোভ, ধর্মমধবজিন্ প্রভৃতি নানা মুখোশ পরিয়া 
সে আমাদিগকে ঠকাঁয় 

গখিতে পড়িগ্াছ যে, এককে শৃন্ঠ দিয়া ভীগ করিলে অনস্ত ফল হয়। সাধন 

. বিষয়েও ইহা বড়ই সত্য। এক অর্থাৎ আত্মার নীচে যদি শৃন্য ভাব রাখা 
ঘাঁয় তে। অনন্ত ফল লাভ হয় বা তবেই ধর্ম লাভ হয় ঝা! ব্রন্ষকে লাভ হয়। 
পারশীক কবি জামির একটী সুন্দর প্রেম-সঙ্গীত বা গজলে আছে যে,--“আঁমি 
রজনীর অন্ধকার ও সংসারের ভয়ে পাস্থনিবাসের দ্বারে আঘাত করিয়া প্রাণের 
দাঝে উচচ্চশ্বরে ডাকি নাম, "ভাই ! দ্বার খোল।” ভিতরের মানুষ জিজ্ঞীসা করি- 
লেন_-'কে হে” আইি উত্তর করিলাম -“আমি জামি।” ভিতরের মানুখ 
বলিলেন,_ভিতরে আছি আমি। আর দ্বিতীয় ব্যক্তির স্থান নাই।” পুনরানর 
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জামি সংদারের তাপে তাপ ও ভীত হইয়া! মোসাঁফের খানার দ্বারে আঁাঁত- 
করিলৈ পুনর্বার আওয়াজ আসিল, “কে হে?” এবার ভিতরের মানুষের কথার 
উত্তরে বনিলাম-_“আমি নাই তুমিই।” তখন দ্বার খুলিল ও ভিতরের মান্থ্যকে 
পাইয়া আত্মা কৃতার্থ হইল । 

ইহা! কবির কল্পনা, কিন্তু সুন্দর ভাঁবে ইহা! একটী আধ্যাস্মিক তন্ব প্রকাশ 
- ক্ষরিতেছে হাম! হাম্‌! ঘুচিয়া “তু তু”বতক্ষণ আত্ম! হইতে বাহির না হয়, তত 
ক্ষণ মানব সাধন-পথে অগ্রসর ডে মনে কক্িবার পার্থিব বা অপার্থিৰ 
কোনই কারণ নাই। 

আমি মনে মনে জাক করিয়া, ঢেঙ্গাইয়া বড় হইতে প্রয়াদ পাইলেই তোঁ 

প্রকৃত প্রস্তাবে বড় হওয়! হইল না। ধর্মরাজ্যে যে ছোট হইতে পারে, সেই বড় 
হয়, আর যে ঘড় হয়, ষে ছোট হয়। তাই আমাদের রাঢ় দেশে বলে “বড় হবি 
তো ছোট হ।” 

ধর্মনাধন সম্বন্ধে অনেক কথা বলা যাপন; কিন্ত আমাদের এত বলিবার 
প্রয়োজন নাই। ষত কন বলা যায় ততই ভাব । “থে চায়, সেপায়।” মন্ত্র 
লাধন বিষয়ে বাঁণী রঞ্জতময়ী। নীরবতা হিরগ্ময়ী। তত্ত্রাদিতে উহাকে বিশেষ 
গোপনীন্ব বলিয়া "মাহজারবৎ গোপয়েং” উপদেশ দিগলাছেন, শ্রীচৈতন্তাছির উপদেশ 
এই ৪ “আপন ভঙগন কথা, না কহিবে যথাতথা, 

আপনাকে হবে সাবধান 1” 

মোট কথ| এই যে, একদিন দা্রিদারা করিলেই সেতারে ও সুরবাহারে 
পদ খেয়াল আলাপ করা যায় না,_-কাষ্ঠ ও লৌহের মধ্য হইতে অমৃধার 
আবিত করা যার না। একদিন তবলাগ চাটী মারিলেই আতাহোসেন হওয়। 
যার না। কোন বিগ্কার 3১০৩21156 বা বিণের বৃৎপন হইতে হইলে, যেমন অধ 
বিশ্য।-বিশীবর হওয়! যার না, এক বিবনেই মন দিতে হর, সমুপায় সমন ও শক্তি 
ও জীবন নিয়োজিত করিতে হয়, তেমনি ধর্াবিবয়ে, অব্যান্মমার্দগামী হইতে 
হইলে দেহ-মন-গ্রাণের সমুদয় শক্তি শক্তিসামর্থয আজীবন প্র কার্যে নিক্ষেপ 
করিতে হয়, প্রত্নোগ করিতে হয়। একী বন্ধু জুরবাহাঁরের ২1৪ টা পর্দার 
মধ্যেই উদ্ারা, মুদারা, তারা, ত্রিসপ্তক স্বরগ্রাম, মেড় গমক মুছনাদি এবং 
সকল রাগরাগিণীর অমৃত -উৎস খুলিয়া দিতে পারেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া 

১৯ 





১৪৬ জন্মডুমি। ৪র্ঘ সংখ্যা |. 


_ ছিলাম, “আমীকে ইহা শিখাইয়। দিতে পারেন।* তিনি বলিলেন,--“হাঁ ! পঞ্চাশ 
ষাট বসর এই লৌহ ও কাষ্ঠে প্রাণ ঢালিয়া দিয়া অঙ্গুলী ঘর্ষণ করিতে পারেন ?৮ 
দেখুন! আজীবন অঙ্গুলী ঘর্ষণ করি,_- তবে স্ুরবাহাযর বা বীণার অমৃত 
আবহয়! তাঁর ক্ষুরধারের মত ছুর্গম পথে চলা! কি অনায়াসেই হইবে, প্রাণ- 
পণ, আজীবন সাধন চাহি না? আমরা! যেমন হাটে আলুবেগুণ কিনিতে যাইয়া 
হুইটা ফাও চাই, তেমনি সংসারে তব.লার চাটা দিয়া বেড়াইয়া, অর্থের ও অস-"- 
খের সাধন করিয়া, ধর্মের ফলটা ফাও স্বরূপ লাঁভ করিতে চাহি। তাঁই আমা 
দের সাধন বিফল হয়। আমাদের নাম করা বিফল হয়। আমরা যদি প্ররুত- 
রূপে ধন্দমকেই চাঁই, তবে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্বর্গই লাভ হয়। তাই বীশু 
বলিয়াছেন যে, কি খাব, কি পরিব ইত্যার্দি ভাব কেন? স্বর্গরাজ্য ও ধর্ম 
প্রথমে চাও, পরে এই সব জিনিব তোমীকে ফাঁও স্বরূপ দেওয়া হইবে ।” 
কথাটার সত্য কি মাঝে মাঁঝে আমরা এই মলিন জীবনেই প্রত্যক্ষ করি নাই? 
কিন্ত আমাদের স্থৃতিশক্তি দোষযুক্ত, আমাদের বিশ্বাস অন্ন ও চিত্তবিক্ষেপ অত্যন্ত 
অধিক, তাই আমর স্থখ সুখ করিয়া বিনষ্ট হইলাম, প্রবঞ্চিত হইলাম । হায় ! হায়! 
আমাদের কি শোচনীয় ছুর্দশ। | আমার সংসারে, টাঁকাকড়ি, বাড়িগাঁড়ি, বেগ্কের 
হিসাথকে বড়ই বিশ্বাস করি। ব্রদ্গ ও ধর্মকে ততটা বিশ্বাস কপি না,__করিতে 
সাহসী হই না । ভয়, পাছে ঠকি! 

একটা পূর্ববঙ্গের সঙ্গীতে আছে, "তুমি ভাজ ছে। ঝিঙ্গে, -বল্ছো! পটল, তাতে 
তো! ভাই, সে ধন মিলে না?” আমরা কেবল ধর্মের কাহিনী ও উপকথা লইয়াই 
বুঝি জীবন সমাপণ করিব। 

আমরা ধর্মের প্রক্কত সাধন করিলাম না। কেবল চিন্তা, তর্ক, বক্ত তা, 
ও গান লইয়াই থাকিলাম। লৌঁক প্রতিষ্ঠালীভ করিলেই মনে মনে ভাবি যে, 
এইবার খুব দিদ্ধিলাভ হইরাছে, উত্তম গীত, বক্ততা ও উপাসনা হইয়াছে 
সাধনের সময়ে অনেকগুলি কথা, অনেক্গুনি ভাব ও বিষয় একত্রে সাধন না 

করাই ভাল। একটা লইরাই থাকিতে হয়। একটা সুন্দররূপ সাধিত হইলে, 
অপরটাতে হাত দিতে হয় | যতদিনে না একটীর রং ফুটে ততদ্দিন সেইটাই 
সাধন করিতে হয় ;) এবং সাধনের অন্তরায় যাহা, যাহার দ্বারা বা জন্য অগ্রসর 
হইতে পারি না। স্থিরভাবে বিবেচনা করিরা তাহা বক্জন করিতে ভইবে। কিন্ত 
ইহাও বলিগ রাখি, ইহা বলা যেমন সহজ,করা তেমন নহে। তথাপি বলিতেই 








১৮শ বর্ষ। ধন্য ১৪ 
হইকেএবং করিতেই হইবে। সাধনের নক্ষ্য স্থির করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত 
হওয়া কর্তব্য! 
আত্মা প্রক্কৃতরূপে ধর্মের জগ্ত পিপাসিত হইলে, “যে গুরু বা উত্তর সাধক, ফে 
বন্ধ ও সঙ্গ ও যে যে অবস্থা প্রয়োজন, তাহা এক অনৃষ্ত শক্তির প্রেরণায় আপ- 
. নিই আসিয়া জুটিয়া যায়। যে পুস্তকাবলী ঠিক মেই সময়ে দরকার, অদ্ভুত 
উপায়ে তাহা আদিরা যাগন। বে স্থানে যাওয়া প্রয়োজন, অদ্ভুত উপারে সে খানে 
যাওয়া ঘটে। ঘূর্ণীবাযুর মত বেগে চারিদিক হইতে সাঁধনের অনুকুল সব জিনিষ 
আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু প্রয়োজন একটা, হৃদয়ের চাহা'। তাহাতে মন চাই । 
“টুটৃত টুটৃত সব টু গয়ি, 
ন টুটল মন কি চাহা 1” 
বংসারের পিপাসা দুর না হইলে ধর্ের পথে অগ্রপর হওয়া যায় না। সংসাঁ- 
রের পিপাসা মিটে না। “যত পিয়ে, তত তৃষ্ণা বাড়ে অন্ুক্ষণ।” তাই কঠিন 
আবাতে ভগবান আমাদের মোহের বাধন ছিড়িয়৷ দেন। নীচের জলের কল বন্ধ 
না হইলে, যেমন উপরকার জলের কলে জল আইসে না, তেমনি সংসারের ও নীচ 
ইঞ্রিযন্থখ-চেষ্ট! ও লাপদা! কম না হইলে, ধর্মের পিপানা ও চেষ্টা বাঁড়ে না। 
পিপাসা যেই হয় অনৃনি তৃপ্তি। নানক বলিয়াছেন,--“বিস্‌কো হর নামকে! 
পিয়াসা-উম্‌কো। মিলে তৃপ্তামা।” বাহিরের দ্বার না রুদ্ধ হইলে, ভিতরের দ্বার 
খুলে না। বাহিরের কোলাহল ন! থামিলে, ভিতরের আওয়াগ মিলে না। সেই- 
জন্ই মহাক্মাগন একবাক্যে বৈষ্বসাধকের স্তায় বলিরাছেন, “আগে জিতে ন্দ্রিয়, 
সত্যবাদী হওরে মন, সব দাখনের মূল শাসন ।”” ব্রদ্মচর্যের অন্ত্র না লাগিলে, 
আত্মার ধর্পের রং ফুটবে কেন। বৈষ্বনাবকগণ বলেন,_-“মনেতে দিয়ে, ডোর ' 
কপিন হতে হবে দীনের অধীন |” ব্রন্গচধ্য না হইলে, ধর্শপাঁধন মিথ্যা কথাক্গ 
পরিণত হয়। 
ক্রমশঃ 


* 
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২৪শে বৈশাখ ১৩১৬। 


] শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ। 
, কলিকাতা। 


সম্রাট পঞ্চম জঙ্জেরুনিংহাসনারোহণ উপলক্ষে 


কোৰাদ্‌ | 


কোরাস্‌ ! 


কোরাস্‌ | 


হনঙ্রত-ঞসীত্তি £ 


লেখক--দঙ্গীতাচারধ্য উযু্ত দেবকণ্ঠ বাগ্চী ॥ - 


ৰসেছেন আজি পঞ্চম টি উজলি বুটিশ-রাঁজসিংহাসন 
নেহার দেবতা ত্রিদিব হইতে আঁীষ-পুষ্প করে বরিবণ,-_- 
তপ্ত শুষ্ক ব্যৰিত হৃদয়ে হয়েছে শীস্তি-সুধা সিঞ্চন_- 
হান্ত ফুটেছে মলিন গান্তে থেমেছে ভারতদাঁতীর রোদন !' 
মাতি আনন্দে দেও হ্লুধবলি বাজাও শঙ্খ যত নারীগণ-_ 
এসো অপ্মরী কিন্নরী যত গীতিকাঁকণ্ঠে কর আবাহন, 
আ'রতির তরে এসে দেবী যত মালা চন্দনে করহ বরণ__ 
গাঁও সবে জয় রাজ বাজেম্বর, সুকুট, দ', ব্রিটিশ-কেতন ? 


চর 

মেদ্িনী ব্যাপিয়। শীস্তি-সমীর হয় গ্রাবাহিত যেন আজীবন 
জীবনের বীজমন্ত্র হউক সে দেবপিতৃপদীন্ুসরণ $ 
ৃষ্চিত্তে এই ভূপৃষ্ঠে করুন সদাই সুখে বিচরপা- 
প্রার্থনা এই, না হয় কদাচ কুশ-অস্কুরে ব্যথিত চরণ !' 
মাতি আনন্দে দেও হুলুধ্বনি ইত্যাদি_- 

ঙ 
ভারতের দুখ-অম! অবসানে উদ্দিত হউক সখের তপন, 
ভারতের খুলি হউক স্বর্ণ, হোক্‌ দারিদ্র দীনত/ মোচন-- 
ৰঞ্ধাবাত্যা তিরে+হিত হ?য়ে বনক মলয় স্ুখ-সমীরণ, 
ছুঃখি-ত্যক্ত অশ্রুনিকর হউক মুক্তা চির স্থশোভিন !' 


মাতি আনন্দে দেও হুলুধ্বনি ইত্যার্দি__ 


ঞ 
বেষ্টিত হয়ে তনয়তনয়। পাত্রমিত্র আর রাজগণ, 
ধর্ম-বন্দ পরি চিরজীবী হইয়ে করুন প্রজার পাঁলন_- 
খবন্ধি সিদ্ধি মণ্ডিত হজে চিরশোভে যেন স্বাধীন ব্রিটন_- 
সে শিব সত্য সুন্দর পদে এ রা'জভক্ত করে নিবেদন ! 


কোরাস্‌ ] মাতি আনন্দে দেও হুলুধবনি ইত্যাদ্ি__ 





মরিলে-কিহয়? 


অনন্ত কালাবধি এই প্রশ্ন লইয়া বাঁদানুবাদ চলিতেছে_-দীমাংসা হইতেছে নাঁ ₹ 

হইবেও কখন, এমন আশাও করা ধায় না। কেহ কেহ বলেন, ধর্ম্ায্মারা স্বর্গে 
যান, পাপাস্বারা নরকে যায়, কোন কোন আত্মা ক্ষুদ্র বপুধারণ করিয়া শূন্যমার্শে 
ইথার নামক বাযুগর্ডে বিচরণ করে। কোন কোন মতে মৃত্যুকাল্টন তিথিযোগ 
নক্ষত্র অধিশুদ্ধ থাকিলে মানুষেরা! ভূত হয়; ভুতের ভাল মন্দ উতভয়গ্রকার 
কাধ্য সাধন করিয়া বেড়ায়? হিন্দুমতে গয়াধামে গদাধরের পাদপন্মে পিওদান 
করিলে তাহারা মুক্তি পায়। 

বৌদ্ধমতে অনন্তনির্র্বাণ ; মানুষ মরিলে কিছুমাত্র আর অবশিষ্ট থাকে না । 
মুসলমান ও থুষ্টানের মতে মৃত্যুই মুক্তি; একবার দেহধারণ করিয়া কালপ্রাপ্ত 
হইলে মানুষের আর জন্ম হয় ন]। ইহার উপর আরও একটি কথা আছে। যাহারা, 
প্রভু যিশুধুষ্টের সুসমাচাঁর ঘোষণা! করেন, তীহারা বলেন, প্জঙ্ডান নদীর জলে 
অভিষিক্ত হইয়। যাহার) প্রভূ যিশুধুষ্টের পদাশ্রর গ্রহণ করেন, প্রভু তাহাদের 
সর্বপাঁপ মোচন করিয়া! দেন।” হেরদ সাজা বিদ্বেপরবশ "হইয়া যিশুখুষ্টকে 
শূলে বিদ্ধ করিয়াছিলেন, যিশুধুষ্ট আপনার দেহের রক্তদান করিয়া বিশ্বাসী- 
ভক্তগণের পাপ ধৌত করিয়াছেন। এই প্রমাণে বুবিতে হয়, খুষ্টভক্তগণের 
পাপ থাকে না, জীবনাস্ত হইলে তাহারা স্বর্গবাঁসী হইস়্া থকে । 

কিসে যে কি হয়, নিঃসন্দেহে তাহার মীমাংসা পাওয়া! যায় না। কবিবর 
ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত অনেক ভাবিয়৷ চিন্তিয়া একবার লিখিয়াঁছিলেন ২_- ূ 


“মরে যদি ফিরে আসি মনে যদি রয়। 


তবে ত বলিতে পারি মরিলে কি হয় ॥%” 

এই পদটি আগাততঃ রহস্তমূলক বোধ হইলেও বাস্তবিক ইহা রহস্ত নহে» 
বিচারস্থলে উহ! অখগুনীয় সত্য কথা । আমরা এখন আনুসঙ্গিক গল্পকথা। উত্থা- 
পন করিব। থুষ্টানের কথাই অগ্রে আলোচন! কর! যাঁউক) কারণ পাশ্চাড 
খণ্ডের খষ্টান মহাশয়ের “অধুন| পৃথিবী মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যজাতি বলিয়া গণ্য, 
বিজ্ঞানশান্ের আলোচনাতেও তাঁহারা অগ্রগণ্য । মান্য মরিলে ভূত হয়, 
ভাঁরতবাসীর এই সংস্কারকে ইংরাঁজ পণ্ডিতের কিছুদিন পুর্ব হাস্তকর কুসংস্কার 
বলিয়া! উপহীল করিতেন; কিন্তু আজকাল দেখা যাঁর, ইরোরোপ হইতে রাষ্শি 
রাশি ভৌতিক পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে, সাধারণ লোকে আগ্রহ সহকারে সেই 


১৫০ জদ্মতৃমি। ৪র্ঘ সংখ্যা! 
সকল পুস্তক গ্রহণ করিতেছেন ; চলিত কথায় অসাধারণ কাট তি। সেই সকল 
পুস্তকের গর্ভে ততদেনীয় ভূতগণের অদ্ভূত অদ্গুত কীর্তি স্থানপ্রাপ্ত হয়। প্রেতাত্মা 
সময়ে সময়ে দেহ পরিগ্রহ করিয়া দলে দলে পৃথিবীতে বিচরণ করে, মশাল 
আলিয়া, ঘণ্টা বাজাইয়! গীত গাহিয়া বেড়ায়) কতক কতক ভূত প্রায়শ্চিত্ত 
ক্ষেত্রে শত শত বর্ষকাল অন্ত অগ্নিকু্ডে দদ্ধা্গ হইয়া বিষম যন্ত্রণা ভোগ করে।, 
তবে যে প্রতু বিশ্ুধুষ্ট আপনার রক্ত দির! ভক্তগণের পাপ-ধৌত করিয়া! লইয়া 
ছেনসে কথাটি কোথায় থাকে? আজকাল ইউরোপে ভূতের গন্প বাহির 
হইতেছে; পূর্বেও ছিল না, ইহাও বল! বাক না। 

তিনশত বংসর পুর্বে রাজী এলিজাবেথের রাজত্বকালে মহাকবি সেক্সপীয়ার 
প্রেতাত্ম(র অস্তিত্ব স্বীকার করি গিয়াছেন। ততপ্রণীত বিশবপ্রপিদ্ধ “হাম্লেট” 
ততব্ষয়ে প্রধান সাক্ষী । | 

ইরোবোপে ভূতের গল্প.সত্য কিন্বা ব্যক্তিবিশেষের করনা প্রস্থত রহস্ত, তাহা 
লইয়া বিচার করিবার প্রয়োজন হইতেছে না) মূল কথা এই যে শিক্ষিত সমাজে 
ভৌতিক পুস্তকের যখন অত্যধিক আদর দেখা যাইতেছে, তখন ভূতের গল্পে 
তীহার। কিছু না কিছু বিশ্বাস রাখেন, ইহা একপ্রকার প্রতিপন্ন হইতেছে, 
বলিতে হয়। 

খুষ্টানের কথা রাখিয়া এখন আমরা আমাদের নিজের কথার বিচার করি। 
আমরা ভারতবাসী হিন্দু১--হিন্দুর পুরাণাদি শাস্ত্রে পুনঃ জন্মের উল্লেখ আছে। 
আত্মা অবিনাশী, আত্ম! নরদেহ হইতে বহির্গত হইয়াই দ্বিতীয় জননী ঠরে 
আশ্রয় লয়, শান্ত্র এমন কথা! বলে না। জীবাত্মার স্ায় পরমাত্মীরও পরলোকে 
ভোগ আছে। প্রেতাত্মার! কিছুদিন অলৌকিক ব্যবহারে অনৃশ্তরূপে থাকিয়া কর্ম 
ফল ভোগ করে) সময়ে সময়ে জীবিত মনুষ্যগণকেও বিভীষিকা দেখায় ভাল 
কার্ষ্যও দেখায়, আমেরিকাখণ্ডের প্রেততত্ববিৎ পণ্ডিতের যৌগবলে এক একটি 
আত্ম নীমাইয়া তাহার মুখে কথা শুনিতেছেন, অপরকে শুনাইতেছেন, প্রেতের 
ছায়া মুর্তি দেখাইতেছেন, অজ্ঞলোকের দ্বার লিপি লিখাইয়! লইতেছেন, এ সকল 
অগ্রসিদ্ধ কথা নহে, অনেক ভাঁল ভাল লোকের প্রত্যক্ষসিদ্ধ। তবেই স্বীকার 
করিতে হয়, মার্কিনযোগিগণের ক্ষমতার সহিত হিন্দুশান্্রোক্ত যোগগিণের বিশেষ 


একা আছে। 
মানুষ মরিলে কি হয়, কেহ তাহা ঠিক জাঁনে না বটে, কিন্তু হিন্দু শান্োন্ত 





১৮শব্ধ। মরিলে কি হয়? - ১৫১ 


গুনের কথা পূরণবখাদ রাখিতে হয়। পুথিবীতে অবতীর্ণ দেবগণেরও পুল 
জন্মের"প্রমাণ পাওয়া যায়। পুরাণপ্রঘাণে অধোধ্যাধিপতি ্রীরামচন্দ্র বৈকুঠ- 
পতির অংশাবতার। ত্রেতাখুগে রামলীলা, দাঁপরে কৃষ্ণলীল! । দ্বাপরে রামচন্দ্র 
মধুরায় দেবকীগর্ভে পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার নাম হইয়াছিল 
শ্রীকৃঞ্ণ। ত্রেতাফুগে লঙ্কাত্ীপের সমুদ্রকুলে রামরাবণের সদর-পময় থে দিন 
"রাষলক্্ণ ইন্দ্রজিতের নাগপাঁশ অস্ত্রে বন্দী হন, গরুড় আসিয়া মুক্ত করেন, গরুড় 
সেই দিন পাখার ঘর করিয়া তন্মধ্যে ধনুর্বাণধারী রামচন্দ্রের বংদীধারী কৃষ্চরূপ 
দর্শন করিয়াছিল। দূর হইতে হন্থমান তাহা দর্শন করিয। প্রতিজ্ঞা করিস 
বলিয়াছিল ৫-- 
প্রাণে প্রাণে সাধি মোর! শ্রীরামের হিত। 
পক্ষীর সঙ্গেতে এত কিসের পীরিত ॥ 
ধন্রবীণ খসাইযা বাঁশী দিল হাঁতে। 
এত জহঙ্কার পাখী দেখালে লঙ্কাতে 1 
বাশী খসাইয়। দিব ধন্থঃ শর করে 
. লইব ইহার শৌধ কৃষ্ণ অবতারে |” 
বীন্তবিক দ্বাপরে শ্রীুষ্ণ অবতারে হনুমান সেই প্রতিষ্তা পালন করিয়াছিল। 
যে সমর সত্যভাঁমা-ব্রতের জন্য গরুড়পঞ্ষী নীলপন্ম আনিতে যায়, পদ্মবনরক্ষক 
ইন্ছমান সেই সময় গরুড়কে কক্ষদেশে বন্দী করিয়া নীলপন্স গরহণপূর্বাক দ্বারকা- 
পুতে যাত্রা করে ; রামপ্রীণ হনুমান কষ্তরূপ দেখিবে না, রামরূপ দেখিবে, 
কষ তাহ! অস্তরে বুঝিয়া, রুক্সিণীদেবীকে সীতা সাজাইয়া ঘ্বারকার রাজসিংহাঁসনে 
ন্বীণধারী রামরূপ ধারণ করিয়াছিলেন সত্যভামা ও গরুড়ের দপচু্ণ প্রসঙ্গ 
এই কাহিনী বর্ণিত আছে। রামচন্দ্ের পুনজন্মের সুন্দর দৃষ্টান্ত । 
মধ্যের পুনজন্মি আছে, শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে তাহা অনেকবার ব্যক্ত 
করিয়াছেন। গীতাবাক্যে তিনি যখন অর্জুনকে উপদেশ দেন, তখন এক 
স্থলে বলিয়াছিলেন, পহে' অর্জুন! তুমিও অনেকবার পৃথিবীতে তক্মগ্রহণ 
করিয়াছ, আঁমিও পৃথিবীতে অনেকবার জন্মগ্রহণ করিরাছি। তুমি সেই 
সকল পূর্বকথা ভুলিয়া গিযাছ, আমি কিছুই ভুলি নাই; সমস্তই আমার 
স্মরণ আছে ।” 


১২ - জন্মভূমি র্ঘ সংখ্যা । 


অতি সুন্দর কথা । মীহুষের পুনঃ জন্ম আছে, শী কিন্ত পুর্ধ জন্মের কথা 
ভুলিয় গাকে, কাজেই আপনাকে নুতন জন্মা বলিয়া মনে করে। সেটা “কেবল 
ভরাস্তির কাধ্য, মায়ার ছলনা । পক্ষাস্তরে সকল মনুষ্যই যে, পূর্ববজন্মের কথা 
ভুলিয়া যায়, তাহাও ঠিক নহে। এক একজন সাঁধুপুরুষ পূর্ব পূর্ব জন্মের সমস্ত 
থা শ্ররণ করিয়! বলিতে পারিতেন, তাহান্দের নাম জাতিশ্মর। এখনও স্থানে 
স্থানে দু-একটি জাতিস্মরের বিদ্যমানতা শ্রুতিগোচর হয়। পুনর্জন্ম না থাকিলে" 
জাভিগ্মরের অস্তিত্ব থাকিত না । একটি জাতিশ্বরা রমণীর কাহিনীও আমরা 
গুনিতে পাই। চাঁন সওদাগরের পুত্রবধূ, সায় সওদাগরের কন্ঠ! বেহুলা জাঁভি- 
শ্মরা ছিলেন। নিন্দরের প্রীণদীনের পূর্ব্ে, কলার মান্দাসে বসিম্না একরাত্রে 
লগ্তজন্মের পুর্ববকথা শ্মরণ করিয়াছিলেন বর্তমীন জন্মে বিবাহ-বানরে যেমন 
তিনি পতিহার। হইয়াছিলেন, পূর্বের সীত জন্মেও সেইরূপে তাহার বিবাহ্রাত্রে 
বৈধব্য ঘটিয়াছিল ; সেই সকল কথ স্মরণ করিয়া ব্ণিক-কন্ত/! বেহুলান্পরী 
শেষজন্রে মৃতপতিকে পরিত্যাগ করেন নাই ; মর! পড়ি কোলে করিয়! ছয়মা 
জলে ভাসির! দৈবান্ুগ্রহে সেই পতিকে বাচাই! আনিয়াছিলেন। 

জাতিম্মর-_-জাতিম্মরার ইতিহাস যখন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন পুনজনম্মে 
অবিশ্বাস করা স্বভাব-পঙ্গত হইতে পারে না। এই প্রমাণে হিন্দুশান্তই শ্রেষস্থান 
. অধিকার করে, অপরাপর জাতির অপরাপর শাস্ত্র ত্রাত্তিমুলক অথবা কল্পনা মূলক 
বোঁধ কর্রিলে কেহ আমাদিগকে অপরাধী বলিতে পাঁরিবেন না। সৃষ্টিকর্তা! 
বিধাতা নিত্য নিত্য নূতন নূতন আত্মা স্জ্জন করিতেছেন, জগতের উপর ত 
আত্মার বাষুপথে মিপাইয়৷ যাইতেছে, এরপ বিশ্বাসকে হৃদয়ে স্থানদান করিতে 
অবশ্যই আমাদের সঙ্ষোচ উপস্থিত হয়। সেই জন্যই আমরা পুনজন্ম স্বীকার 
করি। এক্ষণে পাঠক মছাশয়গণকে মিনতি করিয়া আমরা অনুরোধ করিতেছি, - 
নিশ্চিত মীমাংসা না পাইলেও, যুক্তিকে সহাঁর করিয়। নিরপেক্ষভাবে তাহার। 
বিচার করুন, মরিলে কি হয়? 
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লেখক--স্ীযুক্ত ঘতীশচন্দ্র বস্থ্‌, এম, এ 
(৩) | 


শ্রমরের হ্বদয় কঠোরতর হইতে কঠোরতম হইতে লার্গিল। পতি-ভক্তি ত 
শুপ্ত হইয়াছে, নেহেরও বুঝিবা হাঁস হইল। পতিত, ক্ষুধিত, ব্যথিত পতির 
'পঞ্জোত্তরে ভ্রমর লিখিল, “আপনার আসার জন্ত সকল বন্দোবস্ত করিয়া আমি 
পিতালয়ে যাইব! আপনার সর্গে আমার ইহ-জন্মে আঁর সাক্ষাৎ হইবার 
সম্ভাবনা নাই। ইহাতে আমি সন্তষ্ট,আপনি যে সন্ষ্ট, তাহাতে আমার 
সন্দেহ নাই ।৮ কি ভয়ানক পত্র, কোমলতা লেশমাত্র নই । 

ভ্রমর] তুমি কি সেই ক্ষমাশীলা কোমলা রমণী, যাহার হৃদয় শক্রমিত্র 
ভেদাতেদ-জ্ঞানশূনঠ। হইয়া অপরের কল্যাণের জন্য ছুটিত, তুমি কি সেই আদর্শ 
পতিব্রভা সতী, যাহার দর্শনে হৃদয় জুড়াইভ। আজ তৌমার পতিত বুভুক্ষু পতি 
'তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনী করিতেছে, তোমার দর্শন প্রার্থ, তুমি নির্শম 
নিষ্ঠেক নায় তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলে । তুমি কি জান না, তোমার এ 
নিদারণ পত্র তাহার হৃদয়ে কিরূপ শেলারখীতি করিবে, তুমি কি জান না, 
€তোমাঁর এ মর্মান্তিক উপেক্ষা তাহীর মর্স্থল কিরূপ বিদ্ধ করিবে? 

পাঠক-পাঁঠিকাগণ! কি নিমিত্ত ভ্রমরের এপ . প্রগাঢ় পরিবর্তন হইল।- 
সেই সরলা প্রেম-বিহ্বলা বালা পতি ভিন্ন আর কিছুই জানিত না, তাহার ঈদৃশ 
পরিবর্তন কিরূপে সাধিত হইল ? আঁমাঁদের কবি-কুল-তিলক, সাহিত্যা গ্রগণ্য, 
সুদক্ষ গ্রন্থকার চিতরাঙ্কনে সিদ্ধহস্ত। কিব্পে ধীরে ধীরে ভ্রমরের অধঃপতন 
হুইল, তিনি তাহা আমাদিগ্নকে স্পষ্টভাবে দেখাইরাছেন। ভ্রমরের চরিত্রের 
এুমবিকাশ অতীব মনোরম, ভ্রমরের অতুল প্রেম, দৃঢ়, অটুট বিশ্বাস কিরূপে 
্থলিত হইল, কি প্রকারে ভ্রমরের ধর্্ভাব দিনে দিনে বদ্ধিত হইতে লাগিল এবং 
তত্মহিভ গতিভক্তি শিথিল হইল, তাহ! উজ্জলাঁক্ষরে বর্ণিত আছে। কিন্তুকি 
ফ্কারণে ভ্রমর স্বামীকে ভুলিল? 

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ধর্ম ও পতি-প্রেম এই ছুই উপকরণে 
ভ্রমরের জীবন গঠিত। তন্মধ্যে ধর্মই তাহার নিকট শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আমাদের 


ও 
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শাস্্মতে পতিই সর্কশ্রে্ট, পতিই ইহ-কাল-পরকাল, পির সেবাশুশরধাই নারী- 
জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। সুতরাং এতদেশীয় স্ত্রীলোকের! অন্তরের *সহিত 
পতিকে ভাববাসে, স্বীয় ুখন্যজ্ছদতা পতিয় নিমিত্ত অক্লেশে বিনর্জন করে। 
তাহার! স্বামীর স্টায়ান্তায় বিচার করে না, তিনি পাঁপী হউক, পাষ হউক 
পামর হউক, তাহাদের নিকট সাক্ষাৎ দেবতা । এই প্রীচ্যশিক্ষাই আঁমাদের 
দেশের রমনীদিগকে এতাদৃশ মহৎ ও নিশ্বার্থপর করিয়াছে। এই শিক্ষার . 
নিমিত্ত আমীদের দেশের ব্বারা সাক্ষাৎ লক্্ষী-স্বরূপিণী ৷ ূ 

কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা যখন আমাঁদিগের মধ্যে প্রবলতর হইল, তখন এই প্রাচ্য 
আদর্শ ধীরে ধীরে ক্ষীণ হইতে লাগিল, পাশ্চাত্যশিক্ষার আলোকে প্রাচ্যশিক্ষণ 
ভুবিল। গোবিনদলাল পাশ্চাত্য শিক্ষাভিন্ত যুবক, তিনি তাহার ভাধ্যাকে পাশ্চাত 
শান্্ান্থদারে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, ধর্ম, পতি অপেক্ষা মহত্তর, উচ্চতর , 
ভ্রমর বাঙ্গালী-কন্তা, স্বামীকে প্রগাঢ় ভক্তি করিত, তীহার উপদেশ বেদবাক্যবৎ 
গ্রহণ করিত, স্ৃতরাং গোবিন্দলালের এই শিক্ষাই তাহার হৃদয়ে বন্ধমূল হইয়াছিল ) 
সেইহেতু ভ্রমরের নিক্ট ধর্মই মহৎ। তাঁহার হৃদয় সতীর হৃদয়, স্বামীর ম্- 
লের নিমিত্ত দে আত্মোৎসর্গ করিতে কুষ্টিত ছিল না) কিন্তু তাহার শিক্ষা 
পাশ্চাত্য শাস্তান্থ্যারী, পাঁপ ও পাপীর উভয়কেই সে অত্যধিক ত্বণা করিত। 
এই পাশ্চাত্য শিক্ষাই তাহার সর্বনাশের মূল,--এই শিক্ষাই তাহার গৌবিন্দ- 
লালের প্রতি অবিশ্বীসের একমাত্র কারণ। তাহার প্রাচ্যহৃদয়ে ও প্রতীচ্য শিক্ষা 
অতি কুফল উৎপাদন করিল, ভ্রমর মরিল। ভ্রমরের জীবনী হইতে আমর! একটি 
মহৎ উপদেশ লাঁত করিতে পারি। সামান্ত কারণে স্বামীর প্রতি অভিমান করা, 
তুচ্ছ ঘটনায় স্বামীকে অবিশ্বী করা, অতীব সাংঘাতিক । ইহা জীবনের সমুদ্ায় 
স্ুখশাস্তি হরণ করে, দাঁম্পত্যজীবন অল্পে অল্পে ব্ষময় হইয়া উঠে, সংসাঁরে 
বিভৃষ্ণ জন্মে ৷ দাঁম্পত্যজীবন, কত প্রীতির সংসার যে এরূপ অবথা অভিমান 
অন্যায় অবিশ্বীসে উচ্ছন্ন যা, তাহার ইয়ত্বা করা ছুরূহ। 

অধুনা আমরা ত্রমরের সহিত বিষবৃক্ষের সথ্্যমুখীর ভ্ডুলনা করিয়া এ প্রবন্ধ 
শেষ করিব। উভয়েই হিন্দুকন্তা॥ উভয়েরই বিশাল হৃদয়, বর্াকালের ্ীত 
শোতন্ষিনীর স্থায় প্রম-পরিপূর্ণ, উভয়েরই প্রণয় গাঢ়, অনুরাগ আস্তরিক। 
উতযনেই স্বামীর স্থখের জন্ত আঁত্মবিসর্জ্ধন দিতে প্রস্তুত, উভয়েরই অস্তিত্ব পতির 
হয়েই লীন হইয়াছিল । কিন্তু ভ্রমরের নিকট ধর্ম শ্রেষ্ঠ, পতি ধর্মের নিয় স্তরে, 
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্ধযুখধীর নিকট স্বামীই প্রধান, ধর্ম স্বামীর নিযে ভ্রমরের নিকট পতির যশঃ, 
গতির স্থনাম, পতির অকলক্ক-চরিত্র সমধিক আদরের জিনিষ, ৃরযামুখীর নিকট 
পতিই সারাৎসার,_অপযশঃ, কলঙ্ক নগন্ত সামশ্রীমার ) এক কথায় ভ্রমরের 
নিকট ধর্ম বড় স্্ধ্যমুখীর নিকট পতি শ্রেষ্,_ভ্রমূর প্রতীচাশিক্ষার আদর্শ, 
-কুরয্যমুখী প্রাচ্যশিক্ষার আদর্শ । 


শপ 5€0 0, 





0ছজ্ী ॥ 

লেখক-্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল। 
প্রথম যৌবন-কালে, হৃদয়-মন্দিরে, 
কোরেছিন্থ যে দেবীর মুরতি স্থাপন। 
সুপ্ত স্থৃতি উঠি জাগি খুলি দেয় ধীরে, 


মন্দিরের রুদ্ধদ্বার, করিনু দর্শন__ 





তপত কাঞ্চন সম বরণ উজ্জ্বল, 

সুল্প দেহ বিভাঁসিত নবীন যৌবনে । 
হাস্তপুর্ণ প্রেম-রসে মুখ ঢল টল, 
বাদ্ষিত চিকুর পৃষ্ঠে, সতৃষ্-নয়নে _. 


চাহিয়া আমার পাঁনে নবীনা সরলা, 
অসীম প্রণয়-পূর্ণ প্রশান্ত হৃদয়, 
কথ্ধ খষি তপোবনে যথা শকুস্তলা, 
রাজা ছত্তের পাশে অধংমুখী রয়। 
দীড়াও সম্মুখে দেবি ! করিব অর্চন, 
চরণ-কমল তব, প্রীতি পৃষ্পহারে। 
বহুদিন গেছ ত্যজি, এ মর্ত ভুবন, 
বহুদিন আছি আমি নিলিড় আধারে । 
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জন্মভূমি ৷ ৪র্থ সংখ্যা 
স্থৃতি মোর ৰাসে ভাল করিতে চিন্তন” টু 
মধুর মূরতি তব, বাক্য মধুময়। 
ভালবাস! বিল্ফীরিত নলিন-নয়ন, 
বিষ্বাধর, প্রেমভর! প্রসন্ন হৃদয় ॥ 


পৌর্ণমাসী রজনীতে শশীর কিরণ, 
যথায় পতিত তাহা হয় শোভাময়? 
যখনি আমারে তুমি করিতে দর্শন, 
তখনি আনন্দে পূর্ণ হইত হৃদয় । 








জননীর স্বেহ, আর ভগিনীর, স্নেহ, 
প্রেমিকার ভালবাঁস৷ সব একাধারে, 
নয়নে তোমার হেরি, প্রেমানন্দে দেহ, 
ভাসিত আমার স্বর্গ-স্ুখ পারাৰারে। 


জননী ভগিনী ছুই শৈশবে বিগত, 
করেছিলে সেই ছুই, স্থল অবিকারা। 
ইঞ্ট-দেবী-স্বরূপিণী কল্যাণি ! সতত, 
বিরাজিতা ছিলে দেবি ! স্বদক্ধে আমার । 








প্রেমালোকে দীপ্ত সেই বদন-মগল» 
সহান্্েশ্রীমুখে বাক্য পীযুষের ধারা। 
মে আলোক রসে তুষ্ট হ'ত হৃদিস্তল, 
শাস্তি জলে অভিষেক করিত সংসার। 





_ কতাুরে দিনমণি বিরাজে গগাণের 


দূরে থাকি কমলিনী, পঞ্চিল ত়াগে। 
ভান পানে চেয়ে চেঞ্পে সতৃষ্ণ নয়নে, 
প্রেমামৌদে হাস্ত করে, প্রীতি অনুরাগে । 


আমিও নলিনী সম, নীরবে তোমায়, 
বাঁদিয়। ছিলাম ভাল, মনের;নাঝাপে? 


১৮খা বর্ধ। দেবী । ] ১৫. 


চিত্ত প্রফুল্িত হ'ত জ্যোতির ছটায়, 
সে জ্যোতি বিলীন এবে নিরাশ-আধারে। 


তুমি দেবি! জ্যোতির্শয়ী প্রেমের ভাস্বর, 
উদয় হইতে মোর নয়ন-আকাশে। 
নিখিল অথিল হ'ত সুখের আকর, 
বীধিতীম অবনীরে মধুপ্রেম-পাশে । 


প্রফুল্ল কুস্থম-কলি শুধাল অকালে, 
বিধাতার ইচ্ছাধীন, মানব-নিয়তি। 
রূপ গুণ হাঁসি খেলা, লয় পার কালে” 
ধরাধামে থাঁকে মাত্র রব আর স্থৃতি। 


মৃত্যুশষ্য।-শাঁযী হ'য়ে.সাদরে আমায়, 
ক্কৃত আশীর্বাদ তুমি করিলে কল্যাণি! 
ন/ জানি কপাল দোষে, কেন নাহি হায়, 
ফণিনা সে আনীর্ব্বাদ, এখনো না৷ জানি। 
যদি পরলোকে কভু মম দেহান্তরে, 
স্বর্গধামে, আত্ম। মম, তোমীর সহিত । “ 
পুণ্যফলে মিশি রয় ক্ষণকাঁল তরে, 
মরতের ভালবাসা, হইবে বিদ্দিত। 


_ মহাকবি দাণ্ডে যথা, বিয্াত্রী সকাশে* 
প্রকাশিল পৃথিবীর প্রেম-পারাবার । 
আমিও তেমনি ভাবে মনের উল্লাসে, 
খাব তোমারে মম প্রণয়-ভাগডার। 
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তা 


বা বাহার কালীপ্রসন্ন ঘোষ দি, আই,ই, 


// রি 





পূর্ববঙ্গের সারস্বতকুঞ্জের কলকন্ঠ কোকিল, খ্যাতনামা প্রবীণ সাহিতাসেবী, 
বান্ধব-সম্পাদক-সুব্ক্ত! রায় কাঁ্লীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাঁহরগত ১৩ই ( ১৩১. সাল ) 
আবণ শুক্রবার প্রাতঃকালে লোকাস্তরে গমন করিয়াছেন। তীহার মৃত্যুতে বঙ্গ- 
সাহিত্যের যে ক্ষতি হইল, তাহার পরিপূর্ণ হওয়৷ একরূপ অসম্ভব ॥ তাহার বির- 
চিত নিশীথচিস্ত|, নিভৃতচিন্ত।০-. তদ্ধির-জয়৮- মা! না মহাঁশক্তি, জানকীর অগ্মি- 
পরীক্ষা, প্রভৃতি বহু জ্ঞান গবেষণাপূর্ণ দার্শনিক পুস্তকগুলি শিক্ষিত সমাজে 


 ওর্ঘ সংখ্যা । জন্মভূমি । ১৫৯ 


পর্ধতরই পর্ন প্রাপ্ত ইইয়াছিল। জননী বঙ্গভাঁধা ও সাহিত্যের উন্নতি, 
পরিপুষ্টি, বিশুদ্ধ, রক্ষণ ও ভাষার ওজখ্বিতা সংরক্ষণ বিষয়ে ঘোষ মহীশর আস্ত- 
ধিক মমোধোগী ছিলেন) বাঙ্গালা গগ্ঠ ও পষ্ঠের তাবোচ্ছঁস টালিয়া এক 
অপূর্ব রসের বিস্তার করিয়াছিলেন। বঙ্গের এক অপ্প্রদায় লেখক তাহার 
সুলিখিত, স্থললিত ভাষা আদর্শরূপে গ্রহণ করিষাছিলেন। কাদীপ্রসম্ন বোঁষ 
১২৫৯ জে টাকা জিলার অন্তর্গত বিক্রগপুর পরগণায় ভরাকর গ্রামে জন্ম- 
গ্রহণ করেন। তীহার পিতার নাম ঠাকুর ৬শিবনাথ ঘোষ। মাতার নাম 
উমাতারা। স্বত্যুকালে কানীগ্রসন্নের ব্যস হইয়াছিল সত্তর বৎসর । তিনি 
কেবলই বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন, তাহা নহে, তাহার ইংরাজী রচনাও অতি 
স্ন্দর ছিল। তিনি সংস্কৃত গদ্ঠ পঞ্ঠে অল্লায়াসে মনোভাব প্রকাশ করিতে পারি- 
তেন। তিনি মেধাবী, স্থপণ্ডিত, পরিশ্রমী, তত্বদর্শী ও অনুসন্ধিস্থ ছিলেন। 
প্রোচতার প্রথমে তিনি সুগ্ববোধের কঠোরতা আমত করি্া বিশুদ্ধ সংস্কতভাষা 
শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই হেতু তিনি একজন অদ্বিতীয় শাব্দিক হইয়াছিলেন, 
তাহার শবসম্পদ একর'প অক্ষয় ছিল। ভাবপ্রবণ হৃদয় বলিয়া; তিনি অতি কঠোর 
অভি শু তত্বদর্শনের গভীক আলোচনার ভাবের মধুঝজ মাধুরী ফুটাইতে পারিতেন। 
তিনি তি সর্ধেীধ 'অঁটিল বিষকেও লহজবোধ্য করিতে পাঁরিতেন ) তাই তাহার 
ভাষা অতুলনীক্ন?: কবর্ীপ্রদক্ একাধারে কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞীমিক, বাগ্দী। 
খএতগুণ ছির বলিয়া, ইংরাজি চীবর্পমৈষ্ট সদয়. হইয়া, পাজপক্ষ হইত তাহাঁকে 
অকপটচিত্তে বার বাহাদুর ও. সি, আই) ই, উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। 
তিনি সাহিত।সেবী ছিপৈর্, সাহিত্যসেবীর মর্শবেদন! বুঝিতেন) তাহাকে 
গবর্ণমেন্ট ম্যাজিস্টেট করিতে চাহিষ্নাছিলেন, কোন কোন্‌ রাজোপম ধনাঢ্য 
জমীদার তাহাকে স্থানীস্তরে বিধয়কর্ের ধ্যানেজার 'ধরিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, 
কিন্তু তাহার জন্ম ঢাকার, জন্মতূমি পরিতাগপূর্বরক অন্ত্র গমন করিলে সাহিত্য- 
সেবার ক্রি হইবে, মনে করিয়া, তিনি অন্তত্র গমন করিতে সম্মত হন নাই। 

ঢাকা জেলাস্থ ভাওয়ালের, রাঁজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় তীহাকে. তাহার বিপুল 
বিষয় সম্পত্তির ম্যানেজার ধরিয়াছিলেন। ম্যানেজারি কালে কালীগ্রসন্নের 
সাহিতাসেবার ক্রুটি হয় নাই; পরস্ত তাহার পরামশে সাহিত্য-স্থহদ রাজা 
সাহিত্য-দমালৌচনী সার প্রতিষ্ঠা করেন, এবং কালীপগ্রসম্নের পরামর্শে রাজা 
এই সভা উপলক্ষে বিস্তর সাহিত্য-সেবীকে অর্থ সাহায্য করিয়া উৎসাহিত 


১৬০ রায় বাহাছুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ সি, আই, ই, ১৮শ বর্ষ । 


করিয়াছিলেন। ছাঁব্বিশ বৎসর দারিতবপর্ণ ম্যানেজারি কার্য করিয়া আজ কয়েক 
বসর অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্ত-_ তিনি সাহিত্যসেবা 
পরিত্যাগ করেন নাই। শেষ জীবনে রোগশয্যায় তিনি “্ছায়াদর্শন” রচনা করেন। 
এই ছায়াদর্শনে পরলোকতত্বের আলোচনা, এই আলোচনায় ভাহার অতুল অধ্যা- 
য়নের পরিচয়। কালীগ্রসন্ন এক্ষণে পরলোকে, ভগবান তীঁহার শোঁকসন্তপ্ত পরিবার 
'ও আত্মীয় স্বজনকে শাস্তি প্রদান করুন, ইহাই আমাদের প্রকাত্তিক প্রার্থনা । 





5০৩ 
প্পি০2, 


শ্রীচৈতন্যচরিতাস্বতোক্ত 
সাধারণ উপদেশ । 
মধ্যলীলা ৷ 
প্রভূপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃ্ণ গোস্বামী সঙ্কলিত। 
১। চৈতন্ত সেব, চৈতন্য গাঁও, লও চৈতন্তনাম । 
চৈতন্ে যে ভক্তি করে সে-ই মোর প্রাণ ॥॥ ১পং ৭১ পৃষ্ঠা 
২। পাপরাশি দহে নামাভাসেতে তোমার । ৭৫ পৃষ্ঠা । 
৩। তীর্ঘযাত্রায় এত সঙ্ঘট্র-_ভাঁল নহে রীতি ॥ 
যার সঙ্গে চলে এই লোঁক লক্ষ কোটি। 
বৃন্দাবনযাত্রার এই নহে পরিপাটি ॥ ৭৬ পৃষ্ঠ! 
৪ । গঙ্গায় যমুনা বহে হঞ| একধার। 
পশ্চিমে যমুনা বহে__ূর্বে গঙ্গাধার ॥ ৬পং৮ঃপৃষ্ঠা। 
& | নিত্যানন্দ কহে-_ এই কষে প্রসাদ । 
ইহাকে “ঝুঠা” কহিলে তুমি__-কৈলে অপরাধ ॥ পৃষ্ঠা । 
৬। প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত। 
যে না বাঞ্ছে--তার হয় বিধাতা -নির্মিত ॥* 
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী গেলা পলাইয়া। 
কষ্প্রেম-সঙ্গে প্রতিষ্ঠা চলে লাগ লৈয়া ॥ ৪পথা৯৩পৃ্া। ্ 
* পৃষ্টান্গুলি বগবাসী কাধ্যালন হইতে প্রকাশিত সংস্করণের | 





সর্থ সংখ্যা। জন্মভূর্মি। ১৬১ 
২ 4০৯০০ ৯--০ 
* । ব্রাহ্গণসেবায় কৃষ্ণের প্রীতি বড় হয়। 


তাহার সম্তোষে ভক্তিসম্পদ বাঢ়য়॥। ৫পং৯৫পৃষ্টা। 
৮। শিষ্যগণ কহে ঈশ্বর কহ কোন্‌ প্রমাণে? । 
আচার্য কহে__বিজ্ঞমত ঈশ্বয়-লক্ষণে ॥ 
শিষ্য কহে_ ইঈশ্বরতত্‌ সাথি অহুমানে । 
আচার্ধ্য কহে__অন্ুমানে নহে ঈশবরজ্ঞানে ॥ 
ঈশ্বরের কপালেশ হয়ে ত বাহারে । 
সে-ই ত ঈশ্বরত্ব জানিবারে পারে ॥॥ ৬পং১০১পুষ্ঠা। 
৯। পাত্ডিত্যান্ছে ঈশ্বরতৰ কভু জ্ঞাত নহে ॥ এ 
১৭ $ ভাগবত ভারত ছুই-শাস্ত্রের গ্রধান। ১০ পৃষ্ঠা। 
৯১। বেদাস্ত শ্রবণ এই সন্যাসীর ধর্ম । 
নিরন্তর কর তুমি বেোদাস্ত শ্রবণ॥ এ 
৯২৭ ভট্টাচার্য কহে-_মুক্তি নহে ভক্তিফল। 
ভগবদিমুখের হয় দও কেবল ॥ 
স্কঝ্ের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে। 
€বেই নিন্দা যুদ্ধাদিক করে তার সনে ॥ 
দেই ছুইয়ের দণ্ড হয় বর্গসাযূজয যুক্তি 
তার মুক্তি ফল নহে যেই করে ভক্তি॥ 
সব্থপি*সে মুক্তি হত পঞ্চ পরকার। 
সালোক্য, সামীপা, সারপ্য, সান সাবুজ্য আর ॥ 
সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবাদবার। 
স্তবে কদাচিত ভক্ত করে অঙ্গীকার ॥ 
“্সাযুজ্য' শুনিতে ভক্তের হয় ঘবণা-ভয় ! 
নরক বাগুয়ে তবু সাযুজ্য না লয় ॥ 
বন্দে ঈশ্বরে সাধুজ্যা ছুই প্রকার । 
বর্ষসামজরা হৈতে ঈশ্বরসাধূজ্য বিকার ॥ প্রা১০৭পৃষ্ 
১৩। লোহাকে বাবং স্পর্শি হেম নাহি করে। 
তাবৎ স্পর্শমণি কেহ চিনিতে না পাকে ॥ ই 
২১ 


১৬২ সাধারণ উ দেশ। ১৮শ বর্ধ। 





১৪। মহান্ুতাবের চিত্তের স্বভাব এই হয়। 
পুম্পসম কৌমল, কঠিন বজুময় ॥ ৭পং১*৯ পৃষ্ঠা 
১৫। মহাস্তম্বভাব এই তারিতে পামর | 
নিজকাঁ্য নাই, তবু যাঁন তার ঘর ৮পং১১৩পৃ্টা 
সাধ্য নিরূপণ । 
১৬) প্রভু কহে, পঢ় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয় । 
রায় কহে, শ্বধন্মীচরণে বিভক্তি হয় ॥ 
প্রভু কহে, এহে! বাহ আগে কহ আর। 
রায় কহে, কৃষ্ণে কর্মার্পণ সাধ্যসার ॥ 
প্রভু কহে, এহো বাহ্‌ আগে কহ আর । 
রায় কহে, স্বধর্্ত্যাগ এই সাধ্যসার॥ এ 
প্রভু কহে, এহো! বাহা, আগে কহ আর। 
রায় কহে, জ্ঞানমিআাতক্তি সাধ্যসার ॥ 
প্রভূ কহে, এহো' বান, আগে কহ আর। 
রায় কহে, জ্ঞানশ্ন্য তক্তি সাধ্যসার ॥ 
প্রভু কহে, এহে হয়, আগে কহ আর । 
বায় কহে, প্রেমভক্তি সর্ধবসাধ্যসাঁর ॥ 
প্রভু কহে, এহো হয় আগে কহ আর ॥ 
রায় কহে, দান্তপ্রেম সর্ধবসাধ্যসার ॥ 
প্রভু কহে, এহো হয়, আগে কহ আর। 
রাঁয় কহে, সধ্যপ্রেম সর্বসাধ্যসার ॥ 
প্রভু কহে এহোত্বম, আগে কহ আর। 
রায় কহে, বাৎসল্যপ্রেম সর্বসাধ্যসার ॥ 
প্রভু কহে, এহোত্ম, আগে কহ আর। 
রান কহে, কাস্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার ॥ * (১১3 পৃষ্টা 
১৭। কৃষ্প্রাপ্তের উপায় বহুবিধ হয়। 
ক্কষ্প্রাপ্ত্যের তারতম্য বহুত আছয় ॥ 
কিন্তু যার যেই ভাব সেই সর্বোত্তম । 
তটস্থ হঞ। বিচারিলে আছে তরতম ॥ এর 


৪র্থ সংখ্যা। জন্মভূমি ১৬৩ 


১৮। পুর্ববপূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয় । 
রা ছুই তিন গণনে পঞ্চ পর্যন্ত বাঁঢ়য় ॥ 
ওণাধিক্যে-স্বাদাধিক্য বাঁঢে প্রতি রসে 
শাস্ত-দাস্ত-সখ্য-বাংলল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে ॥ এ 
আকাশাদির গুণ যেন পর পর-ভূতে। 
ছুই তিন ক্রমে পঞ্চ বাঁচে পৃথিবীতে ॥ 
পরিপূর্ণ কৃষ্তপ্রাপ্তি এই প্রেম! হৈতে। 
এই প্রেমার,বশ কৃষ্ণ, কহে ভাগবতে ॥ এ1১১€পৃষ্ঠা 
রাধা-প্রেম। 

১৯। ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি। 

যাহার মহিমা সর্ধশীস্তেতে বাখানি ॥ 


শিপ ক সপ ক্রমশঃ 


ভৃতত্ত-ন্বিভভীনমস্মম 1 
লেখক ডাক্তার শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি. এ' এল. এম. এস' 
৪) 
ঠআপ্তের! বলেন, গুপ্ত ও ভাবী নি জ্ঞান, চিত্তের অনবস্থিতত্ব, অসহিষুঃতা 
অমানুষী ক্রিয়, এইগুলি কোন ব্যক্তিতে সহস৷ দৃষ্ট হইলে তাহাতে গ্রহের আবি- 
ভব হইয়াছে, মনে করিতে পারা যাঁয়। 
গুহ্বানাগত বিজ্ঞান 
মনবস্থাই সহিষ্ণুতা । 
ক্রিয়া বাইমান্থবী যস্মিন্‌ 
সগ্রহঃ পরিকীর্যতে ॥ 
অমানুষী ক্রিয়ার অর্থ,*টল্লনের মতে,_- 
অমানুষী ক্রিয়া বরদাঁনাদিনা 
লজ্বন প্রবনীদিকেন বা, 
অন্টে অমানুষীত্যাদিনা মানুষঃ 
কর্ডং নশকতে যস্তাং সা। 





৯৪ তত বিজ্ঞানমূ। সশবর্ধ। 





অর্থাৎ বরদানাদি, কিন্বা লঙ্ঘন প্লবনাঁদি, অথবা মানুষ যাহা করিতে সমর্থ 
নহে, এইরূপ অলৌকিক ক্রির৷ সকলকে অমান্ুবী ঞ্ষিয়া কহে। অপহিষ্ুষ্ঠা অর্থ 
ক্রোধক্রিয্া।। লঙ্ঘন, প্লবন, অর্থ লাফ দিয়া কোন' স্থান উল্লজ্বন এবং প্রবন 
শব্দের অর্থ সম্তরণ দিঝ৷ নদী প্রভৃতি ছুরাগম্য জলাশয় উত্তীর্ণ হওয়া । 
অমান্ুবিক লক্ষণ সকল যেমন একদিকে গ্রহাঁবিভাবে সমুৎপন্ন হস্ব, তেসনি 
নিম্নলিখিত লক্ষণগুলিও গ্রহের আবিভাব জনিত। এই চিন্তুশুলি 40:০8 
$০5109৮:০০ এর মত । 
১ শুনাক্ষঃ ্ষভজ সগন্ধক স্তন দ্বিড, বক্রান্তঃ উদ্দিপ্ন জুললিতচক্ষুঃ, অন্পরোদী 
গাচমুষ্টিবচ্চঃ হতচলিতেকপক্ষনেব্রঃ 
২। নিঃসঙ্গোভবেংপুনঃ সংজ্ঞঃ সংবন্ধকরচরণৈশ্চ নৃত্যতীক বিন্মুত্রে স্থজতি 
বিন্দয ৃমমাণঃ কেলচ্ছ প্রন্থনীত 
৩। অ্স্তাঙ্গঃ ভয়চফ্িতঃ বিহঙ্গগন্ধি সংভাবি ব্রথগীড়িত সমস্তাঁৎ স্ফোটস্ছ 
প্রতততঙ্গঃ সদাহপাঁকঃ পু 
৪। রক্তান্তঃ হরিতমলঃ অতি পাওুদেহ শ্তাবো ৰা জরমুখপাক বেদনার 
ব্যথিত তনুশ্চ কর্ণনাং মৃদদনাঁতি 
৫ জন্তঙগঃ গ্বপিতি সুখং দিবাঁন্‌ রাতৌ। িডতিরং সতি কাক তুল্য্ন্ধি 
ু্র্তঃ হৃধিত তন্রুহঃ তৃষ্টালুঃ 
৬। স্তনং দ্বেষ্টি অতিসা'র কাঁসহিকা ছদ্রীভিজর সহিতাঁভির্ধমীসই ভূষণ 
সতত মধঃশরঃ অন্তগন্ধিঃ 
৭। উদ্বিগ্ন ভূশমতি বেপতে প্ররুগ্ভাৎ সংলীনঃ স্বাপতিচ অন্্কুজঃ বিস্রাঙ্গঃ 
ভুশমতি সার্্যতে | 
৮। ম্লানাঙ্গঃ সুরুচিরপাণিপাঁদ বন্তু,ঃ বহ্বাশী কলুষ শিরাবুতোদর সোদ্বেগঃ 
মুত্র তুপ্যন্গিঃ " 
৯ ফেনং বনতি বিনম্যতেচ মধ্যে মোব্বেগং বিলপতি উর্ধমীক্ষমণঃ জর্ম্যেত 
প্রততং বসাগন্ধিঃ নিঃ সঙ্ঞঃ ক 
গ্রহসম্পূর্ণক্ষণঃ,- 
্রস্তনধঃ শ্তনদেবী মুহ্যতে মুহুঃ। 
উত্ত পক্ষ সকল শ্রেণীবিভন্ত করিলে দেখা যাঁর ঘে, তাহাদের মধ্যে কতক- 
খুলিতে শরীরে একপ্রকার গন্ধ উৎপন্ন হস 


দর্ঘ সংখ্যা? . জন্মন্ুমি ১৬৫ 


গন্ধ যথা £ _বসার মত গন্ধ, মূত্র তুল্য গন্ধ অস্ত্র গন্ধ, কাক তুল্য গন্ধ, বিহঙ্ন 

গন্ধ, রুধির গন্ধ । ছুর্শন্ধ কতকগুলিতে রোগী শিশু হইলে স্তন্যদ্বেবী হইয়া থাকে ১ 
ক তকগুলিতে রোগীর শরীরে ব্রণ, স্ফোট, প্রভৃতি জন্মে; কতকগুলি রোগীর 
মলভেদ, মলবন্ধতাঁ, অন্্কজ্রন হইয়া থাকে; কতকগুলি রোগীকে জুতা, গাড়মুষ্টি 
হুতচনিতৈকপক্ষনেত্রতা সংবন্ধ করটরণ নৃত্যতা, উর্ধৃষ্টি, শৃন্দৃষ্টি, জুললিত 
- চক্ষু, বক্রান্ততা সংজ্ঞা শূন্যতা, অতিশয় স্তব্ধতা, রোদনশীলতা৷ কিঘা অরোঁদন দেখা 
যায়) আবার কতকগুলি রোগীর উদ্বিপ্নতা,: ভয়চকিতত! মোহ পরিদৃষ্ট হয়? 
কতকগুলি রোগীর পাও, দেহ শ্তাববর্ণ, দুর্ব্ণ -স্লানাঙ্গা অথবা পাণিপাদ 
উজ্জল বর্ণযুক্ত হয়; কতকগুলি রোগীতে জর, বমি, কাস, অতিসার, হিন্কা, 
দেখা যায) কোন কোন রোগী মুহমুহু আক্ষেপযুক্ত হইয়া! ফেন বমন এবং 
বিষ্টামুত্র ত্যাগ করে, এবং একবার অজ্ঞান হয়, আবার পরক্ষণে সঙ্ঞানপ্রাপ্ত 
হয়) কাহারও কাহারও উদর শিরা জীল আবৃত হয়; কেহবা বহুভোজী, 
হয়) কেহ দিবায় নিদ্রা! পরায়ণ, এবং রাত্রিতে অনিদ্রাযুক্ত হয়, মনে হয়, যেন 
অতিশয় বেদনাযুক্ত, অনেকে আবার অধোমুখ হইয়। শয়ন করিয়া থাকে । ফলতঃ 
গ্রহজুষ্ঠ মানবশরারে বিশেষতঃ শিশুদিগের শরীরে যে দকল লক্ষণ প্রকাশিত 
হয়, মনে হয়, যেন.তাহার অধিকাংশই 4495০206053090100. এর মত। আমু 
বদাচার্ধ্যগরণ বনিয়াছেন,_ধাত্রী ও মাতার নির্দিষ্ট আচরণ সমুহের অপচয় বশত 
কুমারের! শৌচন্রষ্ট হইলে এই সকল অর্থ উৎপন্ন হয় ,__ 

প্ধাত্রী মাত্রোঃ গ্রাকৃপ্রদিষ্টাপচয়ো 

শৌচন্রষ্টান্‌ মঙ্গলাচারহীনান্‌ 

হিংন্থরেতে কুমারান্‌।” 

অর্থাৎ ধাস্্ী ও মীত। যদি অনাঁচার-পরায়ণ হয়েন, তাহা হইলে শিশু শৌচভ্রষ্ 

হয়, এবং শৌচত্রষ্ট হইলে তাহারা গ্রহপীড়িত হইয়। থাকে । এতৎ সমন্ধে আমর! 
টাকায়.এই কথাগুলি দেখিতে পাই) চল্পন লিখিতেছেন,_. 

কন্মাৎ গ্রহ বালান 

আবিশান্তি ইত্যাহ ধাত্রীমীতাঁদি 

ধাত্রী স্তন্ত পায়িএী। মাতা প্রসবিত্রী। 

প্রাক্‌ শারীর স্থান নি্দিষ্টাইপচা বিবি? । 








১৬৬. ভূত.বিজ্ঞানযূ ১৮শ বর্ষ। 


মাংস সুরাদীনাং উদ্মাদাচরণে। বা 
শৌচং মূত্র পুরীযাদি প্রক্ষালনং 
মঙ্গলং স্বস্তিক শ্রক্‌ দাম দুর্বা 
সর্ষপাদিম্পর্শনং 
আচার পাঁপবিরোধী 
কুমারান্‌ ইত্যুপলক্ষণং 
কুমারিকা :অতি হিস্থ্যং ॥ 
এতে গ্রহা ইত্যর্থঃ 
অর্থাৎ গ্রহ সকল শিশুদ্দিগরকে কেন হিংসা! করে ? ইহার উত্তর £- 
(ক) স্যনপারিত্রী এবং প্রসবিত্রীর শাস্ত্রোক্ত অপচয় বশতঃ। 
(খ) কি! মাংস স্থরাদি সেবনজনিত বিষক্রিয়া হেতু। 
€গ) মূত্র পুরীষ অপ্রক্ষালন আর একটি প্রধান কারণ। 
€ঘ) পুষ্প, পুষ্পমাল্য, ছুর্বা সর্ষপ প্রত্ৃতি গ্রহ নিবারক পদ্দার্থের অম্পর্শও 
অপর হেতু। ৰ . 
(ঘ)কেবল যে বালকদিগেরই এই সকল রোগ হয়, তাহা নহে, বালকবালিকা! 
উভয়েই এই রোগে পীড়িত হইতে পারে । 
ক শিশুদ্িগের গ্রহ ছৃষ্ট হওয়ায় যে সকল কারণ উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে তাহা- 
দিগকে আমরা দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিতক্ত করিতে পারি ₹- 
প্রথম--অণ্ুচি শরীর ও শুচি বিধায়ক বিশোধন পদার্থের অব্যবহার। 
দ্বিতীয় এমন সকল অহিত পদার্থের সেবন যাহাতে ধাত্রী বা মাতার স্তন 
দুষিত হয়, এবং দুষিত হইয়। সন্তানের শরীরে বিষক্রিয়া উৎপন্ন করে। মাংস 
স্থুরাদ্দি সেবন সেই সকল অহিতকর পদার্ঘোৎপন্ন বিষক্রিয়ার দৃষ্াস্ত। 
সুঞ্রুতের শরীরস্থানে আছে £- 
ধাত্রযান্ত গুরুভি ভোজ্যেবিষমৈদেফলিপ্তশুথ! 
দোষদেহে প্রকুপ্যত্তি ততঃ স্তন্তং প্রর্ুধ্যতি 
মিতাহার বিহারিণ্য ছুট বাতাদয়নতিয়াঃ 
দুষয়পয়স্তন শারীর! ব্যাধয়ঃ শিশো$ 
অর্থাৎ গুরুভোজন, বিষম ভোজন, দৌষবিপ্ত ভোজন স্বার! ধান্জীর বাতাদি 
কুপিত হইয়৷ সন্ত দুষিত করে। স্তপ্ঠ দুষিত হইলে, সেই স্তস্থ পান করিলে শিশুর 


৪থ সংখ্যা। জন্মভূমি । ১৬৭ 


নানাবিধ রোগ জন্মে! দে রোগগুলি যেন উন্মাদের লক্ষণযুক্ত 45০810%- 
টে 
০৪11০% ব| উন্মাদাচরণ। 
অথ কুমার উদিজতে ত্রস্ততি রোদিতি, নষ্ট সংজ্ঞো চেতি, নখদশনৈ ধাত্রীমাস্া 
ধনঞ্চ পরিনতি সন্তান খাদতি কৃজতি জুন্ততে,ক্রবৌ বিক্ষপৃদ্ধং, নিরীক্ষতে, ফেন 
ুদ্বমতি সংদপ্টোষ্টঃ ক্রুরো! ভিন্নামবর্ড দীনার্ভস্বরো নিশি জাগস্তি ছূর্বালো শ্লানালগো 
 মধন্তচছ ছুন্দ বমিৎ কুণগন্ধে! বথাপুরা! ধাত্যাঃ স্তস্তমভিলযতি তথা৷ নাভিলতীতি 
সামান্তেন গ্রহজুষ্ট লক্ষণমুক্তমূ। 
8870৫. ঘলিয়াছেন £__ 
গু গত) 90০০ 088 ৮01০ 0) 625 18506 ৪০ 006. 9016৫6 
০£ ০9৪80 00985916003 0185010 70150771786 09088805, 10101, 1078 
10817660. 2581758538, 120১08101203,101595550 ০০৪80, 891, ০806০5৩ & 
90)9£ 21810198 011900. [6৫051008580 95310760108 13018010108 10 
996 180 00959 5109৮90 010000, [56 8091556 ভি8190 0০ 09190% 
2779 [50189 ৪8৩0 13০), 08১360. 0186 031501310 8000 2৮ ৮৮৪ 0০5 ঢ19 
5 9056779 1০8150 $75996 £5:৪0 00৫ 50০০৮ 0088 8৮ 183 59013690- 
8020) 65001570৩0, |] 


১৮১৪ খুষ্টান্দে বরোম পচা মাসের ভিতর হইতে এক. প্রকার বিষ বাহির 
করেন। ১৮২* খুষ্টাব্ধে কর্ণার চার্টনির ভিতর এক প্রকার বিষ উৎপন্ন হইতে 


দবেখিত পান। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে মাংন হইতে পানাম এক প্রকার বিষ রাহির কবেন। 
ভুয়েলা এবং সনেনাস্কল মাংস হইতে এট্রোপিনের মত বিষক্রিয়া করে এমন 
এক পদার্থ বাহির করেন। ১৮৭১ সালে সেলমি সর্বপ্রথম একপ্রকার বিষের 
কথা বলেন,__যাহা। মৃত জন্তর মাংসের ভিতর স্বতঃই উৎপন্ন হয়, তিনি ইহার 
নাম দেন টোমেন্স (326০1223565 ) পা্টর এবং অন্যান্ত বিজ্ঞানবিদ্গণ অনু- 
সম্ধানের পর অনুসন্ধান করিয়া. যর কিনব স্বরূপ এই বঙ্গে ভৃত হইতে বিষো- 
পত্ভির বিষয় নিঃসন্দেহরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন। এখন এই সকল সশ্ সুর ভূত 
হইতে সজীব ঝা! মৃতদেহের ভিতর বৃক্ষ হইতে বিষ ক্ষরণের এক প্রকার ভয়ানক 
অনিষ্টকার পদার্থ উৎপন্ন হয়, তথিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। এই বিষ উৎ- 
পর্ন হইন্া মাঁদুষের [35509556699 বায়ুকে অত্যন্ত কৃপিত করে ; পনির হইতে 
চুউৎপন্ন বিষ আর একোনাইট নামক কাটবিষ তুল্যমূল্য। 


শী ০2০২০ 





১০ ও 


সমীলোচন।। 
কামিনী ও কাঞ্চন । শ্রীযুক্ত রা়সাহেব হারাণচন্ত্র রঙ্গিত প্রণীত 
জুল্য একটাকা মাত্র । জয়নগর, মজিলপুরে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তবা। 
সংসার-বিরাগী যোগীগণের মুখে কামিনী কাঞ্চনের মোহিনীশক্তি পরিকীর্তিত 
হইত, তাহার! সেই শক্তিকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত ত্বপন্তা করিতেন, অধুনা 
শীত্রীভগবান রামরুষ্ণদেব সেই কামিনী-কাঞ্চনের অপকারিত] বুঝাইয়া শিব্য- 
গণকে উপদেশ দিয়াছিলেন। ষীহারা যত্পূর্বক উহ! পরিহার করিতে পারেন, 
তাহারা জিতেন্িয় সাধুং লোভ খু তীহাদের নিকট পরাজিত। তাহারা জগ* 
তের সমস্ত মানবের নমস্ত | 
রায়-সাহেৰ হারাণচন্ত্র রক্ষিত, উপন্যাসের ন্যায়, ভাষাবিন্তাস করিয়া এ নাম 
দিয়া এ পুস্তক লিখিয়াছেন, লেখাগুলি সথখপাঠ্য ও সুত্রব্য হইয়াছে ; উপন্তাসের 
আদর্শ মর্ম সাধারণকে বুঝাইবার জন্য, আমাদের নাট্য-প্রিয় বন্ধুগণ নগরের 
একটি নাট্যশালায় সাধারণ নেপ্র সমীপে ইহার বিচিত্র ছবি ধরিয়! দিয়াছেন, 
তাহাও ভাল হইয়াছে, কিন্তু যে পুস্তকগুলি সত্য সত্য উপন্াঁস, সর্বাগ্রে তাহার 
ভাষা লানিত্যাদির বিচার করিতে হয়, এ পুস্তকখানি সে প্ররতির নহে / ইহার 
গুঢ় উদ্দেস্ত গুড়ভাব বহুদ্থুর পর্যন্ত বিস্তৃত ; এই নীতিট সংসার-সাগরের পারে 
ঘাইৰার পস্থা। ধীহারা এই নীতি অনুসরণ করিতে পারেন, স্বর্ণের দেবতারা 
যাহা পারেন নাই, মহাযোগী মহেশ্বরও যখন সতীসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারেন 
নাই, সংসারের মায়াজড়িত মানবগণ তখন কি করিয়া এত উচ্চ পন্থায় বিচরণ 
করিতে যাইবেন, ভাবিতে গেলেও অন্ধকার দেখিতে হয়। “আমাদের রায়সাহেব 
খুব লিখিয়াছেন, ভাষাদেবী তাহার হস্তে খুব অলঙ্কার পরিয়াছেন, পুস্তকের ব্ধপ 
দেঁখিয়। নরনারীগণ আনন্দে নৃত্য করিতেছেন ।”” এইরূপে সযালোচন! করিলে 
এ পুস্তকের বিচার করা হইবে না। পুস্তকের অনেক গুণ আছে সত্য, কিন্ত 
মংসারি লোকেরা ইহার উপদ্রেশ মত কামিনীকে জননী বলিয়া কাঞ্চনের 
জ্যেতিতে অন্ধ হইয়! থাকিবে এরূপ মাশ। কখনও করা যাইতে পারে না) যদি 
যায়, তবে বিধাতার স্থষ্টি নিশ্ষল হইয়া আসিবে।, পুস্তকে সুনীতি আছে, 
কামিনী-কাঁঞ্চনের নিন্দা আছে, যেমন বিষয় তাহার উপযুক্ত নির্ঘণ্ট অগাধ জল- 
মধ্যে যে সকল মহারদ্ব নিহিত আছে তাহা! তুলিবাঁর চেষ্টা কর! অপেক্ষা কবি- 
গণ সেই সকল রদ্বের গুণকীর্নে জগত্বাসীর চিত্তরঞ্জন করিয়া গিয়্াছেন, সেই 
রূপ দৃষ্টান্তে হারাণবাবু আমাদের সামাজিক লোকের চিত্তরঞ্জন করিতেছেন। 
বেশ কথা । আমোদপ্রিয় লোকের! তাহার “কামিনী-কাঞ্চন” লইয়া যেরূপ 
আমোদ করিতেছেন, তাহাই করুন, তাহাই থাকিয়া যাইবে, প্রগাঢ়ভাবে 
সা অনেক বিলম্ব। গ্রন্থকার ভক্তিগদগদচিত্তে ভগবানের অপূর্ব 
লা ব্যাখ্যা করিতে পারেন, সে পরিচয় আমর! ইতিপূর্বে পাইয়াছি। হারাণ 
বাবুর লেখনির উপর পুষ্পবৃষ্টি হউক। এস 





চি | 


ষ্ঠ স্মিত জামির সন্থাধিকারিগণ কর্তৃক বিতরিত। 














































































































বিঙ্গবালী'র 


সান 
১৯ যোগে চন বন 


১ সাল, ১৬ই পৌষ, রবিবার । ফুড ৯৩ ২ সাল, ২রা ভাদ্র, শুক্রবার । 
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'ন্মতুমি”র বিশিষ্ট লেখক 

'অঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগৃচি-বিরচিত । 

| তোঁড়ি-ভৈরবী--মধামান। 
কোঁথা হে যোগেন্্র চন্দ্র-_কর্মমবীর ধর্মপ্রাণ. 
হের সারা বঙ্গ আজি তব শোকে ঘ্রিয়মান! 
নয়নে বহিছে ধার, করে সবে হাহাকার, 
ভাঁবিছে পাঁবে কি আর-_হেন পুণ্য-দয়াবান্‌! 
জনমিয়া এ মহীতে, রত থাঁকি লোক হিতে_- 
ফরিলে হে ফুন্স-চিতে প্রীণ-দীপ অবসান! 
পাত্রাপাত্র অবিচারে, বিলাইলে যারে তারে, 
অনায়াসে অকাতরে ধর্্ম-অর্থ-বি্যা-স্ঞান। 

- ধরি ধর্হিত-ব্রত, জীবের কল্যাণে রত, 

একা তুমি একশভ কে বল তোমা সমান! 

না! ছিল বিলাস-লেশ, সহিলে অশেষ ক্রেশ, 

ধরিলে দীনের বেশ: করিতে দীনের ত্রাণ। 

হতদিন “বঙ্গবাসী”, - বঙ্গ আর বঙ্গবাসী-- 

ততদিন আছ বেঁচে কোথা তব তিরোধান! 

“কীত্তিরযস্ত স জীবতি”-_লভি তোমা পুখাবতী 

“নন্মহৃমি” ধন্ত পরবে দেছ তীরে প্রাণ দান -. 

তদিন রবে ভবে গাবে তব যশোগান। 


ই ভাদ্র, দোমবার। | 
১৩১৭ সাল। ্‌ু 


স্ি০২০১৭ পাশ 
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সন্ত । 
সাধন ও প্রচার । 


লেখক-_শ্রীধুক্ত হেমেক্দ্রনাথ সিংহ বি, এ» 
(২) | 
্রশ্নোত্তরপনিষদে দেখা যায় থে, পীঁচ জন “ক্দ্ধাথেষমানা” খধিকুমার মহত 
পিপ্ললাদের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি বলিলেন,_-“হে ব্রহ্গ-জিজ্ঞান্থগণ ! 
তেমর। তপন্তা, ব্রন্ষচর্য্য ও অগ্ধার সহিত এক বৎসর অবস্থান কর, তৎপরে ব্রহ্ধ- 
বিদ্তার কখ! হইবে 1” (৯১) মুণ্ডকোপনিষৎ,_-“সত্যেন লভ্যন্তপত্তা স্বেষ 
২ 


১৭০ জন্মভামি | ৫ম সংখা! 





আত্মা । সমাগ্‌ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেন নিতাম ।৮ (৩1)1৫।) বৃহদ্ারণ্যক উপন্িধদে 
আছে যে, মহর্ষি গৌতম এক ক্ষত্রিয় রাজার নিকট শিঞ্াত্বলাভের আশায় উপনীত 
হইলে, তিনি বলেন, “দ্ধ সাধনের জন্ তুমি কি ত্রচ্মচ্যয করিতে পারিবে? 
ব্রাহ্মণের পক্ষে উহা! অপূর্বব কার্ধা 1” “পুর্ব ন কন্সিংস্চন ব্রাহ্মণ উবান।" 
(বু আ 1৬২৮) পুরে ্রহ্মচ্য্য দ্বারা ব্রহ্ধবিদ্তা গ্রহণ করেন নাই। ব্রন্থচরধয 
না করিয়া ব্র্গসাধন করিলে যাঁ হয়, আমাদের অনেকের তাহাই হইতেছে । 
তাই, ব্রহ্ম নামের বীজ, হরিনাম সতেজে অঙ্কুরিত হইতেছে না। নচেৎ, ব্রহ্গ- 
সাধনের ফজে আমাদের আত্মা হইতে আগ্নেয় গিরির মধ্যস্থিত, পৃথিবীর আত্যন্ত- 
রিক্ষ বন্ধির মত প্রভাব-প্রবাহ আমাদের আত্ম। হইতে প্রবাহিত হইত। কেবল 
উহা প্রভাব-প্রবাহ হইত না, ভাগীরথীর প্রবাহের" ন্তায় উহ! আমাদের সকলকেই 
পবিত্র ও ক্কতার্থ করিত। 

কেনোপন্িষদে আছে,-- 

প্রতিবোধ বিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে। , 
আত্মান বিন্দতে ৰীধ্যং বিয়া বিন্দতেইমৃতম্‌ ॥ ২1৪॥ 

তন্বভূষণ ইহার অন্থবাদ এইরূপে করিয়াছেন ।--ব্চ্ধকে সর্কপ্রত্যযদর্শীরূপে ' 
জানিলেই প্রকৃত জানা হয়। এরপ জ্ঞানে অমৃত লাভ হয়। ত্মস্বর্বপ জ্ঞানে 
শক্তি, আত্ম বিষয়ক জ্ঞানে অমরত্ব লাভ হয়। 

ধর্শসাধনের গ্রধীন অন্তরায় আমাদের রিপু। উহার! ছয় জন। মন একাকী 
এই ছয় চোরের সঙ্গে সংগ্রামে সর্বদা পারিয়া উঠে না। তবে ডাকাতের 
দলপতির মত, ইহাদের দলপতি কামকে, পরাস্ত করিতে পারিলে বোধ হয় অন্ত 
কয়জন পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়। 

ধর্মসাধন নান! সপ্প্রদায়ে নানা রকম আকারে বর্তমান। অসংখ্য উপায় 
হইলেও, উদ্দেস্ত এক । নদীসমূহ,:নানা পথে আসিয়া, শেষে যেমন সমুদ্্রতেই 
হদয়ের কোল্মহল ডুবাইক়্া দেয়, তেমনি নানা ধর্ম ও সাধন প্রণালী ভগবানেতে 
আসিয়া সর্বপার্থক্য ও কোলাহলকে নিমগ্ন করে । “কেহ জ্ঞান, কেছ তক্তি, 
কেহ বিশ্বাস, কেহ কর্ম ও তাহার নান! প্রকার বিভাগ সাধন করেন, কিন্ত 
ভগবানে প্রীতি ও তাহার প্রিয়কার্য সাধনই পরম সাধন। ইহাই আমাদের 
সাধকূগপের মত। ভক্তিরসামৃত গ্রন্থে গোস্বামীগণ বলিয়াছেন যে, “উত্তমাতক্কির 
লক্ষণ কৃষ্ণের অনুকুল অনুশীলন 1 যীশু প্রভৃতিরও এই মতি । বক্ষিদ মিনি 


চে 


১৮ বর্ধ। | ধন ১৭১ 


হইফেন, তাহাকে ব্রন্গবত, ব্রহ্ধবান্‌ হইতে হইবে । তৈত্তরীয়-_“তদ্‌ ত্হ্ভুপাসীত 
্রক্ষবান্‌ ভবতি।* (৩১০) ইহার প্ররুত অর্থ ঈশার উপদেশে পাওয়। যায়। 
তিনি বলিয়াছেন,-যদ্দি তগবানের ছেলের মত ছেলে হইতে চাঁও, তো তাহার 
ইচ্ছামত কাধ্য কর। অন্যাত্রে বলিয়াছেন, _“তোমার স্বর্গীয় পিতার মত হইতে 
হইবে” ধর্ধসাধন, ্রহ্গবিৎ হওয়া, স্বর্গীয় পিতার মত হওয়া, প্রীয় একই 
কথা। কাজে কাজেই, উহা! হৃদয়ে, আমাদের মধ্যে, আমাদের বাহিরে. ৰা 
আমাদের হইতে দূরে নহে। আমাদের উপান্ত দেবত1-ও: তাঁহার ধর্মসাধনের 
উপায় ড্ঞানমন | মুণ্ডকো “নযন্ত জ্ঞানময়ং তপঃ 17” ইশার ভাষায় বলিতে গেলে» 
ইহাই আত্মাতে ভগবানের পুজা করা । শ্রবণ, মনন, নিধিধ্যাসনাদির দ্বারা এই 
প্রক্ষার সাধনের সুবিধা ও স্থযোগ হয়। আমাদের সাধন প্রপালী সহজ, সরল 
ও উত্তম। .আমাদিগের আসন প্রভৃতিও অতি সহজ ও বুজ্রুকিহীন। 

ধর্ম্টা একটা ভোজবাঁজির মত, বা! আস্মানে অদ্ভুত ডিগ্বাজির মত ব্যাপার 
নহে। অতএব নাক টিপিয়া, নাড়িভুড়ি খুইয়া, অদ্ভুত ও কঠিন প্রক্রিয়ার দ্বারা 
না চলিলেও কেবল সরল ও সহজ ভাবে হরিনাম করিলেও চলে । তাঁই শ্রীটৈতন্ত 
বলিয়াছেন £-- 





পহরের্দাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলং। 
কলো। নান্তেব, নান্তেব, নাস্তেব গতিরন্থা ॥* 
পাতগ্রগ যোগ স্থত্রেও নান। ব্যাপার বর্ণনা করিয়া, ইহাও বলিয়াছেন যে, 
“ষ্করগ্রণিধা না/ অর্থাৎ কেবল ঈশ্বর চিন্তার দার1ও সিদ্ধিলাঁভ হইতে পারে। 
আমার গ্রঁতি উপদেশ এই যে,” ব্রহ্গ কুপাহি কেব্লং। পাশনাশঃ হেতুরেষঃ নত 
বিচার বাখলং।+ 
জীবনের অদ্ভুত সৌনদর্ধ্য সাধনই ধন্মসাধন। ইহা যেন কেহ মনে না করেন। 
জীবনের সামান্ত কর্তব্য যাহাকে বলা! যায়, তাহার অবহেলা করিলে .কদাচই ধর্ম 
সাধন সম্ভব হইতে পারেন! । নীতি ও কর্তব্য বর্জিত ধন্দ্ ও সাধন আমাদের 
রক্ষ্য কখনই নহে। কাহার জীবনে কিনধপ সাধন হওয়া উচিত, তাহার একটা 
সাধারণ বিধান হইতে পারে না। তবে সাধারণ কথ! এই যে, সত্যবাদী, জিতে- 
. স্তিক্ক ও কর্তবাপরায়ণ হওয়াই ধর্মাধন। উহাকে বর্জন বা অতিক্রম করিস 
নহে। যাহাকে সীমান্ত কথা বলি তাহাই শক্ত! সাধু বৈষ্ণবগণ কেমন 
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হুইতে বড় মনে ছিল সাব । তৃণাদপি শ্লৌোকেতে পড়ে গেল বাদ ।” ধন্দ্সাধন সক্ষন্ধে 
ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকেই কটাক্ষ করিয়াই বুঝি জর্জ হাঁরবার্ট বৌথ হয় বলিক্নাছিলেন 
দ] 9129 5৪০ 2লআচ 0১9 11ভি আজ5 উট 
[0৮০ ৪70 00070 61৯০ 11টি 995 10:0৮ 
আমি ঘুমের ঘোরে ভাবিয্' ছিলাম যে, জীবন কেবল লৌন্দধ্য ; আমি 
জাগিয়া দেখিলাম যে. জীবন কেবল কর্তব্য ॥ পূর্বেই বিয়াছি জীবন, ধর্ম 
বক্তব্য নহে, কর্তবা। 
আমাদের মধ্যে অনেকেই বলেন _“ভীঁল গুরু পাইলে. সাধন করিতাম ।” 
ইহার অর্থ বুঝা ভার। আমর! এতই অধিক উপদেশ পাইয়াছি, কিন্ত কিছুরই 
তো সাধন করি নাই। এক দণ্ডে এত উপদেশ দেওয়া যাঁয় যে, একটা জীবনেও 
তাহার সাধন হয় না। শত বর্ষের সাধনও সম্পূর্ণ বোধ হয়না । একপিন 
বোধ হয় ১৮৮৯১৮৯০ খুষ্টাবে স্বর্গীয় রামতন্থ লাহিতী মহাশয়, আমাকে. বলিলেন, 
“হেমেন্ত্র! চল তোমাতে আমাতে বিগ্কাসাগরের কাঁছে যাই।- তাঁকে প্রথম. ও 
দ্বিতীয় ভাগের ও বোধদয়ের কয়েকট! কথার মানে জিজ্ঞাসা করিব।”. উভয় 
বাছুড় বাগানে বিগ্াসীগর মহাশয়ের সন্সিকটে সন্ধ্যা বেলায় উপস্থিত হইলে, 
রাম্মতঙ্গ বাবু বোধোদকের “ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্ঠ স্ব্ূপের” অর্থ কি ও বিষ্ঠা- 
সাগর মহাশয় তাহা মানেন কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিলেন, দেখ, 
ঈশ্বর! তুমি দ্বিতীয় ভাগে যাহা উপদেশ দিয়াছ, আমি এ দীর্ঘ জীবনেও তাহা 
সাধন করিয়া উঠিতে পারিলাম না।” অর্থাৎ “সদা সত্য কথা. কহিবে, কাচ 
মিথ্যা কথা কহিকে ন1।” ইত্যাদি উপদেশ অনুসারে তিনি. অশীতিপর দীর্ঘ 
জীবন কাঁটাইতে পারেন নাই এবং এই সুদীর্ঘ জীবনে ৭1৮ বার ৭৮টি মিখ্যা কথা 
কহিষাছেন, বলিয়া আক্ষেপ করিলেন । উহা তীহার একটা খাতায় সবিস্তারে 
লেখা থাকিত। তিনি মধ্যে মধ্যে আমার নিকট প্রপ্রকার আক্ষেপ. করিতেন” 
এবং প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় সর্বদাই আমার কট আসিতেন.। . আমাকে বলিতেন,_ 
তৃমি সন্্ীক গান গাও । আমরা একদিন গ্রাহিলাম_-“মলিন পক্কিল মনে কেমনে 
ডাকিব তোমায়? অনি তিনি হাপাইতে হাপাইতে বলিতে লাগিলেন, 
"আর থাক।। আর থাক্‌! ঢের হয়েছে? ইহাঁতেই আমার ১* দিনের 
শরাক্‌ হবে।” কেমন সাধক বলুন দেখি! আমরা সঙ্গতৈ ২৪ প্রহর 
হইল বলি “আরও গাঁও 15 শিশুকাল তত কত এমসি ৯+৯১ ৯ 
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০ 
এখনও বণি গুরু চাই। কেবল শুঁধধের পেঁতে লইয়া .কি হবে? বৈগ্য কি 


আমাদের হইয়া ওষধ খাইয়া দিবেন? আমরা খাইব ওধধ, এবং পথ্য ও. 
নিয়ম পালন করিব। তাহা না করিয়। কেবল নৃততনত্বের অনুসরণ করিলে 
কি হইবে? | | 

ছুই. টারিটা মোটামুটি কথা যাহা জীবনের উধাকাল-হইতে সন্ধযাকাঁল পর্য্যস্ত 
শুনিয়া আসিতেছি, তাহাই সাধন করি না। করিলে দেখিতাঁম, যে পর্ববতমালার 
একটার উপরে আরোহন করিলে, আপনাপনিই, যেমন আর একটী উচ্চতর শৈল 
নয়নগৌচর হয়, তেমনি একটা ধর্খুনিয়ম সাধন ও পালন করিলে, তাহার পরও 
তাহা হইতেও উচ্চতর যে ধর্ম্ম বা সাধন আছে, তাহার তত্ব আপনাপনিই আমী- 
দের অধ্যাত্ম চক্ষের সপ্মুথে আলিয়া উদিত হয়। তাহার£:জন্য বেগ পাইতে হয় 
না। বৌদ্ধ সাধনের গ্রন্থে আছে, যে গুরু মিলে তো শিষ্য মিলে না। উচ্চতর 


শিক্ষার যোগা আমরা যখন হইব, তখন অধ্যাত্মমার্গগামী. উন্নত ব্যক্তির আত্মার 


সহিত সহজে ও িনা চেটায় যোগ সংঘটিত হইবে। উহার জন্য আটুপাটু করিতে 
হইবে না। মহতের সহবাসের যোগ্য হইলে “মই সেই সহবাস জুটিয়! যাইবে। 
চাই কি? না নিজেকে তাহার যোগ্য করা। কিকরিয়া হয়? হদয়কে সরল। 
সহজ ও পবিত্র কর! চাই, তবেই, সাধন, সিদ্ধি ও ব্রহ্মলাভ হইবে। 
মুণ্ডক,-“এযোইছরাম্মাঃ চেতসা বেদিতব্যো যন্মিন্‌ প্রাণঃ পঞ্চঘা সংবিবেশ। 
প্রাণৈশ্চিতং সর্বমোতং প্রজানাং বসন বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা ।” (৩১৯ ) 

'এই সু আত্মাকে জ্ঞান দ্বারা (এই শরীর মধ্যে জানিতে হইবে, যেখানে 
পরাণবাষু পঞ্চ প্রকারে প্রবিষ্ট ।) প্রানীদিগের সমগ্র চিত্ত ইন্জিয় দ্বার! ব্যাপ্ত। চিত 
বিশুদ্ধ হইলেই এই হাত্বা উদিত হয়। ূ 

সংসারে থাকিয়া, কয়লার খাদে কাজ করিয়া, কয়লার গুড়! দেহে নী লারা - 
ইয়া থাকিতে পারা একপ্রকার অসম্ভব) তাই ঈশা বলিয়াছেন-__ "তুমি এক- 
কালে ধর্ম ও সংসার উভজ্পর মাধন ঝা সেবা করিতে পার না।” সংসারে কৃতি 
হইতে হইলে মনের তা প্রকাশ করিলে চলিবে না, গোঁপন করিতে হয়, কপট. 
হইতে হয়। ধর্রাজ্যে সেই বিরজঃ ব্রহ্মলোকের অধিকারী হয়, যাহাতে অসত্য 
নাই ও খন্কুতা আছে ।” 
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১৭৪ জন্মভূমি €ম সংখ্যা । 
কি টি রি 87-8ন 
সংসার থাকিয়া! মাধন বড়ই কঠিন হইলেও, তাহাই করিতে হইবে? জার 
ইচ্ছা জুযোগ এবং সুবিধা খুঁজিলে ভলিবে না| অষ্টী যাহা ইচ্ছা! করেন, 
অধনত মন্তকে তাহাই করিতে-হইবে। গে পগেই আমাদিগের ধর্ম" সাধন ও 
উন্নতি। যদ্দি মনে কর. তাহার ব্যাঘাত হইবে তবে কাতর হৃদয়ে, সল-নয়নে, 
ভাল ছেলের মত, পিতার পানে চাহিয়। বলিতে হইবে, 'পিতা ! আমি সংসার- . 
সংগ্রামে অভিভূত হন "মামার ক্লান্ত ও মলিন আত্মাকে . তোমার চরণে অর্পণ 
করিলাম। তুমিই ইহার সদগতি করিও ।” তিনি অগ্তির গতি, আমাদিগের মত 
অধম সন্তানকেও তাহার অনন্ত চরণে স্থান দিবেন । তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধ মুক্তি 
ইচ্ছা করাও পাঁপ। তিনি ঘদি বন্ধন করিয়া রাখিতে চাঁন, তবে সে বন্ধন ছিন্ন 
করিয়া! মুক্তি চাহি কেন? 
সাধনে মোহ ও অহস্কীর ত্যাগ করিতে হইবে। অনন্তকে মোহশূন্য হই কষু্র 
ও মলিন হৃদয়ে গ্রেপ্তার করিয়!, অবরুদ্ধ কর! অসম্ভব। ইহা৷ ভয়ঙ্কর ভ্রম। গৃহের 
দ্বার কু্ধ করিয়া, শিশুগণ যেমন চড়ুই পাখী ধরে সেইরূপ, কুস্তকের হবারাঃ দম 
আতকাইয়। ব্হ্ষকে করতনস্ত্ত আমলকবৎ জন্ব করার চেষ্টা বৃথা। “অধরা” 
্রহ্ধকে ধরার প্রয়োজন নাই, বরং তীহার হাতে নিজে ধর! পড়াই শ্রেষ্ঠ লাধন- 
প্রণালী মনে হন়্। হাঁফেজ গাহিয়াছেন,--“'সেই চুর্ণিত কুণুল হইতে হাফেজ যেন 
মুক্ত না৷ হয়, কাঁরণ তোমার জালে যাহারা বদ্ধ, তাহাই.” * আমরা 
ভাহারই মংসীর-জালে জড়িত বই তো নই !__হইলামই ঝ:! বর্সজন্তে ভিনিই 
বিআম দ্িবেন। কঠিন আঘাতের দীগ নিক্গ হস্তে মুছাইয়! দিবেন। জন্মরাহিত্য 
না হইয়া, জন্ম-জন্মানস্তরে যেন আমরা! এমন পিতাঁর শ্েহময় আরে” আব.দেভর 
ছেলে হইতে পারি। অন্ত ইচ্ছা করিলে, পিতার প্রতি অবমাননা, অংঞস, 
অভক্তির ভাঁব প্রকাঁশ কর হয়। সাবধান! 
সকল প্রক্রিয়া ছাড়ি তাহাকে ভাবিলেই হইবে। পূর্বেই ইহা বলিয়াছি। 
তাত ্রীরুষ্ণ বলিয়াছেন-_“সর্বধন্্র পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমাকেই :ভজনা 
কর, আমি তোমাকে সর্ধপাপ হইতে মুক্ত করিব । ভুমি ভাবিও না?” তাহাকে 


সকল অবস্থাতে আমর! ধরিব, তীহাকেই দীর্ঘ নিশ্বাস ও অশ্রুর মধ্যে ভাবিব ) 
দম্টা বন্ধ করিয়া, তাহাকে ভাঁবিবার দরকার নাই। দম্টা! ছাড়িয়! দিয়া, তাহাকে 
বেদম্‌ মরণ করা কর্তব্য । বৈষ্ণব গুদয় বলিয়াছেন,-_পশ্র্তব্যঃ সততং বিষ? 

পিএ. ১ ১৯ হকি স্ালল্ন৯ কক নল জন ভিজ পাথ সধচক্র 


৮ 
১৮ন্দ বর্ষ ধর্ম ১পহ 


হ “কেনেমিতং পততি প্রেষিতং মনং । 
কেন প্রাপঃ প্রঙ্গঃ প্রৈতি যুক্ত ॥. 
-. কেদেষিতাং বাচমিমাং বস্তি? 
*.: * চক্ষু শ্রোত্রং কউ দেব যুনক্তি ॥ 
নর আোতরস্ত শ্রোত্রং মনসে যনে যদ্ধাচো্চ বাচং মউ 
প্রাণস্ত প্রাণঃ চক্ষসম্চক্ষুরতিসূচ্যধীরঃ 
প্রেত্যাম্মালোকাডিমৃতা ভবস্ত্বি ॥৮ ১-২। 

সকলেই যে সংসার ত্যাগ করিরা! ধর্্মমাধন করিবে, তাহা হইতেই পারে না 
তাহা হইলে এই সংলারই ফে স্বর্গ হইত। অধিকাংশই সংসার-সাধন করিবে। 
অরাংশই ধর্খসাধন করিবে । কেহ কেহ সংমার ও তৎপর ধর্শ, ব! ধর্ম এবং 
তৎপর মংলায় সাধন ক্ষরিবে । আমরা এই শ্রেণীভুক্ত হইতে চে করিব । 

সংসারের অস্থ কান্গ ছাড়িয়া কেবল বক্তৃতা-কার্য বই: বাহার! থাকেন, 
তাহার বা্গী). ডে্গনি ফরেকল ধর্ম্সাধন লইয়া বাহার! থাকেন, তাহার! 
ধার্িক। আবার নংসারপ্ফার্্য করিয়াও ফাহাঁরা বাগ্মিতা-কার্ধে রত ছক্সেন 
তীহান্গ! দেমম সগ্গের দল, সের বাগ্মী, তেষনি আমরা সংসারের সাধন করিয়া 
ধর্দে মন:দিত্র ছাই ৰৰিয়া, সখের ধার্ট্িক নামে অভিহিত হইতে ধারি। 

কত্ত এমন অনেক সয়য়ে দেখা যার যে, কোন ফোন গৃহস্থ সাংসায্িক লোক, 

বাগদী ও সথেক্ক বাগী অপেক্ষা বাক্যে, সাহঙে ও তর্ববিতর্কে প্রেঠ। সাধম- 
ব্যাপারে কোন কোন গৃহীর নিফট সকল সন্যালী হারমানিয়া যায়,স- যেমন জ্বনক, 
মাকাদ্‌, অরেলিযীম, মহন, লালাৰাবু মহর্ষি দেবেদ্রনাথ। আমাদের গৃভেও 
ইহান্ধ একটা কু নিদর্শন দেখিয়াছি। আমার স্বর্গীয় পিতামহ তুবনমোহন 
সিংহ মহাশর গমন গৃহী ও সাধক ছন্রেন যে, মহর্ষি দেবেভ্্নাখ কতবার ব্আষাফে 
বনিস্াছেন, হে, “হার বৎসর তপক্কা করিলেও আমর ভহাঁর কড়ে আঙ্গুলের 
ঘোগ্যহইত্ে পারি ন৬ ও বলিতে বলিতে তীহাকে ন্মরণ করিয়! অজজ অস্রস্পাত 
বন্িতে করিতে বলিযাছেন--“ন্সামার এ দীর্ঘ জীবনে এমন লৌক আর নজরে 
ঠেকিল, ন11” ও 

ইং ১৮৮৯ সালে ঠন্ঠনিয়ার লোহা পটার দা্‌নে বেড়াইত্তে বেড়াইতে একট 
আমি বাণী গুন্রিছিলাম--“এমৰ গৃহী সন্রযানী হইতে হইবে, ঘে-সক্‌ সন্সযাসী হার 
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এই সংসারটাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক করিয়া দেখি বলিয়াই, এত গোলযোগ । 
ইহাকে তাহীরই মন্দির, ভগবানেরই লীলাক্ষেত্র ও আমর! .সেই রসলীলার অন্ত- 
বঙ্গ, এই প্রকীর ভাবনা করিলেই, ধর্ম ও সংসারে বিবাদ অনেকটা মিটিয়া গেল । 

কেব্ঝ মুখে হরি হরি করিলেই চলিবে না। মনটাকে তাহার চিন্তায় রসিয়! 
রাখিতে হইবে । কেবল ব্রহ্মকে চিন্তা করিলেই চলিবে না, সর্বদা না হয়, তো, 
মাঝে মাঝে, ক্রহ্মকে নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করিতে হইবে, ব্রহ্গ নিশ্বা 
বইতে হইবে । আমর! যে ব্রন্দেতেই হইয়াছি, শ্রদ্মেতেই রহিয়াছি, চলিতেছি, 
ফিরিতেছি এবং ব্রঙ্গতেই থাকিব, ইহা সময়ে সময়েও সর্বদা অনুভব করিতে হইবে। 

'আজকাণ ক্ষয়কাসের ও অন্তান্ত ছরারোগা ব্যাধির চিকিৎসার একমাত্র উপায় 
যুক্ত বাঘুতে বাস করা॥ ইহার নাম মুক্ত বায়ু চিকিৎসা, 0797 ৪ 
পুরত2৮া৫0৮ বা 3914170872 1৫5501917890% করা। যখন বৈগ্যদের বিষ্যাহালে 
পাঁনি পায় না, যখন ধর্শয়াজোর সারেক্ক রা লাইন ফেলাইয়া' “মেলে না, বলিয়া, 
খেদোক্তি করেন, তখন দেখি, বৈশ্যনাথের চরণে ধলা দিলেই, সহজে ছুরারোগা 
ব্যাধির আরোট্য হয়, দৈব ওঁধধি মিলে। তাই, লোকে বলে, “ব্লং বং দৈব 
বলং 1” এই দৈববল লাভ করিয়া মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিতে হইলে, আমা- 
দিগকে ব্রন্গ-নিশ্বাসে, ব্রহ্গ-বাতাসে, খোলাভাবে, সুক্ততাঁবে বসিয়া থাকিতে 
হইবে, দিন কাটাইতে হইবে। যখন আমাদের চরিত্রের নাড়ির বড়ই মন্দের 
দিকে গতি দেখিয়া ধর্মপ্রচারক ও পুরোহিতেরা মাথা নাড়িয়া হতাশ:ও চুপ 
হইয়াছেন, তখন দেখি ব্রহ্ধকে নিশ্বাস লইয়া, মৃত নাড়িও সতেজ হইয়া উঠে, 
গা ছাড়িয়। দিয়া বাযুর মধ্যে ওজোন্‌ (05০29) নিশ্বাস লইলে, হৃৎপিণ্ডের 
মধ্যে ০০০৪ প্রবেশ করাইরা দিলে, যেমন স্বতপ্রাঞ জীবন পায়, তেমনি পাপে 
- মগ ওঅন্ধ মলিন আত্মাও হরিনামের গুণে বিগত পাপ হইয়! নবজীবন পায়। 
র্গশিশ্বীদের এমনই গুণ! নক্ত থোলা ব্রন্দবাতাসে থাকার এমনই প্রভাব ।. 
ভাল হইতে হইতে, মাঝে মাঝে মন্দের দিকে গতি হইলেও ভয় নাই,__উঠিতে" 
উঠিতে মাঝে মাঝে পড়িয়া গেলেও তয় নাই--প্পড়তে পড়তে হাঙ্জার 
মেহ্ৎমে” পহেলোয়ান হওয়া যায়। ব্রদ্ধের হাওয়া যার প্রাণে বহিতে থাকে, 
সে কি চিরদিন পাপে ভুবিয়া থাকিতে পারে ? 

হরিনাম শ্রবণ ও কীর্তন, স সৎসঙ্গ, , সপ্রস্, সংগ্রহ পাঠ, সংকার্যয,  সতচিন্তা 


চিজ টি সেল... বারি নি িতিরিসরারনিত 
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সর্ধমান স্বক্ঠে গাহিতেন_পাঁবে না সে ধল সাঁধুসঙ্গ বিনে। সাঁধুহায় ধন 
দে অমুলা-রতন। সাধু সঙ্গ কর সাধু বাকা ধর, সছজে দিলিবে দে বিছু দরশঙ্গ 1” 
কেহ কেহ অলৎ সঙ্গে থাকিয়া ভাল হন বটে, কিন্ত সেটা রিধির মধ্যে বিশে 
বিধি 'সাধায়ণ বিধি এই থে, সৎ সঙ্গেই সগ্ভাবের ক্ষতি পায়। পাপে মধ্যে পুপ্য, 
_ পতমের ভিতর দিয়া উত্থান, ফোন কোন জীবনে দেখ যায়। তাহা প্রশংসনীয় 
হইলেও উহা অনুকরনীর নহে । হয তে৷ অনেকে ইহা। শুনিলে ভয় পাইবেন । কিন 
আমিও অন্ুভব করি যে, ধন্দ্বমাধনে পাপেরও হেল স্থান 'আছে। পাপকি করে? 
ন! দানুষের অনাড়্ প্রাণে অন্থুভাপের অনল জালিয়া দিয়া, আঘা্দিগের মলি, 
আবনকে শুদ্ধ. নির্শপ, বেন দগ্ধ হেমবং স্ুন্মর করে.। একটা ক্ববারের ব্লকে উপন্ন 
হইতে নীচে কেলাইর। দিপে, সে থেষন ঘাত প্রতিঘাতের নিয়মে অম্নিই তৎক্ষপাৎ- 
পনের পরেই, খুব উচ্ে উঠিয়। যান্ন। তেমনি, আত্মার পতনের মধ্যেও উত্থানের 
গতি দেখা ধাগ্স। ভ! ব্লিরা, থে কেছ পাপে লিপ্ত হইবেন, এন রলিতেছি মা. 
এ সব কথ বলিবার তাংপর্ধ্য এই ঘে, আমাদের ক্ষোভের ফোমই কারণ নাই £ 
আমা অভয় লাত করিরা সাধন-কাঁধ্যে প্রবিষ্ট হইব৮-দেবি যা হারে, কি পুজ 
হারে!” অজ্ত্ান অন্ধকার ঘনীভূত, আকাশ মেবাক্ছনন, ঘন দটার সহিত মন্ত্র 
নাদ জড়িত, চিঝুর অন্ধকারকে দেখাইয়| দিতেছে ও বাঁড়াইমা দিতেছে, বলি! 
আমাদের পিতৃকৌড়ে ও পিতৃচরিত্র বিশ্কৃত হইবার কারণ নাই। জামানের মা 
অভগ়্া, ভগ্নহারিণী। তিনি অভরাঃ সর্বদা লালন পালন করেন, তীহায় 
অভয় ক্রোড়ে রহিয়াছি, তাহার অমৃত-স্তনে প্রাণ লাগিয়া রহিষ্াছে, জানিয়া 
আমরা সকল অবিপ্তা, মায়া, সকল পাপভাপ, সকল দুংখভয়। সকল জরামৃভ্যাকে 
যেন উপহাস করিতে অগ্রান্থ করিতে সক্ষদ হই। আসাদের কিসের অধশ্প 
কিসের দ্বঃখ, কিসের অভাব? বাহাদের এমন মা, এমন বাপ! তাহাকে ধে' 
ভুলিয়া থাকেন, তাহাকে ও (ক্রোচে করিয়া, দরানী মা আশার অমৃভ-সতন্ত দেন 
আর, বে তাঁহাকে ডাকিবে ও ভাখিবে তাাচক কি ভিনি বিক্কৃত হইবেন,'গরল 
দিবেন, পাপে ডুবির মরিতে দিবেন? আামাদের মা, আমাদের বর্ষ হবি এ্রড 
ভয়ঙ্কর নহেন তিনি রুপাঁময়ি ! ূ 
আমরা নিজের বিগ্ঠা, বৃদ্ধি, সাসর্থা, সংস্কার, সমাজ অনুসারে নীনাঁ- 
ভ্ঞাবে পাধনে প্রবৃত্ত হই বটে, কিন্তু ভগবানকে ভ্রীধন দখন কৰিতে সহজে কার্যে 'গ 


৯২৮ 
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দিব না । তিনি যখন হৃদয়দ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়েন, তপন হয় তো কামিনী- 
কাঞ্চন লইয়া, স্থরা ও এয়ার লইয়া, সংসারের জঘন্য ও অন্লীল বিষয়ে ও আমোদে 
মগ্ন থাকি! পিতামাতা কি তখন সে হৃদক্সে প্রবেশ করিতে পারেন? তিনি 
পর্ণ টানিয়া দিয়া সরিয়া দাড়ান! দেগেন, কথন স্থুযোগ পাইবেন। ঘখন 
সংসারের বৃথ। আঁড়ম্বর ও অনিত্য স্তপ-চেষ্টায় নিরন্ত হইয়া, একাকী নির্জন জদয় 
মন্দিরে পিতামাতার চরণ দর্শনের অপেক্ষার আমরা চুপ করিয়া থাকি,_ খন 
প্রীণের ভিতর সংসারের কোলাহল থামিয়া যায়, তখনই আমরা তাহা 
ইশক চরণ শব্দ ও বালী শ্রবণ করিতে পাই | তামরা সদাই আন্মনে থ কি। 
তাহার বাণী শুনি ও শুনিয়। না। সংসারের কৌলাহল্ টাকাকড়ির ডাকষ্টাকে 
শ্রবণ-বিবর আমাদিগের সদাসর্কদাই পরিপূরিত। 
আমাদের ক্ষুদ্র হদয়। এখানে আনিই পূর্ণ করিয়া রহিয়াছি। অহঙ্কারে 
আমি, ও আমার কার্ধা, আমার কথ| ও আমার স্বার্থ ও আমার মহিমাকে এতই 
বাড়াইয়াছি, যে ছদরটুকু ডাহাতেই ভণ্ডি। তাহাতে আর কাহারও বা কিছুরই 
স্থান হওয়া স্থকঠিন। এতই সে স্থানটুকু সঙ্ধীর্ণ! এতই হ্ৃদয়টাকে ছোট 
করিয়া ফেলাইয়াছি। 
এই হৃদয় হইতে, যখন আমি ও আমার স্বার্থ, আমার সংসার ও আমার 
মহিমাকে সরাইয়া ফেলিতে সমর্থ হই,যেই আমার হৃদয়কে, শূন্য ৮2০০৪ 
করিতে পারি--যেই বদ্‌ ভাওয়াটা। বাহির হইয়া যায়, -অমনিই স্বর্গের হাওয়া 
আত্মিয়া আমাকে পূর্ণ করে; কারণ প্রকৃতি শূঠ্ঠতার বিরোধী। বেই' আমিও... 
আমার সংসার ও সংসাঁরের ছোট ছোট কথ। ও বিষয়গুলি সরিয়। আসে, অমনি 
দ্ধ সে হৃদয়ে প্রকাশ পান, সে ধদয়কে পূর্ণ করেন, সে জীবনকে সিদ্ধ করেন। 
এই প্রকার মধ্যে মধ্যে ৮৪৫০৬]০ সাধন বা! হৃদয়ের শূন্যতা মীধন করিতে হয়। 
সুখ স্থখ করিলে হ্বদয়ে ছুঃখ পাইতে হয়। শুধু সথ পাওয়া যায়, সুখ না 
চাহিলে।* আমরা সুখ, স্থথ, সংসার, সংদার, করিয়া দেখিরাছি,_মাঝে ঘাঝে 
সকল “চাহ” ছাড়িয়! দিয়া দেখিলে হয় না কি, বক্ষ শ্্রীহরি হৃদয়কে কিরুপে পূর্ণ 
করেন,_নুখের দ্বার, না দুথের দারা) পাঁপের দ্বারা, না পুণ্যের দারা? নিজের 
পুরুষকাঁরের সাধন ছাড়িয়া দিয়া, কিছুদিন ব্রহ্মকুপার উপরে গা ঢালিয়! দিয়া 
নিশ্চে্টতা ও নীরবতা সাধন করিয়া দেখিলেও হয় নাকি? ক্রঙ্গগোল তো 


সিঃরেনািাকি হলেনল 
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জীবনের তারে কিনূপ বাগরাগিনীর নঙ্কার দেন। হে হ্বদয় ! তোমার কোলাহল, 
প্রলাপ থামাও! চুপ করিয়া শোন, জীবন বীণা পিতাঁর অঙ্গুলীর 'মাঁধাত কি 
প্রকার প্রাণ-মোহন ধ্বনি উৎপাদন করে ! 
বাক্তিগত সাধনের মত, পারিবারিক ও সামাজিক সাধনও অবশ্থ কর্তব্য 
উপাসনা যখন এই প্রকারে করিতে পারিবে,_তথনই ধর্খসাধন সত্য সত্য 
হইতে থাকিবে,_তখনই আমরা জীবনে শাস্তি পাইৰ ও ঈশার মত, প্রচার 
করিতে ও বলিতে পারিব,-“ভাই ! এসো, ভোমাকে এমন জলপান করাইব 
যে, আর কখন কোন পিপাসা থাকিবে না । এসে ভাই! এসো! তোমরা 
কে হদয়ভারে ক্লান্ত ও অবনত! আমি তোমাদিগকে শান্তি দিব।” এই প্রকার 
না বলিতে পারিলে, ধর্মমপ্রচার বৃথা । 
ধর্ম দ্বারাই ধর্শ প্রচার হয়। টাকার দ্বারা ধর্ম প্রচার হয়, ইহা ধিনি মনে করেন 
আমার মতে ভিনি ত্রাস্ত। হিন্দুগণ ধর্মকে প্রথম স্থান দিয়াছেন, তৎপরে অর্থ । 
ঈশ। প্রথমেই স্বর্গরাজ্য ও তাহার ধন্মের সাধন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, আর 
যাহা কিছু, পরে আপনাপনিই আসিবে। ব্রহ্গকে সাধন করিলে ব্রাঙ্গীলক্্মী লাত 
হইবে। যিনি নিজেকে ব্রীক্গ নামে গৌরবান্বিত করিতে চাহেন, তিনি যেন ব্রদ্ধ 
বা ব্রাঙ্ণকেই জীবনের প্রধান লক্ষ্য করেন) উপাসনা এবং ও ত্রহ্মসাধনকেই, 
ধর্ম প্রচারের উপায় মনে করেন। 
ধর্শেরই দ্বারা ধর্ম প্রচার হয়। বোম্বাই লেঙ্গ ডা, নিগ্গের রস-সিদ্ধুর গুণেই 
নিজেকে প্রচার করিয়াছে । চন্দ্র হ্ধয নিজের জ্যোতিতেই নিজেকে প্রচার 
করিয়াছে। বুল্বুল্‌ নির্সের কঠকৌমুদী ও প্রেমদাধন দ্বারাই নিজের জীবনের 
মাধুর্য প্রচার করিয়াছে। 
অন্ত (প্রকারে ধর্শপ্রচারের যাহারা চেষ্টা করেন, তাহাদিগকে আমি ধর্ম্মবিজ্ঞান 
পণ্ডিত বিব্চেনা করি না। অহঙ্কীরের দ্বারা বিনয় প্রচার হয় না। অপ্রেমের 
দ্বারা প্রেম প্রচার হয় না। টাবা লেবুর বীজে, কোমলা! প্রচার হয় না। টাবার 
ফলে টাবাই উৎপন্ন হয় । * কৌমলার ফলে কোমলাই উৎপন্ন করে। 
কবিতা দ্বারা, দ্ূপদ খেয়ালের দ্বারা, ভাষা ও বক্তৃতার দ্বারা, খোল পাথোয়াজ 
ও করতালির দারা, 'আমরা আমাদিগের খেয়াল প্রচার করি এবং তৎসঙ্গে 
সঙ্গে আমাদের প্রাণে বতটুকু ধর্ম বুক্কারিত থাকে; ততটুকু ধর্মৃহি প্রচার করি। 


১৮০ জন্মভূমি | ৫ম সংখ্যা । 


সপ ৮ পাবে 
হইোছ ভাখ সুল। ভবে হরিণোনও সংসার কোলাহল, আমোদ কৌতুক 
অপে্গ। ভাল । ধাহার! জীবলে অর্থের সাধন লইয়াই থাকেন, ভাহারাহ বলেন, 
“টাকা ন। হইলে, প্রচার হয় না।৮ মস্তিষ্ক যেমন অর্থ উ২পন্ন করে, তেমনি ধর্ম 
সীঁধন গ্রগারের টাকা ও সুবিধা আনিয়া দেয়। 

মধুকর মধুচক্র রচনা দ্বারা যেমন মধু, প্রচার করে, গুন ঙ্ত। ভত নহে। 
সে যতক্ষণ মধু না পাঁয়, ততক্ষণই গুণ গুণ করে। মধুকণী পাইপেই চুপ,। 

ধর্ম-সাধকই ধর্মপ্রচার করেন । গন্ভীর হইতে গভীরতম সাধন-সলিলে যাহার 
আত্ম। নিমগ্চ, তিনি সফরীর মত্ত ফর্‌ফর্‌ করেন নাতিমির মত অগাধ জংল 
ভুদিয় রদর্গে রসক্রীড়া করেন। 

ভারতবর্ষে গভীর সাধনে লিপ্ত ব্যক্তিগণকে চিরদিন মুনি বা মৌনী বলিয়া 

আসিভেছে। নীরব জীবন দ্বারা যে প্রচার ভাহাহ প্রচার । আলোই আলোরকে 
প্রচার করে জীবনই জীবনকে প্রচার করে। খন্মই ধন্মকে প্রচার করে। 
নীববত্বার গ্রচান্র, বাকে)র এচার অপেক্ষা সুল্যবান। একটি দৃষ্টান্ত এক পৃথিবী 
উপদেশ অপেক্ষা) ভীল। . 

“মৌলস। হোকে বাও ফুকাতর ।” এচীরক হইয়া বৃথা বাক্যব্যয় করে। ইহ! 
সুসলমানদেক উক্তি). সাদি একন্থানে ৰলিয়ছেন-_মৌনীই অপার জ্ঞানী | 

ধর্টা “নযভিকা-হুগন্” সমীন জিনিষ। উহর সঞ্চার নাভিক্ ভিতর হইবে, 
কপনিই বনভূমি আমৌদে আমোদিত হইয়া উঠে । 

প্রন্কত ধর্ম কন্তুরীর মত? প্রকৃত ধর্ম কোন আত্মার অস্কুরিত হইলে, ছুই 
কটা, কথায়, চক্ষের ইসারায় ষাহ। হয়,_-হাঁজার আড়গ্বরে তাহ! হর না। 

কেবল মত প্রচারকে, সংখ্যা বৃদ্ধিকে প্রচার বলি না । ক্রীবন গ্রচারকেই 
প্রচার বল যায়। ঘার বন্দর নাই, জীবন নাই, সে আর কি প্রচার করিবে ? 
নিঙ্জেকে। আমরা অনেক সমরে, ধন্ম প্রচার হরিনাম ব্রদ্ম নাম প্রচারের ছলে 
নিজেকে প্রচার, নিজের বিগ্ক! বুদ্ধি, মহিম! ও গৌরবকে প্রচটর করি £ জীখনই 
জীবন সাগরের লহরী-লীল। উঠাইস। দিতে সক্ষম হয়? ২৫ 

প্রচাক করিতে হইলে প্রচারের বিবয়টীকে উত্তমরূপ সাধন ও আয়ত্ব করিতে 
হয়। তংপরে, বিষ্ঠা বুদ্ধি, টাকা কড়ি, গান বাঁজনা, তাহার সঙ্গে যুক্ত হইলে, 
সোপায় সোভাগা হয়| নটেও সকল হীবাব থাবা কহিগ্থরেক স্থান পুরণ করং 


১৮শা বর্ষ 1, বর্ম । ১৮১ 


আমরা ধশ্ম মতের নৃতনক্ে, বিদ্কা ও মেবার স্্তিতে, হদয়ের "আবেগ ও জন 
ঘমাজের করভালীতে উত্তেজিত হইয়া, অনেক সময়ে প্রচারে প্রবৃত্ধ হই । কিন্ত 
ইহা অনিষ্টনক প্রণালী । প্রকৃত ও আদর্শ প্রচারক হইতে, হইলে তজ্জন্ত সাধক 
প্রয়ো্ন। প্রক্কত প্রচারক হইতে হইলে, ত্রন্ধের শ্রীহরির প্রেরণা অন্থুভৰ করা 
আবস্তক। মনে উৎসাহ হইলেও, তাহাকে চাপিয়। রাখা প্রয়োজন ) চুপের ভিতর 
- একটা প্রকাণ্ড বর্শ নিহিত রহিরাছে। নিজ্জনতার সুযোগে সেটিকে ফুটিতে 
দেওয়া আবশ্যাক | 
জনক শাক্যসিংহ, সক্রেটীস যীশ্ত, মহম্মদ, চৈতন্ত, নানক, গোরখনাথ, তুকারাম, 
পরক্টতির জীবনের,_-সাধনের কথা আমাদের ইতিহাসের বিষয়। বনে, জঙ্গলে, " 
নিজ্জনে, তাহারা কতকাল, কোথায়, কি করিলেন, জনসমাজ তাহা দেখে নাই, 
জানে নাই। যখন স্রাহারা নিদ্ধিলাভ করিলেন, তখন তাহাদের (প্রচারে, মোক্ষ 
লাভের পথ ছংখী, পাপী, নরনারীর সন্মুখে মুক্ত হইল। নি 
গণিতবিদ্ার অধ্যাপক হইতে হইলে, গোপনে বন্ৃত অঙ্ক কসিয়া, তাহাঁতে 
সিদ্ধিলাভ করিয়া, তবে বিগ্তালয়ে, শিক্ষাগারে, বোডের নিকট যাইয়া, জগতের 
সম্মুখে খড়ি ধরা চলে । নচেৎ মনের উৎসাহ, প্রতিতার প্রবলতায়, কবিত্বের 
চোটে, ভাষা ও ভাবের খর্র্যে, উৎসাহিত হইয়া, গণিতেরঅধ্যাপক হইয়া বোর্ডের 
ধারে যাইয়া! কঠিন সমস্তা সকল বুঝাইতে বুঝাইতেই, আমি বুঝিব মনে করিয়া 
গণিত প্রচারে প্রবৃত্ত হওয়া এক একার উনপঞ্চাশ প্রকারের বাহু পীড়ার মধ্যে 
একটী অন্যতম । অগ্রে আমি উত্তমরূপ প্রশ্নগুলি ও কঠিন সমন্তাগুলি বুঝি, কসি, 
আরমু করি, তৎপরে জগতের সম্মুখে অধ্যাপক হইয়া দাড়াইলে, জগত স্তব্ধ হইয়া 
শুনিবে ! যদিও নৃতন প্রশ্ন ও সনন্তা কিছু উঠে, তবে অভিজ্ঞতার গুণে অনেক্টা 
জানার বে নৃতন কথাটারও সমন্তা পুরণ করিতে পারিব। তবেই ইউব্লিডের 
গ্রতিজ্ঞার শেষে যেনন আছে গ্থাহা প্রমাণ করিবার করা হইল,_বা যাহা. বচন] 
করিবার তাহা রচিত হইল |” তেমনি প্রচারক জীবনও প্রচারিত সত ও 
পরতিষ্ার প্রমাণ দেওয়। হইবে ! তবেই লোকে মানিথে, গ্রহণ করিবে ও শিখিকে। 
ধন্মের বিষয়েও তাহাই। কেবল শোনা.ও মুখস্থ কথা বলায়, তত জোর হয় 
না। নিউটন পতনশীল আতার মধ্যে যে প্রকৃতির, বিধি দেখিলেন) তাহ কি 
আমন দেখিতে পারিব? ধন্ম ও ব্রহ্ধকে প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, “উহার 


৮ তিল শন বালির ন্বারোর র্যা রা রদ ন্ ছু 


৭ 


২৮৮২ অশ্মতূমি 1. €ম সংখ্যা? 








০ “অবিনদ্বের দ্বারা বিনয় প্রচার হয় না। অগ্ঠ কৌন বস্তই বিনয়ের স্থান, অধি- 
কর করিতৈ পারে নাঁ।* প্রতিভী ও কবিত্ব দ্বারা অহঙ্কারী খাঁটা বিনয় প্রচার 
করিতে পারেন, কেছ মার্নী করিবে না কিন্তুমীনব হদয় তাহীর শিক্ষা গ্রহণ 
ফররিবে নী। 1 বারবনিতাঁ রমঞ্চে সর্ভীরষ গ্রচীর করিলেও, নারী-হৃদয় উহা গ্রহণ 
করিবে নাঁ। অবর্মী তও ধন্মোপদেশ' প্রদ্ণীন করিলে লক্ষ লক্ষ নরনারী তাহার _ 
কবীকগি ঈসিবে না ৮ কেবধ বু, চিভনত, ঈরশী প্রভৃতির মত লোক ধর্শাক্ষেত্রে 
অগ্রসর হইলেই, লোকে অনায়াসে তাহাদের দেখ! দেখি ধার্মিক হইতে অগ্রসর 
হ্যা ঈীতা সীবিত্রীর উরিত্র দেখাই সতী শিক্ষা করাযায়। 

* " প্রচার করিতে উদ্ভত হইলেই, সংসার আমার কথার সঙ্গে আমার জীবনকে 
িলাঈর, আমীর » কথীর জর্থ বুঝির্তে চেষ্টা করিবে? আমার জীবনই আমার 
অভিধান? "্ত্রে তাহীর প্রকৃত অর্থ, টাকা, টগ্সনী নিলিবে না ) আমার ) 
জীবনই মামার কথার মললিনাথ ওঁ ভীহাকীর |... 0.0. 

বর প্রচার করিব ও নিজে নিতান্ত কাঁমীসক্ত হইব-_বৈরাগ্য চার 
স্করিব ও'সিটীন্জ ঈসারাসকক' হইব: তী, এঁচীর' কাব উ মিথা , কথা বলিব, 
স্থফৈঈন প্রচার $ দয়, প্রেম ও সহীনূর্তি এটার করিব, অথচ সকলকে অমৃত 
জান করিব মুখে গর্গীজ এআর লই কি প্রচার হইবে? ক 
'*” ্রচী্ককে ভীদর্ণ জিপির মত হইতে হইবে) 'তাহাতেই হাত 'বুলাইযা 
খৈমন অই লৌকে উত্তম" লিখিতে রখ তেমন, প্রচারক জীবনের নকল 
ই লোকে সী লাঁড কাব রি হোন টা 

+ শরটার্বককে সথঁচিত্রকরের মত হ হা ] চিরকর যাহা চনত করেন ও. 
ভার অরহাকোভূলিকী দ্বারা গঁটো রক্ত কট করৈন,--তাহার অক্া মনের ও 
প্বাযের ইসারাফ, বধ, পরিমান ও ভাবের দ্বারা প্রকাশ করে? আরা তাঁহা 
'গীরি। নী আমরা টিস্তাকরি, ভাবনা 'করি অনুভব করি, কিন্ত আমাদের অঙুলী 
টা ধাকরণ করিতে গিঁধা, কি'লিখিতে কি লিথিয়া'ব বসে, স্বর্ণের পক্ষী আীকিতে 
গিয়া কাকের ঠে। বকের ঠেঁগ" সাকির বসে এই খানেই চিত্রকরে ও আমাতে 

জের, আনাতে ও প্রচীরকে প্রভেদ। আমরা যা চিন্তা করি, য| অনুভব 


"করি, তাহার অনেক.দূরে, অনেক নীচে আমাদের জীবন। উভয়ে মিলে না”? 
স্প্রচারকের: তাহা হইলে চলিষে লা $ বাকা ও জীবনে মিল চাই, যেমন চিন 








| 


১৬ 





জি সা রি হা 
(অরাজক রিতেছি়, ভায়া চট, বেন+। ক, অপর & মা, 


(শিং জন্্রং । নিরাকার, মুডি-দেখাইতে গারে না নিরাকার, মুদধিদেখাইতে, 
পারা কথ জাক্কারকেও.লোগ্র রুরিযা দাম, তাল -করিলামুনা। মন 
কিয়াম পীযিয হয আয়া বেজে, হা করিয়া কো 
ক্াধ্য করিতেছিল বা কোর ুকরা্য হইতে রিরত. হইতেছির! তাহার, 
বিশাস হম, তাহা জানত কনর যুদ্ধ অভিিত করিতে না 


: রিমা িটারা নর ভব ধলা? 


খামার সা ঘরে 1৮০. 

এ ভা, পর বা মা নিই মানেন ঘা দু 
করিডেই না৷ গাবিরামএে পরের বান, ৯5. ৃ 
পা পন কান হা রে) আমি 7 
হিলনয়াজের উমিরী ধাহার। করের. াহাদিগের, 8 ই অবস্থা, 
যা নি সা 


৮ 


কা নিলি রা 











2 
এ মগজ রি 7. 


খোরাক যার্ঞলোক্কে জার বিব্লাকুকধি!হ | 


ৰ . তবে আমরা সিদ্ধ হইতে পারিলাম না বলিয়া কি, নিক পাক 
সরলা নুহ 
কা, বিয়য়ে গাপ্লিমেয়ারম.ও নি 
গান তন্ন ভুত টি 
ইহাতে বড়ই বি উপস্থিত হয় ও অনেক মনু ফুল হযরত রঃ 
আত্মত্যাগ ইত্যাদি, প্রচার করি, কিন্ত কেহ সংনার-তাপে তষ্ হই 








শসার সাকারারয়ামারা 





ঈশার নার বলিতে পারি না, "সংসার ভাপে তাপিত খাহীরা, আমার 
নিকট আইস, আমি তোমাঁদিগকে শাস্তিটদিব ৮ আমরা নিজের কুত্তা ও স্বার্থ 
লইয়াই মত্ত, তোমার জন্ট আমার হাদয়ে স্থান নাই। বদি তাঁহাই হইল, তবে 
ধরমী-প্রচারকের মহিমান্বিত আসনে আমার: আরোহন কর! কেম? : শ্াটারক 
হইতে হইলে মস্তিষ্কের শক্তিই হথেষ্টি হইবে না, হৃদয়ের প্রতিভা চাই,ি্টভা _ 
উদাতা চাই, তবে সাবের প্রপট না বাবে গে বতগুলি স্ বাবসা 
আছে, 7 তন্মধ্যে ধর্ম -পরচারকৈর বাবসা সর্বাপেক্ষা শক্তী।) : 77 
বুধ আছে, শিক্ষা আছে, পড়াশুনা মাছে: চিন্তা আছে; তাঁধিতেলীরি,_ 
বে ভাব/চিন্তা। কর। তৌমাঁর ভাবনা, চিন্তা নবীতৃক্ত করিক্াজনিসমীগকৈ “ 
তৌমার ভাবনা ও চিনা উপহার দাও ও বলিয়া দা, "থা পৈলাদ দিলাম। 
ধা ইচ্ছা ভাই কর। ইহাতে মরণ কাঠি জিয়ন কাঠি নাইি, মৃতসপ্লীব্নী নাই, 
.. আপাউদদিনের প্রদীপ নাই। যা ছিল, তাই, দিলাম” ইহাতে তে চিন্তা 
খপ লি 
বলি পরি দক বলিতে গেলেই মুল! দারদা কব, 
ছা ইরা ঈ্্ট হইবে না। বলিবে_“ভুমি খালি কৰি নও, প্রবন্ধ 
পেধক নও) গ্রথকার নও) ভুমি স্গরচার করিতেছ): সতাঁ 
বুঝি তো বোঝাও_ দেবরাজ দেখাও” টান? নার 
ভে এ কথার বড় ভীত। এক্সপ বিষম ব্যাপারে হাত দেওয়া সহজ নহে। প্রেমের 
অভাব অনুভব ৰ করিতে, ভাবিতে ও লিখিতে পারি প্রচার করিতে হইলে, 
নিন, জগ (কোথা আমি প্রেম গাইব? আমি নি্েই তার ভিখারী! 
আবর্শ প্রচারক না পাইলে, যে প্রচাঁর বন্ধ করিয়া দয়া, খাঁতীপত্র গুটাইয়া চুপ: 
করিয়া থাকিতে হইবে, তাহা নহে। ভাল চৈষ্ঠার যতটা হয,তাহাই ভাল: 
ভালর ঝুটাও ভাল, তবে আসনটা কি, ঈরবদাই যেন জেড গদীতীদ সখা, 
থাকে! 
আমি প্রচারক নহি,_হইতে কখন পারিবও না। আমি কোন ধর্ম সমাজের 
একজন কৃষ্ণ বু মধযোও নহি, তত্ব এত কথা বলার জ্ট আপনারা আমাকে 
ক্ষমা করিবেন। আপনাদের সপে উচচশ্বরে ধর্শের কথা হবি বিকার 
আমার নাই। অকপটে চিন্তা করিলাম। | 
বু শত -চাাণ্ তক? ক? কী জাত. দ্যা প্রাক, 











বাজিল জাহুবী তীরে, 


চার 


২) সু পরণিতে কাছ, 
ডাকার ৮: 


ওই গে এ ধা, ্ 
বাজিল, হ্তামের বাশী-মধুমাথা স্বরে__. 


শুনি তা জাহবী নীরে, 
তুলিয়া তরঙ্স-তান লহরে লহরে, 

উজানে ছাট ধা 
ফুলে ফুলে কুলে কুলে উল্লাস-অস্তরে__. 
ধা তান-তরঙিনী প্রেমে অভিসরে ! 
২৪ ? 


১৮৬ 





জন্মভূমি ্ €ম মংখা। 


/ ২ - 
শুনি বাণী যত পাখী, চকিতে মেলিয়! আখি, 
উড়িল সে সোণীমাথা আকাশের গায়_- 
প্রেমে মাতুয়ারা প্রাণ, মিলাইয়ে তানে তান, 

ঘুষিল বিশ্বের দ্বারে শুভ বাঁরতান় 
জগতের যত গ্রাণী, শুনিল সে শুভ বাণী, 
সুধার সিঞ্চন হল, এ মরু-ধরায়_ 
মুগ্ধ-নেত্রে হেরিল তা, যত দেবতায়! 
০ 
ধেন্ুগণ সচকিতে, চেয়ে দেখে চারিভিতে-_- 
দেখিয়া কি এক যেন মধুর ম্বপন,-_ 
আর কি স্থস্থির রবে, উর্ধ পুচ্ছে হত্বারবে, 
ছুটে চলে ইতি উতি--উল্লাস মগন ! 
ভাবে বুঝি মনে মনে, পুন শুন্ঠ বৃন্দাবনে, ' 
উদ্িল সে কালশশী--বাঁশরী-বদন-- 
রহিল মুখে র তৃণ সুখে--আন মন! 
৪ ন্‌ 
সে তানে মিলায়ে কায, আসিয়! মলয় বায় 
আচল ধরিয়! ডাঁকে কুলবালাকুলে _- 
মরি সে মোহন স্বরে, কে রহিতে পাঁরে ঘরে, 
মত্ত অলি ধেয়ে যাঁয়-_-ডাকে তারে ফুলে-_- 
রহে কি না রহে শ্বাস, খসে ঝা 'অঙ্গের বাস, 
আলু থালু ফত নারী ত্যজি আজি কুলে, 
, ছুটিল যমুনা ভ্রমে জাহ্বীর কুলে! 
€ 
আসিল জাক্বী তটে, নেহারিল বংশীবটে, 
শ্তামাঙ্গ-সৌরভ যেন চারিধারে পাক্ষ-_ 
শত শশী পরকাশি, কালশশী-রূপরাশি, 


১৮শ বর্ষ। উজ শ্রী্ররামকৃষ । ১৮৭ 


«এ. পার শ্তাম পরশন, অঙ্গে অঙ্গে আলিঙ্গন-- 
ব্যাকুল পরাণ মন মিলন-ভৃষায়-- 
“কালা কই” বলে ওই কীদে উভরায় ! 
ভি 
একি দৃশ্ত মনোহর, নভে নাহি পয়োধর-__- 
শিখী নাচে-_শাখী গাহে হ্ুস্বপন-গান 3 
ত্রিভূবন পুলকিত, অপরূপ আলোকিত, 
বিশ্ব-বুকে বহে শত আনন্দ-তুফান ! 
গোপীভাবমগ্রা নারী, নয়নে বহিছে বারি, 
গোপভাৰ নরে-কীাদে বালক সমান-- 
হাতে এঁটো ফল--"কোথা গোকুলের প্রীণ 1” 
ণ 
সে বাঁশী গুনিল যেই, তা'তে আর সে ত নেই, 
মুমূর্ষু সে উঠে বসে পায় নব প্রাণ! 
শুনি সে বাঁশীর গান, ভেঙ্গেছে যোগীর ধ্যান, 
সম্মুথে নেহারে শোভে স্বর্গের সোপান! 
অসি করে নরঘাতী, শুনি বাঁশী কান পাতি-.. 
নীরব নিথর--কাষ্ঠ-পুত্তলি সমান 
কর হ'তে খসে, পড়ে চঞ্চল পরাণ! 
৮ 
একি এ প্রেমের হাট, একি এ প্রেমের নাট, 
. কে বিলায় এত প্রেম-_কে সে মহাজন! 
যে শুনেছে সে এসেছে, যা চেয়েছে তা পেয়েছে, 
| হয় নাই কোথা এত প্রেম বিতরণ-_ 
আঁয় আয় আঁয় তোরা, এসেছে সে মনোচোরা, 
ভুলে-নাই ভুলিতে কি পারে তার মন_- 
ওই বসে আছে আলো করে তপোবন! 
৯ 
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হৃে নাঁতা হ'লে মনোবাসন! পুরূণ--- 
জাতির বিচার.নাই, ফেষা ঢাহে পায় তাই, 
আচগ্ীল পার-কোল রাজীব চরণ ৷ 
সর্ববধশ্মসমন্ধয়, এ আর কোথায় নয়, 
চল ধণ্য হই করি হরি দরশন-_ 
দক্ষিণেশ্ববে তবতারিণী ভকন ) 
হ ১০ 
উঠিযাছে স্থ-বাতাস, ঘুচিয়াছে সব আসি, 
হয়েছে অনেক আশ হদষে সঞ্চার! 
দিয়ে স্বীয় পদতরী, জীবে তরীবেন হরি_- 
| পাপী তাপী আত্ম সবে ডাকে কর্ণধার-. 
আয় বেলা বছে বায়, নাচিতে নাচিতে আর" 
ও আ্রীপদে ঢেলে দিয়ে যার যত ভার” 
হাঁসি-যুখে হরি ব'লে হবে ভব পার! 
১১ রঃ 
হরি হরি হরি বৌল, মিটেছে সকল গোল, 
ভেঙ্গেছে ভবের ভোল-আঁর কেঁধ! পাক্ষ-- 
-ওই দেখ কত ভাপী, ওই দেখ কৃত গফপী, 
দুর সিন্ধু-পাঁর হ'তে মিলেছে হেথায়-_ .. 
নাহি জন্স মৃত্যু ভয়, ধরা ভূমানন্দময়-_ 
উদ্ধার করিতে জীবে_-হের করুণ ময়-_ 


ভগবান রামকৃষ্ণ উদিত ধরায়। 


শশা 2৩ 8 সপ 





€ 


হহতেজোঙগ 


(2দর22-215গ্রপরওল্্,) 
লেখক-_কবিরাজ শ্রীগিরিজাডুষণ ক্লায় (সেনগুপ্ত) 
হদ্রোগ অতি কঠিন পীড়া, সময়ে সময়ে ইহার নিদারুম যাতনায় রোগী মুহমান 
হইয়! ত পড়েই, অধিকন্ত এ বোগ থাকিলে কখন প্রাণপাঘু বাহির হইয়া যাইবে 


১৮ ধর্ষণ - হাজোগি। ১৮৯ 


তাহান্ত কোন নিশ্চন্নতা নাই । এমন অনেক দেখা গিরাছে যে, কোন লোক 
দেখিতে বেশ সুস্থ, আহারাদি করিয়া শয়ন করিতে গেল, কিন্তু প্রাতে গুনিলাম 
সবাত্রেই সে মার! গিিয়াছে,_কোন বন্ধু প্রফুল্ল বদনে, হা্ত__আলাপনে রাত্রে 
আপ্যারিত করিয়া গেলেন, কিন্তু নৈশ আহার করিতে বসিয়া বাটিতে অজ্ঞান 
হইয়া পড়িলেন, তাহার সে মোহ আর ভাঙ্গিল না )_কেহ বাঁ নদীতে গানে 
_ গেলেন, সানাস্তে উঠিয়া আর বাটা ফিরিলেন না) নদীতীরে বা রাস্তায় পড়িয়া 
চিরনিদ্রায় অভিভূত এ সংবাদ পাওয়া গেল। এই ছুর্ত ব্যাধিতে এরূপ কতশত 
মূল্যবান জীবন ধ্বংশ হইন্নাছে, তাহা শ্মরণ করিলেও হৃদয় কাপিয়। উঠে। সহসা 
লোকে এরূপ হঠাৎ মৃত্যুর কারণ অনেক সময়ে অন্থমান করিতে পারে না, কিন্ত 
আমার বিশ্বাস অন্ত যে কোন কারণই থাকুক না-_ প্রচ্ছন্ন হদ্রোগই ইহার প্রকষ্ঠ 
কারণ; গুপ্ত ব্যাধি অনেক দিন হইতে ভিতরে আপন ক্ষমতা বিস্তায় করিতে- 
ছিল, তুষাচ্ছ্ন বন্ধিবং ভিতরে গুদে গুঘে জলিতে ছিল-_হবায়-ইন্বনকে ভল্মদাৎ 
করিয়া পরিশেষে জীবন বায়ুকে বাহির করিয়া দিল। সংনাঁরে যেমন প্রতারক 
অনৃতভাষী গুপ্ত শন্তুর করালজান হইতে সাবধান হইবার স্থযোৌগ বা অবসর পাওয়া 
যেমন স্ুকঠিন, তনরপ গুপ্ত হদ্রোগ হইতে আস্মরক্ষা করা! প্রায়ই অসম্ভব। সমক্ষ 
সময়ে প্রকৃত রোগ ধরা পড়ে বটে, কিন্তু তখন হয়ত রোগের শাণিত অস্ত্রে হৎপিও 
আসুল বিদ্ধ হইয়৷ গিয়াছে, তখন আর চিকিৎসায় বিশেষ ফর পাওয়! ছরাশ! মাত 
আবার সময়ে সময়ে দুর্লভ] গ্রস্থৃতি অপর কারণে হৃদযন্ত্রে অধিকতর , 

বেগে ঘাত প্রতিঘাত হইলে ( বুক ধড়ফড় করিলে ) অথবা সোপানাদি অতিক্রম, 
কফতগমন, যানারোহন প্রভৃতি__কালে হাপ ধরিলে হত্রোগ হইয়াছে, বলিয়া 
ভম হয়, এবং তন্নিবারনার্থে প্রকৃত রোগের ওষধ ব্যবহার ন করিয়া ভ্রাত্ত অনথু- 
মানের বশবন্তী হইয়! লোকে হৃদ্ধোগের চিকিৎসা! করাইয়! আরও বিপত্তি ঘটান! 
আজ আপনার বুক কাপিল, হাপ ধরিল, চক্ষে ধোয়া দেখিলেন,_ তয়ে ডাক্তারের 
ঝা কবিরাজের কাছে ছুইবেন, ডাক্তার ট্রিধেস্কোপ লাগাইয়। বক্ষ পরীক্ষা 
করিলেন; বলিলেন, আপনার ভা 94 ৫1218:54 769 আপনার 
হস দুর্বল ও আয়তনে বড় হইয়া পড়িয়ে, হো হইয়াছে ১ কবিরাজ 
নাড়ি পরীক্ষা করিলেন বলিলেন, নাড়ী যেরূপ দূর্বল, ক্ষণে ক্ষণে গতির স্থলন এবং 
যখন হৃদয়ে ওরূপ যন্ত্রণা অনুভব করেন, তখন আপনার হৃদ্রোগই ; অচিরেই 
ডাভ্ঞারি বা কবিরাতী উয়ল লিল বি আন ৬১ ০ ৩ 


১৯০ জন্মভূমি । ৪র্ধ সংখ্যা? 


রোগের প্রতিকার হইল না ) বরং উপদ্রব বাঁড়িল, আপনি অস্থির হইয়! উঠলেন? 
ধীরবিজ্ঞচিকিৎসকগণ, সুধী-সম্পাদক মহোদয় ও সহৃদয় গৃহস্থপাঠক নিজগুণে ক্ষম 
করিবেন- সত্যকথা অপ্রিয় হইলে বলিতে নাই. বটে, কিন্তু যেখানে জীবন মরণের 
কৃথা সেখানে সকল কথা খোলাখুলি বলাই ভাল--কাহারও প্রতি কটাক্ষপাত 
করা আমার উদ্দেন্ত নহে, তবে উপরে যে কথাগুলি বলিলাম, সেরূপ রোগ নির্ণয়ে ূ 
ভ্রম নিত্যই কি আমাদের হয় না? ভ্রমপ্রমাদ মানবের স্বভাব সিদ্ধ, আলোচ্য 
রোগ অতি ছরভিজ্ঞেয়, লক্ষণ গুলি বৈগ্ের মোহকর, সে প্রকৃত বা অগ্রাকৃত 
(85847580217 10791659 1)£)লক্ষণগুলির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অতি সাবধানে 
হদ্রোগের নিদ্ধীরন 91০88০815 এবং প্রতিকারের চেষ্টা কর! চিকিৎসক মাত্রেরই 
কর্তব্য; একটু অসাবধান হইলেই রোগ নির্ণয়ে প্রারই ভ্রম হইয়া থাকে । 

হৃদয় কাহীকে বলে? হৃত্রোগই বা কি ?_ ত্বদয় প্রাণের আধার, হৃদয় 
রক্ষের শোধক ও বিস্তারক যন্ত্র। হৃদয়ের রোঁগই প্হৃদ্রোগ” 0০৫7৮ 9756889, 
বক্ষে বামদিকে স্তনের উপরিভাগে হস্ত রাখিলে যেখানে স্পন্দন অনুভূত হয়, সেই 
স্থানেই হৃদ্‌-হস স্থাপিত, ইহ! একটি যুদিত পথের আকার, তরি শ্রকটি আবরণ 
আছে। তুক্তদ্রব্য পাকস্থলীতে পরিপক্ক হইয় বে রগ নিঃসৃত হয়, সেই রস 
যকৃত এবং শ্্লীহা যন্ত্র সাহায্যে রঞ্জিত হইয়! প্রথমে হৃদয়ে প্রবেশ করে; তখন 
ধর রঞ্িত রস বাঁ রক্ত অশ্তদ্ধ অবস্থায় থাকে, হৃদয় ২ খণ্ডে বিভক্ত, একটি খণ্ডে 
অশুদ্ধ রক্ত আদিয়। পড়ে, প্ী রক্ত এই স্থান হইতে ফুস্ফুসে প্রেরিত হয়, তথায় 
্বস প্রশ্বাস দ্বারা রক্ত পরিশুদ্ধ ও নির্মল হইয়া হ্ৃদ্‌ যন্ত্রের দ্বিতীয় থণ্ডে ফিরিয়া! 
আঁদে ; তখন লেই শুদ্ধরক্ত ধমনীপথে নদীর সায় সর্বশরীরে হৃদ্যন্ত্র কতৃক 
চালিত হয়। এখন বুঝুন হদ্ধন্ত্র জীবন ধারণের প্রধান অবলম্বন কেন__-প্রাথ 
কোধও এই হৃদয়েই সংস্থিত, কাঁজেই একটু সামান্ত মাত্র প্রারুতিক ব্যতিক্রমেই 
(দ্যন্ত্ে |. তাহার আবরণে কোন সামান্য ব্যাধি হইলেই ) সর্বশরীর ও মন 
বিচলিত না হইবে কেন? হৃদয়ের কাধ্য বন্ধ হইলেই প্রাণ বাহির হইয়া! যাঁয়। 
হৃদ-যস্ত্ের সাহায্যে রক্তের চলাচল হেতু উহ! স্পন্দিত হয় এবং সেই স্পন্দন হস্ত 
পাদ প্রভৃতি স্থুল নাড়ীতেও অনুভূত হয়। 

এখন.কি কারণে হৃদ্রোগ হয় তাহা বলিতেছি__ 

দুষিত বাযু-পিত্ত-কফ হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া যখন হাদয়স্থিত রসকে দুষিত 

করিয়। নানা ব্যাধি অর্থাৎ পীড়া উৎপর করে, সেই যাতনা বা পীড়াকেই হদ্দোন, 





১৮শ বধ । হৃত্রোগ। ১৯১ 


পদূষতিত্বা রসং দোষাঃ বিগুণ। হৃদয়ংগতঃ। 
হৃদি বাধাং প্রকুর্বস্তি হৃদ্রোগং তং প্রচক্ষতে ॥? 
উহার বিশিষ্ট কারণ সম্বন্ধে মহামতি-মাধব বলিতেছেন-- 
অতুষ্ণ-গু্বন্ন -কষাঁয়-তিক্ত-শ্রমাভিঘাতাধ্যশন প্রস্গৈঃ 1 
- সংচিস্তনৈর্বেগবিধারনৈশ্ হৃদাময়ঃপঞ্চবিধঃ প্রদিষ্টঃ ॥ 
অর্থাৎ অত্যন্ত উষ্ণ গুরু ভোজন কষা ও তিক্ত দ্রব্যের অতি ভোজন, পরিশ্রম, 
আবাত, পূর্ববাহার জীর্ণ না হইতে পুনশ্চ আহার, নিরন্তর চিন্তা এবং মলমুব্রাদির 
বেগ ধারণ করিলে পীঁচ প্রকার হৃদ্রোগের উৎপত্তি হইয়। থাকে । 
অপিচ চরক বলিতেছেন-_ 
ব্যায়ামতীক্ষাতি-বিরেকবস্তি-চিন্তাভয়ত্রাস-যদাভিচারাঃ। 
র ৭-কর্ষণানি হৃদ্রোগ-কর্তৃনি তথাঁভিঘাতঃ ॥ , 
অধিক ব্যাক়াম, তীক্ষ.বিরেচন, তীক্ষ বস্তিক্রিয়! ( পিচকারি প্রয়োগ ).চিন্ত1, 
তয়, মগ্তপান অভিচার, অধিক বমি অপক রদ ও মল মুত্রাদির বেগ ধারণ, কর্ষণ 
ও অভিঘাত দ্বারা দ্বাত্রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। 
পাঁচ প্রকার হদ্রোগ--১ম বাতিক ২য় পৈত্তিক, ২য় শ্লৈস্সিক, ৪র্থ ত্রিদোষজ, 
এবং ৫ম.ক্রিমিজ 1... তাহাদের পৃথক্‌ পৃথক লক্ষণ বলিতেছি। . 
বাতিক হ্রোগ-_বাফু কুপিত হত্রোগে কর্তন, দণ্ডাঘাত, কুঠরঃঘাত. অথবা 
স্চিবেধবৎ নিদারুন যাতনা হৃদ শূন্য বোধ, স্তব্ধতা, ও মোহ প্রভৃতি উপদ্রব হই 
থাকে । যথা - 
“মায়মাতে মারুতজে হৃদয়ংতুঙ্তে তথা । 
নির্মখ্যাত দীর্ঘ্যতেচ ন্ফোট্যতে পরিপাট্যতে ॥” , মীধবঃ 
হৃদ্ুন্ভাব শোষ-ভেদ-স্তব সমোহঃ পবনাদ্ধিশেষঃ। চরকঃ 
পৈত্তির হ্বদ্রোগে_-পিত প্রকোপ অন্ত শরীর পীতাভ, চক্ষে ধোয়া দেখা, 
তৃষথ, গাত্র ও হৃদয়ের দাহ ( জালা ), মুখ শোষ, উষ্ণতা (সস্তাপ ) বক্ষে চৌষণ- 
র্‌ৎ পীড়া, জর ধর্ম, মুচ্ছ?, তয় প্রভৃতি উপদ্রব হইক্সা থাকে । যথা-_ 
তৃষ্ণোঞ্াদাহ চোষাঃস্থ্যঃ পৈত্বিকে হৃদয়ক্রমঃ। 
ধৃমায়নঞণ মুষ্ছাচ স্বেদঃ শৌষো! মুখন্তচ ॥ মাধবঃ ও 
.পিস্তাত্রম। দৃষণ-দাহ-মোহ-সন্ত্রানতাপ-জরপীতভাবাঃ ॥ চরকঃ 
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মুখের মিষটস্বাদ, দেহতার, কুপিত গ্রেস্স। রুর্ুক হুদয় ভার ও আচ্ছন্ন থাকে, 
ক্ষফত্রাব অরুচি অগ্নিমান্দা কাঁসি ভন্তরা প্রভৃতি উপত্রব হইয়া থাকে । যথা 
গৌরবং কফ সংস্রাবোহ নুপ্ততা। রুচিন্তমৌহক্ষি মীদিরম্‌। 
মাধুধ্য মপি চান্তস্ত বলাসাবততে ছৃদ্দি ॥ মাঁধবঃ 
সং গুছস্তান্তিদিতঞ্চ ঘন্দ কফাৎপ্রসেক জর-কাস-তন্্রাঃ ! চরক: 
জিদোষজ হয্জোগে-_ | 
উপরোক্ত সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ পাইয়া থাকে। নি ধু উট বক্ষে অনহ্থ 
খাতনা, শৃল ব্যথা, ও অন্ধকার দর্শন এই সকল প্রধান লক্ষণ। বগী- . 
_.. পবিষ্কাত্রিদোষন্তপি সর্বলিঙ্গং ॥ চরকঃ 
উৎক্লেদঃ ্ীবনং তোদঃ শুলং উল্লাসকম্তস্ত | 'মাধবঃ 
এই & প্রকারের হদ্রোগই সাধারণতঃ লোকের হইয়! থাকে.) এক্ষণে বিরল 
ক্রিমিজ ( কীট জন্য ) স্বত্রোগের কথা ধলিতেছি-_ 
যে সৃঢ় ব্যক্তির ব্রিদোষজ ঘত্রোগ সত্ে ডিল ও হরি টা যী 
দ্রব্য ভোজন করে, তাহাদের হবদয্ের কোন অংশে গন্ধি অন্যায়, তলার ভূক জেত্যের 
সাবভাগ্স ঠিক পরিপ্তদ্ধ.ও.পরপর রক্ত আংঙাদিতে গল্গিগত্র হ্ইতে-ন। গীরায় 
উহার কতক অংশ পচির। ক্রিমি ( কীট 7380611$ ) উৎপন্ন করে দেই কীট অন্ত 
হৃদয়ে অত্যন্ত ব্দেনা ফুল! ও সড়.দড়, করে । যথা--" 
তীব্রার্ডিতোদং ক্রিমিজং স কওুং ॥ চরক্বঃ 
অরুচিশ্বাবনেত্রত্বং শোথশ্চ ক্রিমিজে ভবেৎ॥ মাধবঃ। 
“জিদোষজেতু ঘত্ধোগে যে। ছরাস্মা নিষেবতে। 
তিলক্গীর গড়াদীংস্চগ্রস্থিন্তহ্তোপ জায়তে ॥ 
রর্্মৈকদেশে সংক্রেদং রসশ্চাপ্যুপগচ্ছতি ৷ 
-সংরেসাতৎ ক্রিমযশ্চান্ত ভবস্ত্যপহতাত্মন:7% ভাবমিশ্রঃ . 
এই শেষে ক্রিমিল (কীট অন্য ) ঝত্রোগ অতি ভয়ঙ্কর জীবন, নাপক ব্যাধি 
কিন্তু হা। অতি বিরল । ডাক্তারি শানে হে মধ্যে ইহার উল্লেখ লাই; লা্তবত: 
হয়ে প্ররূপ কীট অন্মাহিয় ব্যাধি উৎপন্ন করিলে সম্ভবতঃ ভাজারের! ভখন উহাকে 
একটা স্থানীয় ব্যাধি (1:0081 3186956 ) বলিয়া চিকিৎসা' নিয়! থাকেন,_এটা 
আমার অনুমান মাত্র, এ বিষন্কে ন্মতূমির ভাক্তার পাঠকগণই আমুর্বোক্ত ক্রিদিজ 
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এই*্হদ্রোগ অতি কঠিন পীড়া ; ইহা নির্ণয়ে সময়ে সময়ে সুচিকিৎসকেরও ভ্রম 
হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন আঁমূরষ্দীয় আচার্ব্গণেরও এ বিষয়ে মত.পার্থকা দেখা 
বায়। ভাবমিশ্র, মাধব ও চরকের মত পূর্কেই উদ্ধত করিয়া দেখাইয়াছি। জেজ্জড় 
বলিতেছেন বাতজন্ত হৃদ্রোগে যন্ত্রণা ও শৃল, পিত্তজন্ত অন্ধকার দর্শন, কফজন্তয 
বমনবেগ, কফ-পিত্ জন্য মুখে জল উঠা ও থুফেলা এবং ক্রিমিজন্ত ( কীট জন্ত ) 
সবত্বোগে অরুচিই প্রধান লক্ষণ। অপরাপর আচার্যগণ পাঁচ প্রকার হত্রোগ 
স্বীর্কার করিয়াছেন, কিন্ত স্শ্রত ত্রিদোষজ হৃদ্রোগের উল্লেখ করেন নাই কিন্তু" 
এ মত দৈধে বিশেষ ক্ষতি-নাই কারণ ক্রিমিজ হৃজোগ ও ত্রিদোষ প্রকুপিত না 
হইলে হয় না) অপিচ নানা গ্রস্থকারের কারণ নির্ধারণে মতভেদ থাকিলেও 
বিশিষ্ট লক্ষণ গুলির উল্লেখ করিতে কেহই ভুলেন নাই। 

ক্লান্তিবোধ, দেহের শিথিলতা, মৃচ্ছা ও মোহ প্রন্ৃতি উপদ্রব, সকল প্রকার 
হদ্রোগেই বর্তমান থাকে । এই গেল প্রকৃত হৃদরোগের কথা । ও 

তবেই এখন বুঝুন একটু বুক ধড়ফড় করিলে, বুকে ব্যাথা ধরিলে, চক্ষে 
অন্ধকার দেখিলে বা হাপ লাগিলেই হৃত্রোগ হইল এমন কথ! নহে। অপর নানা 
কারণে হৃত্রোগের মত ছুটী একটা লক্ষণ পাইলেই তাহাকে হৃদরোগ বলিয়া স্থির 
করা সমীচিন নহে । ৮ 
প্রধানতঃ অজীণ ( [71%65507 ).ও অস্পিত্ (7059691% ) এবং 

ক্রিমিরোগ (০:৮১ ) থাকিলে হুদ্রোগের অন্রূপ অনেক-্রমপ্রদ কৃত্রিম লক্ষণ 
: দৃষ্ট হয়। এখন খঁ সকল রোগের সহিত হৃদরোগের সাদৃশ্ত গু পার্থক্য দেখাঈতেছি। 

পেটে ক্রিমি হইলে শূল, জর, হৃদয়ে যাতনা শরীরের শিথিলতা রুচি মোহ 
প্রস্থুতি অনেকগুলি, ফদ্রোগের অনুরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাঁয বটে কিন্তু বিশেষ ভাবে 
লক্ষ্য করিলে দেখিবেন বে, ক্রিমিতে ( ম০25 ) যেকপ পেটব্যাথা ত তিস'র 
প্রভৃতি পেটের গ্লানি থাকে, হ্বদ্রোগে সে সকল লক্ষণ দেখাঁ যার না; কফজ 
ক্রিমিতে শ্লৈশিক হপ্রোগের অন্রূপ বমনবেগ, সুখদিয়৷ জল উঠা, অপাক, অরুচি 
মুচ্ছ। জর প্রভৃতি অনেক লক্ষণের মিল বা সৌসাদৃশ্ত থাকিলেও ক্রিমি রোগের . 
মত ধ্রোগে মলমূত্রের আবদ্ধতা ঘটে না-এবং ক্রিমিরোগের মত হাদ্রোগে ঘন ঘন 
ছাচি হয় না। পেটে কিমি থাকিলে নিদ্রাবস্থায় দস্তে দন্তে ঘর্ষণজন্ত শব্দ হর, 
কিন্তু হদ্রোগে তাহা হয় না । ক্রিদিতে ১৩ দিন মাত্র ক্রিনিপ্প এব্‌ং রেউক ওষধে 
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উপদ্রবের শাস্তি হয় কিন্ত প্রকৃত জত্রোগের লক্ষণ রেচক ওষধ ব্যরহারে বঞ্চিত 
হয়। পেটে ক্রিম্জিন্ত হ্রোগের ষত লক্ষণ এবং ক্রিমিজ ( কীটজন্ত ) হুত্রোগের 
লক্ষণ জনেক প্রভেদ। পক্রিমি” এই কথা উভয় স্থলে থাকায় যেন উহা! এক 
কারগে উদ্ভূত ভাবিবেন না । 

বায়ু প্রধান-_বিষ্টন্বাজীর্ণে [7416756701) 10) 16060010701 36০০1 ১] 
8827৭ 09051059067 6570871)5 ) শুল স্থন্ধতা ও মুচ্ছ? অন্পিত্তে এবং 
বিদ্পধীভীর্ণে ,30 7019067518800 10 9০10565 ) তৃষ্ঃ মচ্ছা ঘর, জাল! (দাহ ) 
প্রভৃতি হুপ্রোগের অনুরূপ অনেক লক্ষণ দেখ] যায় বটে,নসয়ে সময়ে অন্থীর্ণ প্রুবল 
হইলে বুকে অসহ যনতরাঁ, চক্ষে অন্ধকার দেখা, জ্‌-যসত্ের দ্রুত স্পন্দন হয় বটে, 
কিন্ত ছুই একাটি উদ্গার উঠিলে অথবা ছুই এক ঝলক অপাক্‌ অন্্-পিত্ত ৰমি 
হইয়া গেলে তৎক্ষণাৎ সকল উপ দ্রবের শাস্তি হয়, কিন্ত প্রক্কৃত হৃদ্রোগের উপদ্রব 
এরূপ উপায়ে সহসা শীস্ত হয় না। 

দুর্বলতী সত্থে সোপানাদি অধিরোহন, ভ্রুত যান বাহনাঁদি আরোহন বসতঃ 

দ্রতপংসপন্দন ও হাপ হইয়। থাকে, কিন্তু মধুর রস ও শীতল পানীয় সেবনে বব 
লতা জন্য হাপ ও বুকের যন্ত্রণার উপশম হয়, কিন্তু প্রকৃত হৃত্রোগের হাপে বা 
স্পন্দনে প্রূপ শৈত্য ক্রিয্াদিতে বিপরীত ফলই পাওয়া যার! 

তাহা হইলে প্রাকৃত ও অপ্রাকত ভ্বদয়ের ব্যাধিতে কি পার্থক্য পাইলাম 


অপ্রাকৃত হৃদরোগের লক্ষণ প্রকৃত হদ্রোগের লক্ষণ-_ 
ও ও 
শাস্তির উপায়াদি-_ তাহার শাস্তির উপায়াদি-- 


১। পেটে ক্রিমি হইলে অতিসার পেট- | ১। প্রকৃত হর্রোগে & সকল লক্ষণ 
ব্যাথা হাচি, ধাীতে দাতে শব্দ করণ-- | থাকে না! 

নক্ষণ উপস্থিত থাকে__ ২। হৃদরোগের উপদ্রব রেচক ওষধে 
২। ক্রিমির উপত্রব রেচক উষধে নিৰৃত্তি | বদ্ধিত হয়। | 

পায়। ৩। ক্রিমিজ হ্বদূুরোগের, কীট হ্পিপ্ডেই 


এ । পুরীষজ ক্রিমি মলাশয়ে এবং কফজ ছুষিত রস ! পুঁজ ) হইতে উৎপন্ন হইয়া 
ক্রিমি পক্কাশয়ে জন্মিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ ! হৃদয়ের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিয়া সতত 


করিতে করিতে ধখন উদ্ধদিকে উঠে যাতনা দেয়। 
তখনই (ক্রিমি চাগীন দিলে ) হ্বদ্রোগের 


৫ । ছূর্ববলতা বসতঃ হাপানি দ্রুত হৃৎ- 


১৮শ বর্ষ 1 হৃদরোগ । ১৯৫ 


*। অশ্পিত্ অনীর্ণে হৃদরোগের অন্থূপ | £। প্রকৃত হৃদরোগের লক্ষণ উদগাঁরাদি 
অনেক লক্ষণ প্রকাশ পায় .বটে, কিন্তু | ক্রিরা দ্বারাও উপশম প্রাপ্ত হয় ন!। 
উ্দগার উঠিলে, বাধু-নিঃসরণ হইলে বা 


রি উরলাতা নিন €। প্রকৃত হৃদরোগের হাঁপ ও ক্রুত 
হ্‌য়। স্পন্দনাদি ইফছুষ পানীয় সেবনে নিবৃত্তি 


পায়, শীতল ও মধুর পানীয়ে বর্ধিত হয়! 








স্পন্দন প্রভৃতি উপদ্রব শীতল পানীয় 
ও মধুর রসে উপশম পান়্ু। ্ 
উপরোক্ত বিষয় ও লক্ষণ গুলির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিলে প্ররুত রোগ 
কিঘ্ব। অপর রোগের ভ্রম গ্রদ লক্ষণ, তাহা স্থির করিতে বিশেষ ভ্রম না এইবারই 
সম্ভাবন! ॥ 
ইহাই হৃংরোগের নিদান, রূপ ও সম্প্রাপ্তি লক্ষণ। 





জবজ্ুহতশ সুহাললী ! 


লেখক--্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল । 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 
পিতাপুত্র ৷ না 
সহর কলিকাতাঁর উত্তর বিভাগে তরুরাজী শোভিত রাজবর্মের পশ্চিমাংশে 
একখানি অক্টালিকাঁ, অতি পরিপাটী মনোহর অস্টালিকা। সম্থুখ ভাগে পীতবর্ণ 
রঞ্জিত রেলিংযুক্ত জোড়া জোড়া থাম দোয়া টান! বারা ও), ফটকের রেলিঙে সবুজ 
রং দেওয়া গেরীমাঁটী রং মাখা,_ছুই বড় বড় চতুস্কোন থাম্‌* থামের মাথার উপর 
ছ্‌ইটা পূর্ণাঙ্গ কুস্ত, তাহাঁতেও এ রং? বৃহৎ স্তস্তের ছুইধারে অনেকগুলি ক্ষুদ্র 
্তস্ত, মধ্যে মধ্যে ঢেউ খেলান প্রাচীর, চারিধারে নানাবিধ পুষ্পতরু, চমৎকার 


শোভা। 

সেঁই অট্রালিকার সদর মহলে একটা সুসজ্জিত বৈটকখাঁনায় মখমল : মণ্তিভ 
আরম-চেয়ারে ঠেস্‌ দিয়া, সন্পুথস্থ টেবিলের উপর ছুটা পাদপদ্ন স্থাপন করিয়া, 
একটী পরম সুন্দর বাবু রজতনির্মিত হুক্মা শলাক দ্বারা কর্ণবিবর সংস্কার করিতে- 


১৯৬, | জম্মভূমি। ৫ম সংখ্যা! 
. ছেন। টেবিণের ছুইধারে একহাত সারের, দীর্ঘ দীর্ঘ ছখানি বেঞ্চ পাতা ও 
সেই ছুই বেঞ্চের উপর বড় বড় .রুদ্রাক্ষ মাল্যধারী :একজন. ভট্রাচা্যয, নুগ্জকায় 
কষ্ণবর্ণ একজন নবীন কবিরাজ, আর পাঁচ সাতটা রক মারী- খোস পোসাকী 
মোসায়েব। বাবুর ওষ্টপুটে রৌপ্যমর ফর্শির সুদীর্ঘ নল সুশোভিত হইয়া পলকে 
পলকে মণ্ডলাকার ধূমরাশি উদগীরণ করিতেছে । কেহই নিশ্তব নহে, নান 
রসের খোস গন্প চলিতেছে, বাবুও মধ্যে মধ্যে মস্তক সঞ্চালন করিয়৷ হুহা দিয়! 
গম্ভীর ভাঁব ধারণ করিতেছেন, এবং গল্পের ষে যে স্থলে নুতন হুতন রসের অধিক 
ছড়াছড়ি, সেই সকল স্থলে মধুর মধুর হস্ত করিতেছেন। ইত্যবসরে একজন 
দীর্ঘ শ্্রধারী বৃদ্ধ নীক দর্শন দিলেন; হার পরিধান একখানি পাঁচি ধুতি, 
হস্তে একখানি ক্ষুদ্র দর্পণ, চরণে কাষ্ট পাদুকা ; মন্তকের সম্মুখ ভাগেঞ্জবিভূত 
. টাক, পশ্চাদ্থাগে শ্বেতবর্ণ ছুর্বাঘাসের স্থাঁর ঢুইতিন গুচ্ছকেশ শ্রীবা অতিক্রম করিয়া 
ৃষ্টদেশে বিল্িত। ' পরিচয়ে প্রকাশ সেই বৃদ্ধটা মেই তরুণ বাবুটার জন্মর্াত। 
পতা। পার্টির 
মজলিসে পিতা আসিলেন, বাবু কিন্ত আরম্‌- চেষ্জার পরিত্যাগ করিলেন নাঁ, 
রজত শলাকাটীও কর্ণমূল হইতে স্থানচ্ুত হইল না, আল্বৌলার নলটাও স্থানভ্ট 
হইল না, চরণ দুখানিও টেবিল হইতেনামিল না। : ৯ 
দর্পণ হস্তে গজেন্দ্র গমনে পায়চারি করিতে করিতে পুভ্তের মুখপাঁনে চাহিয়া 
মিহিন্রে বৃদ্ধ বলিলেন, "ন্ুকুমীর । তোমার এতো চক্ষুলজ্জা কেন? বিষয়কার্যে 
চক্ষুলজ্জা রাখিতে নাই; নিমাইটাদ মিশ্র যে এক হাঙ্জার টাকা কর্জ লইয়াছিল, 
শুনিলাম, তুমি তার মমন্ সদ ছাড়িয়া দিয়া তাহার খত খালাস দিয়াছ। এই 
রকমে-কি তুমি বিষয় রক্ষা করিবে? আমি আর কদিন ?--কিছুদিন পরে তোমার 
উপরেই এই বিপুল সংসারের ভার পড়িবে, লোকে তোমার গালে চড় মারিয়া 
সমস্ত বিষয় কাড়িয়া লইবে। ছেলেমান্ষ তুমি, কিছুই বুঝিতেছ না, শেষকালে 
তোমায় দশা কি হইবে? সাবধান হও, বিষয় কর্শের কথাবার্তার' সময় মাথা 
হেঁট করি চন্ু বুয়া থাঁকিতে শিক্ষা কর)” সি 
কথাগুলির সঙ্গে সঙ্গে পাথর বীধা মেঝের উপর খটাখট শে 'খড়মের শক 
হইতে লাগিল। এক মণ্ডল ধৃম উড়াউয়া স্থকুমার বাঁবুউত্তর করিলেন, *খৃত 
খালাস দিয়াছি, তাতে হইয়াছে কি? নিমাই বলিল, সু দিবার তাহার সঙ্গতি 
নাই, সে কথার উপর আমি আর কি বলিব? ব্রা্মণুকে জলে দিব নাকি ৮ 


. ১ বর্ষ বকুল ধুমণরী | ১৯৭ 
মুখের মত জবাব পাইয়া.বৃদ্ধ তখন সে অঁসক্ ছাড়িয়া ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাঁকিলেন, 
উ্ দৃষ্টিতে দেয়াল সংবগ্ণ দশ মহাবিস্কার ছবি ফেখিতে লাগিলেন। পিতা নিব 
পুত্র নিস্ত্ধ। ভ্রাচা্্য, কবিরাজ মোসাহেবের৷ লকরেই নিস্তদ্ব, পিতা পুত্রের 
কথোপকথনে ঘোসারেবেরা কোন্টা সঙ্গত, কোন্টী অসঙ্গত.বুঝিলেন, তাহাদের 
মুখ দেখিয়া: সে ভাবের কিছুই জানিতে পারা গেল না। . . 
" - গঠঙ্ষণপরে মৌনতগ্গ করিয়া পুত্রকে সম্বোধন পূর্বক পিতা জিজ্ঞাদা করিলেন, 
“আঅকজন ঘটক ডাকাইতে বলিয়া ছিলাম, ডাকিতে পাঠাইয়াছ কি ?” 


* সষ্টকার ধূমের তেজ কমিয়া আসিরাছিল, কিঞ্চিৎ উচ্কষ্ঠে সুকুমার বাবু হস্কার 
করিলেন, “তামাক দে রে !» 


। হুঙ্কার করিয়াই ভট্টাচার্যের দিকে অঙগুলী নির্দেশ করিয়া, পিতার প্রশ্নে সুকুমঃর 
উত্তর দিলেন, “এই শাস্থী মশাই ঘট্কালী. করেন, যাহা বলিতে হয়, ইহাকে 
বল, ইনি তোমার কথার উত্তর দিবেন ।” 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
"বাবু ও ঘটক। 

পুত্রের বৈটকথাঁনায় পিতা আসিলেন, প্রায় আধঘণ্টা দীড়াইয়া রহিলেন, পু 
একবারও” বসিতে বলিলেন না। একজন চাঁকর আসি, আল্বোলার চিলম্‌ 
ব্লাহিয়া দি গে, নয়ন মুদ্রিত করিয! স্থকুমার আল্বোলা টানিতে লাগিলেন। 

_ ভন্টাচাধ্য যেদিকে বসিম়াছিলেন, সেই দিকের কোণে একথানা ভগ্নবাহু 
পুরাতন চেম্ার পড়িয়া ছিল, কর্তা সেই চেয়ারের উপর আপন ইচ্ছা উচু হইয়া 
বসিলেন। চেয়ারের পৃষ্ট-কা্ঠ অতিক্রম করিয়া কর্তার মন্তক সম্বলিত দেহ 
প্রায় এক হস্ত উচু হইয়া রহিল। কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা আবস্তক। সাধারণ মানব 
দেহের পরিমাণ অপেক্ষা কর্ভী অবিক দীর্ঘাকার ১ ইংরাজী পরিমাণে প্রায় ছয় 
ফুট; সেই কারণেই জাসনে ও আসিনে প্ররূপ অসামপ্রস্ত। আর একটু বিশেষ 
বর্ণনা প্রয়োজন। কর্তাটা দীর্ঘাগ, স্থলাঙ্গ, শ্তামান্ ) মুখখানি বাদামে, নাঁসিকা 
ঈষৎ খর্ব, বামচক্ষু কিঞ্কিং টেরা, সম্ুখের ছুটা দত্ত ওষ্ তেদ করিয়া বহিষ্ত, 
অবশিষ্ট দস্তগুলি অকালে বিদায় প্রাপ্ত, গ্রীবা খর্ব $ বক্ষ-্থেল, কর্ণবিবর ও নাসা 
র্ধ, গুচ্ছ ওচ্ছ লোমে আচ্ছাদিত; বয়স অনুমান ৫৫২ বসর নাম গৌরী 
প্রসাদ দক্ঠ। তাহার এক পত্র ও এক কনা । গপঁকিসি ৯ নয ৬০১৩ 


১৯৮ জন্মভূমি । ৫ম সংখ্যা । 
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ভট্টাচার্যের দিকে চাহিয়া! কর্তী জিক্তাসা করিলেন, “আপনার নাম ?” 
ভর্ট্রাচাধ্য উত্তর করিলেম, “ভ্রীসঞ্জীবন শাস্ত্রী 1” 
কর্তী। শাস্ত্রী? আপনি কোন্‌ কোন্‌ শাস্ত্রে পণ্ডিত ? 
ভষ্টা। হাতীবাগাঁনে ভবশঙ্কর বিগ্যারদ্বের টৌলে ০৮ মাস ব্যাকরণ শীক্ত 
অধ্যায়ন করা হয়েছিল, তাহার পর ভরত শিরোমণি মহাশয়ের নিকট ছয় মাস 
স্থৃতিশান্ত্র পাঠ করি, তাহার পর বড় বড় বাবুদের বাড়ীতে ছুর্গীপুজা, কানীপৃজা, : 
লক্ষমীপূজা, ও বিবাহ শ্রীদ্ধাদিতে ত্রতী। 
কর্ডা। আপনি কি বিবাহের ঘট্কালী করেন? 
ভ্টা। আক্তে হা, মধ্যে মধ্যে সে কা্যটাও করা আছে। 
কর্ঠা। তবে আপনি একটা কুলীন কায়স্তের সুন্দরী কন্ঠ! অন্বেষণ করুন। 
আমার এক্ারে একটা, উপঘুক্ত কুলীন কায়স্থের পুত্র আছে, অতি স্থুপাত্র, 
দেখিতে সুত্রী, বয়স ২১ বৎসর, লেখাপড়াঁও বেশ জানে । উপাধি মিত্র। 
ঘটক। আজ্তে, কুলীন কাযস্তথের কন্তা' আমার সন্ধানে অনেক আছে, তাহার 
মধ্যে একটী খুব ভাল । ২৩ পর্যায় দিব্য সুন্দরী, তাহার পিতার উপাধি বন 
মল্লিক। কণ্ঠাটী লেখাপড়াও জানে» তাহার নীম কুমারী দাসী: । 
সুকুমার বাবুর মোসাহেব দলে একজন কারস্থ ছিলেন, কায়ন্থ কন্ঠাদের - 
উপাবির বিচারে তিনি স্মুপপ্ডিত, বক্তৃত! পেসায় সমাজ সংস্কারক । ঘটকের 
শেষ বাঁক্যশ্রবণে তিনি তারি চায়! উঠিলেন, বুক বাকাইয়৷ উচ্চকুষ্ঠে বলিলেন, 
"কি রকম ঘটক তুমি ? দাসী বল কারে ? আমাদের কন্ঠারা কাহাদের দাসী ?” 
ঘটক। চটো কেন ভারা? আমি কাহারও কন্তাকে কাহারও কিন্বরী 
বলিতেছি না। ত্রাক্ষণ কন্যার দেবী, শূত্র কন্তারা দাসী, আবহমান এইরূপ 
চলিয়া! আদিতেছে। 
মেষ্টা। আঁবহমানের দিন আর এখন নাই; বিশেষতঃ কায়গ্থরা এখন 
আর-শূত্র নামে বাচ্য নয়। দৃষ্টান্ত ধর, আমি একজন কাস, জামার উপাধি 
আছে দাস, আমার স্ত্রী দাসী হইতে পারে না, এখনকার পদ্ধতি অনুসারে, আমার 
স্ত্রী আপন নান লিখিয়! আমীরি উপাধি ব্যবহার করে, তাহার নাম আছে কুজ- 
লতা৷ দাস। 
ঘটক । (হান্ত করিয়। ) স্ত্রীলোককে দাস না বোলে, দাসী বলাতে কি দোষ? 
উপাধিও রক্ষা হয়, ব্যাকরণেরও মান রক্ষা হয়। 


১৮শ বর্ধ। বকুল কুমারী । ১৯৯ 


মস । রাঁথ তোমার ব্যাকরণ । কারস্থ কন্তারা দাদী হয়ে অন্য লোকের 
প্দ সেবায় নিষুক্ত হবে, এই বুঝি তোমার বিবেচনা ? 
কর্তী। আরে, বিবাদ কেন, বিবাদ কেন, ক্ষমা দাও ;) দাস হোক, দাসী 
গোক, সেটা আমি ধরি না” ফল কথা-_আমার একটী কুলীন কায়স্থ কন্তা দর- | 
। কার; সেইন্ূপ একটী কন্া যাহাতে পাওয়া যায়, তাই আমি চাই। 
:. মোগা। আপনি সে কালের লোৌক, আপনাদের সংস্কার অন্ত প্রকার। 
যেখানে কারস্থ কন্তাদের দাসী নামে পরিচয়, সেখানে আমি থাকৃতে চাই না। 
কর্তী। থাক্‌বার দরকার নাই। কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে? কে 
তোমাকে থাকৃতে বলে ? 
বিরক্ত হইয়!, গর্জন করিতে করিতে উঠিয়া, সুকুমার বাবুর সেই মোসাহেবটা 
চঞ্চল গতিতে তথ! হইতে প্রস্থান করিল, ওষ্ঠ হইতে সট্কার নল নামাইয়। স্ৃকু- 
মার বাবু অনিমেষ দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া! রহিলেন। সেদিকে ভ্রক্ষেপ না 
রাখিয়া ঘটককে সন্বোধন পূর্বক কর্তা বলিলেন, “আছে তবে কন্ঠ? বেশ কথা 
আপনি কথা! বার্তা স্থির করুন, শীঘ্রই বিবাহ হওয়া আবশ্তক |” 
ঘ্টক। ( সতৃষ্ণ নগ্নে কর্তার মুখপানে চাহিয়। ) আমার ঘটকালী? 
কর্তা । পাঁচ টাকা। 
ঘটক। তবে ছবে-ন! বাঁবু। সুন্দরী কন্, কুলীন কন্ঠা, পাঁচ টাকার কর্ম 
নয়। পঁচিশটা টাকা আমি লব। 
কর্তী। ত! যদি কন্সাকর্ত। আপনাকে দেয়, আমার আপত্তি নাই। আমি 
কিন্তু পাঁচ টাকার অধিক দিব না। 
ঘটক । আপনি দশ টাকা দিবেন, তাঁর পর সেখাঁনে আমি যত পারি দেখে 
নেবো। 
কর্তা। আমার কাছে পাঁচ টাকার উপর একটা পয়সাও নয়। দে আশ! 
আপনি ত্যাগ করুন। পীঁচ টাকাতে যদি পারেন, চেষ্ঠা দেখুন। 
ঘটক । (নত মন্তর্ষে ক্ষণেক নীরব থাকিয়া ) আচ্ছ।, তবে তাই দিবেন, 
মেয়ে দেখাইয়া যদি আমি আপনাকে খুনী কোত্তে পারি, তখন বুঝা পড়া হবে । 
কর্তী। হী সেই কথাই ভাল। 'আর দেখুন, মেয়েটার বাপকে আপনি 
বৌল্বেন, বরের পক্ষে তীর কিছুই খরচ হবে না, একজোড় কাপড়, আর একাট 
টাকা দক্ষিণা! দিলেই কাজ হবে। আমি মৌলিক কারস্থ, জানেন তৌ, আশার 





২০০ জন্মভূমি । ৫ম সংখ্যা । 
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পুত্রের সঙ্গে বিবাহ হোনে স্বতন্ত্র কথা ছিল, যে পাত্রটী আমার হাতে আছে, ফ্লেটা 
কুলীনের ছেলে ; কুলীনে কুলীনে কুটুন্বিতা, সোজাসুজি কাজ, তাঁতে আর 
বেশী কথা চোল্বে না। 

ঘউটক। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া ) তবে এখন আমি চক্লেম। 

কর্তী। (কি ঠিস্তা করিয়া )রম্থুন রঙ্গুন, আর একটু বঙ্গ. আমার আর 
একটী কথা আছে। 

ঘটক। (বসিয়া ) আজ্রে করুন । 

কর্তী। দেখুন, আজকাল এমন অনেকগুলি ঘটক হয়েছেন, তীরা বুজরুকি 
থেলেন। অবরে ছেলে মেয়ের স্বন্ধ কোরে দেন। বোপ হয় আপনার শ্মরণ 
থাকতে পারে, কলিকাতার নিকটে কি একখান! গ্রামে একজন ঘটক ছিলেন, 
তিনি আচার্ষ্ের কন্তার সহিত একগন শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ পুত্রের বিবাহ দিয়ে ছয় 
মাসের জন্ত শ্রীধরে বাগ কোরেছিলেন; এ সম্বন্ধে বেন সে রকম জালসাজি 

র্‌ কিছু না হয়। 

ঘটক। মআজ্দে, তেমন বেইমানি আমি জানি না। 

কর্তা। হা, তাই যেন মনে থাকে । খাঁটা ফুলীনের কন্তা আমি চাই। 
ষ্টান্তটা মনে কোরে দিলেন, তাতে আপনি ক্ষুপ্ত হবেন না,--সময় বিশেষ, কার্ধা 


. বিশেষে, সাবধান কোরে দোয়। ভাল। এখন তৰে আপনি আহ্থন। প্রণাম। 


আশীর্বাদ করিয়া ঘটক ঠাকুর বিদায় হইলেন, কর্তীও চেয়ার হইতে উঠিয়া হস্ত- 
স্থিত দর্পণে আঁপন বদনের প্রতিবিশ্ব দর্শন করিতে করিতে গম্ভীর বদনে পুত্রকে 
বলিলেন, প্বুৰতে পেরেছ কথাটা? মাখনের বিবাহের সন্বন্ধের জোগাড়টা 
করা গেল।” 

স্থকুমার বাবু দুইবার ম্তক সঞ্চালন করিলেন, মুখে কিছু বলিবার অগ্রেই 


কর্তা মহাশয় থ্থট শব্দে থড়ম ঠূকিতে ঠুকিতে কাষ্ঠের সোপান বাহিয়া উপরে 
উঠিয়া গেলেন। 


_ পৌরোহিত্য-শিক্ষাসভা । 


এই রাজধানীতে এক বংক্ন হইল, উত্ত নামে একটি সা স্থাপিত হইয়াছে । 
মাননীয় ভূৃতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীঘুকু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 
কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, ্ীধুক্ত দক্ষিণাচরণ স্থৃতিভূষণ, প্রভূপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকুষ্ণ 
গোস্বামী, শ্রীযুক্ত দিন প্রকাঁশ ব্রদ্মাচারী, শ্রীধুক্তঅঘিকাঁচরণ বিগ্যারদ্ শ্রীযুক্রসর্ক- 
স্বর বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত ভীগবতকুমার গোস্বামী এম, 
এ, শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এল, কবিরাজ শ্ীধুক্ত অবিনাশচন্ত্ু গুপ্ত 
কবিরত্ব, ও শ্রীযুক্ত রাস রাজেন্্ চন্্ শাস্ত্রী বাহাছুর এম, এ, প্রভৃতি এই সভা 
স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী । প্রথমে ৩০নং তারক চট্টোপাধ্যায়ের লেনে শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী 
মহাশয়ের ভুবনে তিনবার অধিবেশন হইয়াছিল; তাঁহার পর মহাঁকাঁনী পাঁঠশ্বালায় 
ছুইবার অধিবেশন হইয়াছে। সভার উদেশ্ত এই, ্রান্ষণ সম্তানগণকে যাঁজিনক্রিয়া 
শিক্ষা দেওয়া হইবে, যাঁভাতে হিনুধন্মীনুগত সদাচার ও ক্রিয়া কর্মগুলি যথানিয়মে 
সম্পাদিত হইতে পারে, দেশের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ অধ্যাপক মহাশয়ের! শিষ্যগণকে 
ভাচার শিক্ষা গ্রদান করিবেন। শিশ্ন্যগণকে সমুদ্র তুল্য ব্যাকরণ শাস্ত্রে ও পুরাণাি 
ধর্মগান্তে বুৎপন্ন করিয়! তোলা এ সভার উদ্েশ্ঠ নহে; যাঁজন কাঁধ্য যাঁহাদের 
উপদীবিকা তাহাদিগকে বিশুদ্ধ প্রণালীতে দশকম্মান্থিত পুরোহিত প্রস্তুত করিয! 
লওয়াই প্রকৃত উদ্দেশ্ত ; শান্তর সম্মত দশকর্ ও নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ুকলাপ 
যাতে সুচারুন্ধপে সম্পাদিত হয়, তাঁহারই উপায়-বিধান করা উদ্যোগকর্তী- 
দিগের সংকল্প। প্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও সৎশূদ্রগণ এই সভার সভ্য হইনে 
পারিবেন | 
উদ্দেশ্য অতি মহৎ । সভাটি স্থাী হইলে এবং সংকল্মীনুযায়ী ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান 
হইলে আমাদের আর্ধ্যসমাঁজের বিশেষ উপকার সাধিত হইবে, ভাহাতে সন্দেই- 
মাত্র নাই। 
দেশে সংস্কৃত চচ্চার অল্পত। হওয়াতে অধুনা সর্বাত্র শাস্কজ্ঞানসপ্পন্ন পুরো- 
হিতের সংখ্যা নিতাস্ত অল্প হইয়। পড়িয়াছে, আজকাঁল সচরাচর যে সকল পুবোহিত 
দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাদের মধ্যে অনেককে কীাঠালের আমসন্ক বিলে, নিতান্ত 
অত্তুক্তি হইবে না, তীহাবা যে, য্মানগণকে কি মইপাট করান, সাথাসুগ্ড চিছুই 
বুঝা যায় না, না আছে উচ্চারন, না আছে অর্ধ, না আছে বক্যশুদ্ধি, দমস্তই হয. 





রঙ 
২০২ জন্মভূমি । €ম সংখ্যা। 


৯১২০০ ২৭৫০০১১০০১৬ 
ব-র ল-। দৃষ্টান্ত অসংখ্যা আছে, সামান্ত ছুইটি দৃষ্টান্ত দেখাইলেই বৌধ হয়,» এলে 
পর্যাপ্ত হইতে পারিবে। একবার একজন ভ্টাচাধ্য মহাশয় তীহার একজন 
যজমাঁনকে মন্ত্র পড়াইতে ছিলেন, তিনি বলিতে ছিলেন, '“বল, অপবিভ্রঃ পবিত্রবা 
সর্ধাবস্ত গতপিবা যংসরেৎ কুগরী কাক্ষ স্বভার্ধা ভন্তরে সুচী” দ্বিতীয় দৃষ্টাত্ত 
শ্রবণ করুনঃ--সরস্বতী পুজার সময় কোন কোন পুরোহিত তাহাদের যজমানগণকে 
আশ্চর্য মনত্পাঠ করান, পুষ্াঞ্জলির মন্ত্রের শেষভাগে শ্রতিগোচর হয়, “ণবিগথান্থানে 
ভয়ে বচ !” 

এ প্রকার মন্ত্র ধীহার! উচ্চারণ করেন, তাদৃশ পুরোহিতের সংখ্যা নিতান্ত 
অল্প নহে, সহরে ও মফঃস্বলে একাকার বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না । তাদৃশ 
পুরোহিতগণের ক্ষিপ্রকারিতীরও যথেষ্ট পরিচয় আছে। এক একজন পুরোহিত 
চারিদণ্ডের মধ্যে চৌধাটখানি সরস্বতী পুজা করিতে পারেন! একজন পুরোহিত 
স্বয়ং শ্লাঘ। করিয়া বলিয়াছিলেন, “অর্দপ্রহরের মধ্যে তিনি কলিকাতা সহরের 
ছোট বড় একশত ছাগ্সান্ন খানি বাড়ীতে একশত ছাপ্পানটটি লক্ষ্মীপূজা করিয়া- 
ছিলেন। এতদ্যতীত আর এক প্রকার দৃষ্টান্ত বিদ্বমীন,__ধীহারা নিত্য পূজারি। 
এক একজন গৃহস্থের বাঁটীতে শীলগ্রীম শিলাপুজ1 করিবার জন্য বেতন পান, 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ (অধিকাংশই ) বেলা ১০১১টার সময় জুতা! 
পাছে দিয়া চুল ফিরাইয়! আতপ-তখুঁলের গামছ। হস্তে অর্তি দ্রুতবেগে জমান 
বাড়ীতে হাজির হন, ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়াই ঠন্‌ ঠন্‌ শবে ছুইবার ঘণ্টা 
বাজ্জাইয়া ছুইতিন মিনিটের মধ্যে গামছাঁয় নৈবেছ বাধিয়! লইয়া বাহির হইয়া যান। 

এপ্রকার পুজীতে কি প্রকার কার্ধা সিদ্ধ হয়! সকলেই তাহা বুবিতে পারেন, 
অথচ ভুক্তভোগী হইয়াও উপযুক্ত পুরোহিতের অভাবে কেহ সেই ছুঃক্কিয়ার দমন 
করিতে পারেন না । বেশীকথা কি মহাঁশক্তির পৃজাতে ও মহাবিত্রাট ! এক একজন 
পুরোহিত একরাত্রে বিশ পচিশ খানি বাঁড়ীতে এমন কি ততোধিক বাঁটাতেও 
কানীপুজ। সমাথ। করিয়া থাকেন !!! নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্চচন্্র আপন 
অধিকার মধ্যে তাঁদৃশ ভট্টাচার্যের ব্রন্ধোতর কাড়িয়া লইয়া সেইরূপ অশাস্্রীয় 
পুজা বন্ধ করিয্াছিলেন। বর্তমান আর্ধ্য সমাব্জে তীহার তুল্য স্বধর্শ-নিষ্ঠ তেজস্বী 
সমীজ পতি-অতি-বিরল। 


এখন মুলত্কথা এই হইতেছে যে, শতকরা পাঁচজনের অধিক উপযুক্ত পুরোহিত 


১৮শবর্ষ। পৌরোহিত্য-স্ক্ষিসিভ৷ ২০৩ 


প্রমুখ পুরোহিত সভার প্রতিষ্ঠাত্গণ আমাদের সমাজের এই নিদারুণ অভাব 
বিমোচনের চেষ্টা করিতেছেন, ইহা যারপর নাই আননোর বিষয়, হিন্দু ৃতুসছগণের 
প্রায় সমস্ত ক্রিাকাণ্ড পণ্ড হইফ্লা যাইতেছে, ধাহাঁরা৷ এই মহাপাঁপ দুরীকক্পণে 
উদ্যোগী তাহারা হিন্দু সাধারণের অগোণ্য ধন্যবাদের পাত্র। অজ্ঞ ভটটাচারধা- 
গণরকে পণ্ডিত করিয়া, এবং উপযুক্ত শিক্ষাদানে নব নব পুরোহিত প্রস্তত করিয়া! 
সনাতন ধর্ম রক্ষা করিতে পারিলে সমাজের বিশেব মঙ্গল সাধিত হইবে, উদ্‌- 
বোগীর! সাধারণের আশীর্ববীদভাজন হইবেন, ইহাতে অন্ুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা 
কায়মনোবাকো প্রার্থন৷ করিতেছি, জগদীশ্বর তাহাদের সাধু উদ্ধম সফল করুন। 





পৌরোহিত্য-শিক্ষানভার্‌ কা্যবিবরণ। 
উদ্দেশ্য | 


হিন্দুর দশবিধ সংস্কার ও নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাঁপের যথাঁষথ সম্পাঁদনাঁভি- 
প্রায়ে যাঞ্জনক্রিয্নাশিক্ষার উংকর্ষবিস্তার ও স্থবাবস্থা সম্পাদনই এই সভার উদ্দেন্ঠ। 
যাহাতে ব্্ণাম ধন্মীবলঘ্বিগণ অল্লায়াসে ও অনব্যয়ে স্ব স্ব বরণাশ্রমানমোদ্িত 
ক্রিয়াকলাঁপের যথাযথ সম্পাদন করিতে সমর্থ হন, যাহ!তে ধর্ম্শীস্ত্াধ্যাপকগণ 
দেশ মধ্যে সদাঁচার ও ধর্ম্মানুরাগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্টে স্ব স্ব ছাত্রগণকে সনাতন ধান" 
মোদিত নিত্য নৈমিক্তিক ক্রিয়াকলাপের অন্ুষ্ঠানোপযোগী শিক্ষা প্রদান করেন ও 
যাহাতে ছাত্রগণ, শাস্তনির্দিষ্ট যন কার্য্য সম্পাদন দ্বার! অনায়াসে জীবিক। অর্জন 
করিতে সমর্থ হন, যাহাতে দেশমধ্যে ধন্মান্ুমোদিত আচার ও নীতির প্রতি সাধা- 
রণের অনুরাগবর্ধিত হয়, তদভি প্রায়ে বক্তৃতা প্রদান, পুস্তক প্রণয়ন, শাস্্রব্যাথ্যান 
প্রভৃতি নানাবিধ উপায় অবলম্বন এই সভার উদ্দেশ্ত বলিয় বিবেচিত হইবে। 
শ্রীযুক্ত দিনপ্রকাশ ব্র্ষচারী মহাশয় ইহার প্রধান উদ্যোগী । ইহার ১ম অধিবেশন 
স্থান-৩*নং তারক চট্টোপাধয়ের লেন কলিকাতা । তারিখ ১৩১৬ সাল, ১৩ই 
আবাঁঢ়। এই দিনস্থির হয় যে, যাজন কার্যের শিক্ষাও সুব্বস্থার জন্ত একটা সভা- 
স্থাপন আবশ্যক । এবং উহার আবশ্তকত্তা ও উপযোগিতা বিবৃত করিয়! সাধারণের 
অবগতির জন্ত, একখানি বিজ্ঞাপন পত্র প্রকাশিত করা হউক ও বিজ্ঞাপন লিখিত 
দিবসে বিজ্ঞগনৌক্ত বিষঞের আলোচনার জন্ট, হিন্দুপাঁধারণকে আহ্বান করা 
হউক | 


২০৪ - জন্মভূমি । ৫ম সংখ্যা? 


৯৯ 
য় অধিবেশন হয় _-২০শে আঁষাট ৯৩১৬ সাঁল। স্থান ও'নং তারকচন্টোপাধ্যায়ের 
লেন। ্রীযুক্ত রান চন শাস্ত্রী মহাশের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত ভাগবত কুমার 
গোস্বামী মহাশয়ের সমর্থনে সর্বসন্মতিক্রমে স্থিরীরুত হইল যে, সনাতন হিন্দ ও 
সদাচারসম্মত নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ যাহাতে শাস্্রসন্মত ভাবে সম্পাদিত হয়, 
ভাহার জন্ত একটা সভা স্থাপন করা হউক, এবং জনসাধারণকে এই সভার উপ- 
কারিভ। আবন্ঠকতা বুঝাইরা দিয়া, ইহার প্রতি সহান্ভূতি আকর্ষণ করা হউক। 
ও অধিবেশন। স্থান-__৬৯ সুকীরা স্াট | সময়-_দন ১৩৯৩ সাল, ১৬ই শ্রীব্ণ 
অপরাহ্ণ ৫ ঘটকা। এইদিনে পৃজ্যপাদ প্রীমদ্‌ জ্ঞানানন্দ স্বামী মহারাজ সভা- 
গতির আসন অলঙ্কৃত করেন৷ 
এইদিনে ত্রা্খণ সভীর বর্তমানতা সন্ধেও পুরোহিত সভার উপযোগিতা, এইরূপ 
বুঝাইয়। দেওয়া হয় ঝে, ব্রাঙ্ধণ সভায় ত্রাঙ্মণগণই যোগদীন করিতে পারেন, কিন্ত 
পৌরোহিত্য শিক্ষীসভায় ভ্রাঙ্মণ হইতে সংশুদ্র পথ্যস্ত হিন্টুসস্তানগণ,দীন্ষণ গ্রহণের 
জন্ত যোগদান করিবার অধিকারী । 
৪র্থ অধিবেশন । স্থান ৬৯ স্থুকীর! ্রাট, €টার সময় ৩১শে ভীদ্্র ১৩১৬ সাল । 
এই অধিবেশনের সভাপতি ্রীমদ্‌ জ্ঞানাননদ শ্বামী মহাশয়। এই অধিবেশনে মুদ্রিত 
নিমীবলীর পাওঁলিপি পাঠ করা হয়। এবং নিযমাবলীর বিধাঁনানুসারে বর্তমান 
বর্ষের নিমিত্ত নিয়লিখিত সভাগণ সভাক়্ অবৈউনিক কর্মচারিরূপে নির্ধবাচিত 
হয়েন! 
সভাপতি-_মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাথ্যানাঁথ তর্কবানীশ। 
সহকারী সভাপতিগণ_ 
্ীযুক্ত অতুলরুষ্ণ গোস্বামী । 
৮”. অস্বিকীচরণ বিগ্ঠারতব 
৮». দিনপ্রকীশ ব্র্চারী 
*.. সর্কেখর বিষ্ভানিধি 
».. দক্ষিণাচরণ স্মুতিতীর্থ 
»... জালমোহন বিদ্যার 
৮». গ্রামাচরণ কবিরদ্ধ 1 
সম্পাদক পণ্ডিত রায় রাছেন্দচন্্র শীস্্ী বাহাছর এম এ, সহকারী সম্পাদক 
প্রীগোপানচরণ স্মৃতিভূষণ ও শ্রীযুক্ত যতীন্ত্রনাথ দত্ত । 


সপ বর্ধ। পৌরোহিত্য-শিক্ষাসভার কাধ্যবিবরণ। ২৪৫ 





এই মভায় পণ্ডিত শরীতুক্ত কানাখ্যানাথ তরকবাগীশ ও ক্র্ত সর্বে্বরবিগ্ঠানিধি 
মহাশরদ্বয়ের উপর কলিকাতা ও তন্লিকটবর্তাঁ স্থানে যে সকল শাস্ত্রজ্ঞ ও সাচার 
সম্পন্ন পুরোহিত আছেন, তাহাদের নাম ধাম ও শ্রেণীবিভাগ করিবার ভার 
অর্পিত হইল ও তীহ্থাদের দুইজনের উপর পৌরোহিত্য-শিক্ষোপযোগী পাঠ্যগ্রস্থের 
তানিকা নির্দেশ করিয়া দেওয়ার ভার অর্পণ করা হয়। স্থির হইল যে, তিন মাস 
- অন্তর সভার অধিবেশন হইবে। শ্রীঘুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত ঘতীন্্রনাথ 
দত্ত মহাশয়ের উপর সত্যসংগ্রহের ভার অর্পিত হয় । মাসিক ॥০ আনা! চাঁদা 
প্রদীন করিলে সভ্যশ্রেণী ( সাধারণ ) ভুক্ত হইতে পারিবেন। অসাধারণ সভ্য 
বিশিষ্ট সত্য বলিয়! অভিহিত হইবেন । 
৫ম অধিবেশন । স্থান ৩* নং তারক চট্টোপাধ্যায়ের লেন। সময় ৬ই চৈত্র, 
হাঁয়ণ ১৩১৬ সাল। সভাপতি শ্রীযুক্ত দিনপ্রকাশ ব্রদ্ষচারী। এইদিনে শ্রীযুক্ত 
যতীন্তরনাথ দত্ত মহাশয় ধনরক্ষক রূপে নির্বাচিত হয়েন। অতঃপর ইহাও স্থির 
হইল যে, পৌরোহিত্য শিক্ষাসভাঁর কার্যালয়, ৩৯ নং মাঁণিক বস্থুর ঘাট ট্রীট, 
জন্মভূমি কার্যালয়ে স্থানাস্তরিত করা হউক, এবং শ্রীযুক্ত আনন্দ চক্র তর্কবাগীশ 
মহাশয্বের প্রস্তাব, ক্রমে স্থির হয় যে, যদি কেহ ধশ্মীর্থে এককালীন কিছু দান 
করেন ভাহাও গৃহীত হইবে। মাসিক চারি আনা পর্যন্ত চাদা দিলেও সভ্য শ্রেণী 
ভুক্ত করা হইবে । 


শপে 


আর্তের আশ্বাস । " 
লেখক, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঠাঁকুর এম, এ। 


ভূবন ব্যাপিয়া, জগত ছাপিয়া, 
দেখিস্থু তোমার হাঁসি । 

হা্গ দেখি মোর, পরাণ বিভোর, 
বুঝিন্ু দিবে না ফাঁসি ॥ 

নিবিড় তিমির, মাঝেতে মিহির, 
হেরিনু কাপিল প্রীণ। 

সখের আশায়, মরি পিপাশায়, 
কৈন্থু বিষজল পান ॥ - 


২০৬ জম্মভমি ৷ হয সংখ্যা। 


বিষে মোর হিয়া, গেল জজ্জরিয়া, 
আধারে ভরিল ধরা । 

দেহ প্রাণ মৌর, সব হলঃঘোর, 
অজ্ঞান তিমিরে,তরা ॥ 

দেহ অবসাদে, মনের বিষাদে, 
সকলি দেখিস্থু ফাকি। 

তোমার যেরূপ, প্রচ্ছন্ন অরূপ, 
দেখিতে রহিল বাকি ॥ 

আধারে আধারে, ঘুরে চারি-ধারে, 
পড়িন্থ অগাধ জলে। 

হাবু ডুবু খাই, হেন দেখি নাই, 


যে মোরে আসিয়। তোলে ।। 
বিজলীর আভা, মম মন লোভা, 
পড়িল চকিতে আসি । 
সেত”;কিছু নয়, জেনেছি নিশ্চয়, 
তোমার মধুর হাসি ॥ 
মধুপুর । ২৭৬১৯১০। 


মমালোচনা। 


জীবন ।-_-্রীযুকত হেমেম্্রনাথ সিংহ বি, এ, প্রণীত, মুল্য আট আল! । 
আত্মীয় বিয়োগে সংসারের লোকে শোকাভিভূত হয়, এটি নিদ্ধারণ, ইহা প্রতিপন্ন 
করিবার নিমিত্ত, হেমেন্্রবাবু জীবনের অমরত্ব সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। 
নশ্বর দেহের বিনাশকেই লোকে মৃতু বলে; বিবিধ শান্সের প্রমাণ দেখাইয়া 
হেমেন্ত্র বাবু তাহ! খণ্ডন করিতেছেন; দেহের বিনাশকে তিনি মৃত্যু বলেন না 
তিনি বলেন, জীবন অমর, সুতরাং মন্ব্য অমর, জীবনের মৃত্যু নাই, মানুষেরও 


মৃত্যু নাই। পুস্তকখানির আছ্চ্যোপান্ত আমরা আলোচন! করিয়া দেখিলাম, 
অপঙ্কার অংশের বিয়োগ করিয়। সার সার অংশ বাছিয়! লইলাম, বুঝিতে পাযা- 
গেল, হেমেন্ত্র বাব 'এতং প্রণয়নে বিতর পরিশম করিষাঁঁচিল 7 ভন কী 





১৮শ বর্ষ, সমালোচনা । ২০৭ 





যে'বে শাস্ত্রে আছে, হুঙ্গানুসুক্্রূপে তাঁহার অগ্গশীলন করিয়াছেন বিশেষ প্রমাণ 
যোগ্য উদাহরণ গুলি সংগৃহীত হইয়াছে । ভোজনাবসাঁনে মিশর বাসীর! নিমন্ত্রিত 
ব্যক্তিগণকে নর কঙ্কাল প্রদর্শন করিয়া নর দেহের নশ্বরত্ব শরণ করাইয়। দের, 
এই দৃষটান্তট অতীব প্রশংসনীয় । দেহ নশ্বর, জীবন নশ্বর নহে, প্রবীণ গ্রন্থকারের 
এইট পিশ্ধ সংস্কার এই সংস্কার দর্শন শাস্ত্রের মন্মান্ুসারে সাঁধারণকে বুঝাইয়া 
* দিবার প্রয্মাস, অবশ্যই শ্লীঘনীয়, এই তত্ব হদয়ঙ্গম করিয়৷ আমর! সিংহ মহাঁশয়কে 
অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। “জীবন*-_পুস্তিকার পরিমাণ ৫১ পৃষ্ঠা 
মাত্র, এত ক্ষুদ্রায়তনের মধ্যে এত সংক্ষেপে এই জটাল তন্বের পরিস্কার ব্যাখ্যা 
করা, আরও অধিক প্রশংসার বিষয় ; কিন্তু একটি মূল বিষয়ে আর্যমতের সহিত 
সিংহ মহাশয়ের মতের অনৈকা পরিলক্ষিত হইল | আর্য খধিগণের মতে জীবন 
ও আত্ম! এক বস্ত নহে, সিংহ মহাশয় বলিতেছেন, জীবন এবং আত্মা একই বস্। 
আত্ম! অবিনশ্বর ইহা আর্য শাস্ত্র চির সিদ্ধান্ত, আত্মা অবিনাশী, আত্মার বিয়োগে 
মানবের মৃতু, ইহা স্বীকার করা যাঁয় নাঃ জীবনের বিচ্ছেদেই মৃত্যু বলা হয়। 
ধাহার! মানব দেহের অন্তর নিহিত জীবাস্্া পরমাস্মার পার্থকা স্বীকার করেন 9 
সিংহ মহাশয়, তাহাদিগকে কি বলিয়া বুঝাইবেন, তাহাই আমরা জানিতে ইচ্ছা 
করি। 
মোটের উপর পুস্তিকাখানি পরম সুন্দর ও বাঁঙ্গালাভাবার গৌরবের সামগ্রী 
হইয়াছে, ইহা অবশ্ঠ স্বীকাধ্য। অর্ধ মুদ্র! মাত্র ব্যয় করিয়। বঙ্গবাসী পাঠকের! 
বিস্তর উপকার পাইবেন সন্দেহ নাই। 
খা |___কলিকাতা মেডিকেলকলেজের রসায়ন বিজ্ঞানের সহকারী 
অধ্যাপক, গবর্ণমেন্ট রসায়ন পরীক্ষক, ্রীযুক্ত ডাক্তার চুনীলালবন্থ, রায় বাহাদুর 
এম, বি, এফ, পি, এস, এই পুস্তকখানির প্রণয়ন কর্তা । মূল্য এক টাকা 
এই পুস্তকে স্বাস্থ্যের সহিত খানের সম্বন্ধ, খাছ কাহাকে বলে, খাগ্তের 
প্রয়োজনীয়তা, পরিপাক প্রণালী, খাগের বিভিন্ন উপাদান ও ভাহাদিগের' গুণ, 
খাছ্ের পরিমাণ নিরূপণ* খান্গের অন্তান্ত উপকরণ, নিত্য ব্যবহার্য খাদ্ক সম্বন্ধে 
কয়েকটি কথা, খাগ্ের পরিপাঁকের সময় ও পরিপাচাতা, রন্ধন, দ্বয়সভেপে আহা- 
রের পরিমাণ ও সময়, পরিমিত ভোজন ও দীর্ঘতীবন লাভ, আমিষ ও নিরামিষ 
ভোজন, খানে ভেজাল ও তগ্লনিবারণের উপায়, খাদ্যের ভেজাল নিবারণের উপায় 


্ট 


২০৮ জন্মভূমি ।- €ম সংখ্যা। 


নিরঘন্ট পাঠ করিয়াই পাঠক মহাশয়ের বুঝিতে পারিবেন, এই পুস্তকথানি 
সংদারে কতদূর উপকারে আদিৰে। নির্ঘণ্ট দেখিযাই উপকার বুঝিয়া লওয়া 
হুইল, গ্রন্থ গৌরবে ইহা! মনে করিতে হইবে না, ধিনি ইহ প্রণয়ন করিয়াছেন, 
তিনি বহু ভত্বদর্শী এম, বি, উপাধি প্রাপ্ত, নাম লব স্থবিজ্ঞ ডাক্তার গবর্ণমেন্টের 
রসায়ন পরীক্ষক, ইহাতেই এ গ্রন্থের সমধিক গৌরব। ডাক্তীর চুনীলাল বানু 
এই পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠা হইতে, শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত যে যে, বিষয়ের আলোচনা 
করিয়াছেন, লিপিতে হয়, লিখিলাম, আলোচনা করিতে হয় রুরিলাম, এমন 
বিবেচন! করিয়া তত-তৎ বিষয়ে লেখনী ধারণ করেন নাই) অজ্ঞবিজ্ঞ সকল 
লোকে যাহাতে পাঠ করিবামাত্র। অর্থ বোধ করিতে পারেন সেইদিকে তিনি 
বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন ) যেখানে থে প্রসঙ্গ ধরিয়াছেন, ম্নেইখানে তন্ন তন্ন করিয। 
তাহা বুঝাইয় দিয়াছেন। খাদ্যের নাম, খাচ্ের উপযোগী খাগ্য বস্তর গুণ, বন 
বিশেষের দোষ, পরিপাকের নিয়ম, কোন কোন বস্তু রোগের হেতু, এবং কোন 
কোন বন্ত একেবারে পরিত্যজ্য অতি পরিষ্কার প্রাঞ্জস ভাষায় তাহা ভিনি অতি 
খরিপাঁটি রূপে পরিব্যন্ত করিয়াছেন। পুস্তক পাঠ করিয়া! লোকে আমোদ করুন, 
রাসায়নিক, পণ্ডিত মহাশ্রয়েরা রচনার প্রশংসা করুন, পাঠকগণকে আমরা এমন 
অনুরোধ করিতেছি না, সে উদ্দেশ্যেও এ পুস্তক লিখিত হয় নাই। স্বাস্থ্য বন্ধ 
বুঝিঝর যদি বাসন! থাকে, মানুষের প্ররুত খাদ্য কি কি, খাগ্ভের পরিমাগ কতটুকু 
হওয়া উচিত, খাচ্চ পরীক্ষায় কোন গুলি জীবন রক্ষার উপযোগী, তাহা জানিতে 
যদি একান্ত অভিলাষ হয়, খাদ্যের নিয়ম পালনে দীর্ঘকাল বীঁচিয়া থাকিবার যদি 
ইচ্ছ। থাকে, শিশুগণের শরীর পালন ও স্বাস্থ্য বিধাঁন বদি কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান 
হয়, তাহা! হইলে হুনীলাল বাবুর সূদ্উপদেশ গুলি অভ্তিনিবেশ পূর্বক প্রণিধান 
করুন, প্রন্কত বিচার পূর্বক হিতকর উপদেশ পূর্ণ নিয়ম গুলি পালন করুন, স্থী 
হইতে পার্সিবেন, জীবনধারণ সফল জ্ঞান হইবে।. এদেশের সংসারি লোক 
মাত্রেরই এই পুন্তকথানির আঁদর করা কর্তবা। ডাক্তার চুনীলাণ বাবু এই 
মহোপকারী পুস্তকখানি প্রচার করিয়া নানা ব্যাধিক্রিষ্ট বক্ষবাসীগণের যে 
মহোপকাঁর সাঁধন করিলেন, তজ্জন্য আনর। তীহাকে অন্তরের সহিত শত শত 
ধন্বাদ অর্পণ করিতেছি। 








প্জননী জন্মনুলিস্বভরমাকৃদি মহীষ্তীগ 
হ্যাচিনশ্ষপ্পত্রিক্ষা শু ভনম্মাতলোক্লী 


১৮শ বর্ধ। | ১৩১৭ সাল, আশ্বিন । | ক সা। 





সমাজ-নংস্কার । 
লেখক-_নাট্যাচার্যয শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোঁষ। 


সম্মতি আইন লইয়া আমাদের হিন্দু সমাজে নানা আন্দোলন হইয়াছিল 3 
আইন প্রভাবে আমাদের ধর্মের উপর আঘাত হইতেছে, এই আমাদের আন্দো- 
লন। গর্ভাধান সংস্কারে, ব্যাঘাত ঘটিবে, ইহাই আমাদের আপত্তির কারণ, কিন্তু 
উক্ত আন্দোলনে. অনেকে ধাহাদের আচার বাবহার দর্শনে আমরা কখন অহিদ্দু 
বলিতে পারি না ।) যোগদান করা! দুরে থাকুক, তাহারা এই আইনটি বিধিগঙ্গত 
ভাবিয়াছিলেন। দেশকাল প্রভেদ না হইলে সকল হিন্দুই একমত হইতেন নিশ্চয়। 
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শাস্ত্রে আছে, গর্ভাধান সংস্কার না হইলে পাপগ্রস্ত হইতে হয়, কিন্তু আন্দোলন 
কারীরা বলিতেন, এ স্থতির নিয়ম উপস্থিত স্ময়ের নিখিত নহে; যে সময ব্র্ীচধ্য 
প্ররল ছিল, এ নিয়ম সেই সময়ের নিমিত্ত । উপস্থিত সময়ে য্থন ্বণিত বাঁর- 
বিলাসিনীগণ এত প্রবল, আর যখন বিজ্ঞান গর্ভাধান সংস্কারের বিরোধী, তখন 
সম্মতি আইন প্রচার হওয়াই মঙ্গল। বৈজ্ঞানিকের মতে অপরিস্দুট আধারে উত্তম 
সন্তান জন্মিবার সম্ভাবন! নাই, আর দেখা যায়, বালিকা অবস্থাতেই স্ত্ীধর্ম হই " 
তেছে, এ অপরিশ্দুট অবস্থায় সন্তান হইলে সন্তান হীনব্ল হইবে, সেই কারণে 
রজঃম্ঘল। হইলেই যে গর্ভাধান সংস্কার হওয়া উচিত, ইহা! কদাচ যুক্তিসঙ্গত হইতে 
পারে না। এইরূপ বিরোধী আন্দোলনে প্রমাণ করে যে, দেশ কাল পাত্র 
' অঙ্গমারে ( শান্ত্রেই বিধি আছে )" শাস্ত্রীয় নিয়ম পরিবর্তিত হইতে পারে) উপ- 
স্থিত অবস্থায় স্থূল দৃষ্টিতে অনুমান হয় যে, বুঝি বা! কতক শান্ীয় নিয়ম পরিবর্তিত 
হইলে ভাল হইত। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেরই বিবেচনায় বিধবা-বিবাহ 
প্রচলিত হওয়া উচিত। উচিত বা অনুচিত, এ কথা বলিতে আমরা প্রন্থত 
নহি; কারণ উচিত অন্ুচিত স্থির করিতে হইলে বিস্তার বৃহদর্শন প্রয়োজন। 
যাঁহীরা বিধবা-বিবাহের অতিশয় বিপক্ষ, বাল-বধব! দর্শনে তাহাদের হদয়ও দ্রব 
হয়, কিন্ত ধাহার। পক্ষ, তাহার! দয়ার পরবশ হইয়া একেবারে স্থির করেন, 
বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া! নিতান্ত প্রয়োজন । কেবল দয়ার বশবর্তী হইয়া 
প্রয়োজন স্থির করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে; এবিষয় স্থির করিতে 
হইলে অবশ্তই বিবেচনা করা উচিত, ইহাতে কুমারী-বিবাহে কিছু হাঁনি হইবৈ 
কিনা? সেহাঁনি সামান্ত বা অধিক? বহুদিনের সংস্কার বশতঃ সকলেরই 
মনের ধারণা হওয়া সম্ভব যে, কুমারীর সহিত বিবাহ হইলেই ভাল হয়। যাহার 
একবার বিবাহ হইয়াছে, তাহার সহিত বিবাহ হওয়া যেন একটা দ্বণার কথ! । 
যতগুলি বিধবা-বিবাহ হইয়াছে,তাহার অনেকস্থলে বিবাহ হইবার প্রলোভন ছিল ; 
কেহ বলিতে পারেন, কুমারীর বিবাহেরও ত প্রলোভন আছে, প্রলোভনের বশী- 
ভূত হইয়৷ অনেকেই ত পুত্রের বিবাহ দেন। সত্য, প্রলোভনের বশীভূত হইয়া 
বরকর্তী পাত্রী স্থির করেন বটে, ক্রিস্ত প্রলোভন না' থাকিলেও তিনি পুত্রের 
বিবাহ দিতে বাধ্য! | 
বিধবা-বিবাহের প্রলোভন এ গ্রলোভন হইতে স্বতন্ত। এস্থলে বিচার 
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একদীফা ধরিয়া লন, তারপর লাভালাভ বিবেচন!। সমাঞ্জ কিছু বলুক বা না 
বলুক, একজন একটা বিধবাঁকে বে স্ত্রী বলিয়৷ ঘরে আনিবেন, তাহার দাম কি ?' 
অনেক স্থলে বিধবা-বিবাহ করিয়া বর যেন শ্বশুরের মাথা কিনিয়া বসেন; এরূপ 
বিধবা বিবাহ স্থলে অনেক বিড়ম্বনা সম্ভব? ধাহাঁরা বিধবা-বিবাহের পক্ষ, তর" 
দেখান, বিধবা-বিবাহ্‌ প্রচলিত না! থাকায় ভ্রণহত্যা ও ব্যভিচার প্রভৃতি অনেক 
: ছুঙ্ছিয়া প্রবল হয়। বিধবা-বিবাহ পক্ষপাতি অনেকের মনে এইরূপ ধারণ|, অনেক 
বিধবাঁর দৈহিক নির্ম্মলতা থাকিতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ মানসিক নির্মল! অতি 
বিরল। সম্পূর্ণ নির্শলতা যে বিরল, ইহা! অতি সত্য; ইহা! পুরুষ এবং স্ত্রী, 
উভয়ের পক্ষেই। কেবল বিধবা কেন, সধবাঁর পক্ষেও কলুহচ্ছায়৷ হৃদয়ে পড়ে 
না, এরূপ আদর্শ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না) কিন্তু বলবান হৃদর সে ছায়া 
দুর করিতে সক্ষম। বিধবার মনে কখন কখন শরতের মেঘের স্তায় কুচিত্ত। 
উদয় হয় বলিয়! যদি বিবাহ দেওয়া প্রয়োজন হইত, তাহ! হইলে আমর! মানবী- 
দেহে অনেক দেবী দর্শনে বঞ্চিত হইতাম। এরূপ দেবীর অভ।ব সমাজের সাধা- 
রণ ক্ষতি নহে। ধীহার! বিধবা-বিবাহের বিশেষ পক্ষ, তাহাদের মধ্যে কেহ যদ্দি 
অসহায় বাল্যকাল শ্মরণ করেন, বেশ-ভূষা বজ্জিত! শ্রেহময়ী দেবীমূর্তি তাহার 
স্থাতিপথে উদয় হইবে) যে দেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে, নভেলে বর্ণিত 
বা বহু অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ভিন্ন সে দেখে চ্চাৃশী দেবী-প্রতিম! দেখিতে পাঁইবে নী 5 
সে সকল গ্রদেশেও দেখিবেন ধে, ধাহারা চির বৈধব্য অবলম্বন করেন, তাহারাই 
সর্বাপেক্ষা সমাজ-পুজ্য । আমাদের দেশে পুরুষের ছুইবাঁর বিবাহ হইবার 
কোন বাধ! নাই, তথাপি ধিনি ছুইবার বিবাহ করেন, তাহাকে একটা কৈফিয়ৎ 
দিতে হয়, বন্ধুবাদ্ধবেরও প্রচ্ছননশ্লেং সহিতে হয় । আমরা বিধবা-বিবাহের পক্ষ 
বা বিপক্ষ নহি, সমাজ যদি সঙ্গত বিবেচনা করেন, আমধাঁও সঙ্গত বিবেচনা 
করিব। যদিও আঞ্রকাল আমাদের সম[জবন্ধন অনেকটা শিথিল হইয়াছে, তথাপি 
সমাজের সাঁমান্দিক ক্ষমতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। সমাজ সংস্কারক 
যদি কেবন দয়ার বশীতৃত হইয়া এবং হেথায় হোথায় জণ্হত্যা দেখাইয়| বিধবাঁ- 


বিবাহ অতি কর্তব্য বলিয়। বিবেচনা করেন, সেরূপ সমাজ-সংস্কারের আমরা! 
সম্পূর্ণ বিরোধী । 

রাজ করুণায় অনেকে সমাজ বিরোধী কার্য করিয়।৷ সমাজ কর্তৃক দণ্ডিত 
হইবেন না ইহা ভাবিয়া ধিনি সমাজকে উপেক্ষা করেন, তিনি যে আচার ত্র 
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সমাজের নিষ্কম রক্ষা সকলেরই কর্তব্য । সামাজিকতা মানুষের লক্ষণ; 

ইহার প্রতি উপেক্ষার নিশ্প্পই ক্ষতি হয়) আমরা যদি আত্মসমাজ উপেক্ষা 
করি, তাহা হইলে আমরা পৃথিবীতে সন্মান হারাইব। সত্য দৃষ্টিতে যে যে সমাজ 
কুসংস্কারাপন্ন ব্লিয়। প্রতিপন্ন হয়, সে সমাজকে উপেক্ষা করিতে নিরপেক্ষ ন্টায়বান 
রাজাও কুষ্টিত হন । সমাঞ্জের সামাজিক আবেদন সুসভ্য রাজাকেও শুনিতে 
হয়। আমরা অনেক স্থলে সমাজবন্ধন লক্ঘন করিয়া, আমাদের রাজার চক্ষে 
সন্মানভীজন নহি, আমাদের সনাজের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিও সম্ধাজ-বন্ধনের শিথিলতা 
বশতঃ রাজদ্বারে সমাজের কথা জোর করিয়া! বলিতে পারেন না। আপনাদের 
সমাজ-বন্ধন কোথায়? এ কথা বলিয়। অনেককে উপেক্ষিত হইতে দেখ! 
গিয়াছে । যে যে, স্থলে আমাদের সমাজ-বন্ধন দৃঢ়, সেই সেই স্থল স্পর্শ করিতে 
কেহই সাহদ করেন না) অতি দীন-দরিদ্র কুলন্ত্রীর পান্ধী হাইকোর্টে উঠিতে দিতে, 
হয়; উৎকলের এক দেব মন্দিরদবারে পাঁগাঁরা একজন পদস্থ রাজ্জপ্রতিনিধিকে জুতা 
খুনিতে বলে,সামাজিকতা শ্মরণ করিয়া তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। কথা 
উঠিতে পারে, তবে উন্নতি কিরূপে হইবে? আমরা বলি, সংস্কার মন্দ হইলেও এক 
দিনে তাহা দূর হইতে পারে না । উপস্থিত ক্ষেত্রে বিধবা-বিবাহ্‌ প্রচলিত করিতে 
হইলে সংস্কারক মহাশয়েরা সকলের মত গ্রহণ করুন; কোন্‌ দিকে কিন্ধপ ক্ষতি. 
হইবে, কোন্‌ দিকে ক্ষতি হইকে না,ভাহা! গভীর চিত্ত! ও বছুদর্শীতায় স্থির করুন 
যাহারা যে সংস্কারের বিরোধী, যুক্তি ও প্রমাণের দারা তাঁহারা সে বিরোধ ভঞ্জন 
করুন। আপত্তি করিতে পারেন, একপ নির্বোধ ব্যক্তি আছেন, যিনি কোন 
রকমে বুঝিবেন না ; অবস্ঠই বুঝিবেন। যিনি বুঝিবেন না, শা তীহার বিরোধী 
হুইবে। দেশ কাল পাত্র বোধ ধাহার নাই, তিনি সমাজের যোগ্য নন্‌। শান্ত 
দূ বাক্যে বলিয়াছেন, দেশ কাল পান্র বুঝিয়া সমাজ সংস্কার করা উচিত, এবং 
চিরদিনই সেইক্ধপ সংস্কার চলিয় আসিতেছে। দ্বাপরের নিয়ম কলিতে নাই।, 


শাস্বকার অবস্থা বুঝিয়া তাহা পবিবর্ভন করিয়াছেন । হিনদুশাস্ত্র অনুচিত কার্যে 
বিরোধী, উচিত কার্ধোর পিরোধী নয়। 





তি 


সীত্চা। 


৪৬, 
লেখক--্রীযুক্ত অস্থিকাচরণ গুপ্ত 
সময়ের প্রান্ত এতই বেশী যে, কবিবর রাজকষ্চরায় বা্দীকি রামায়ণেয 
অনবাষে প্রবৃত হইক়াও সীতার রূপ দ্ব্ধ বান্মীকির উপর বাড়াইয়া ছৃকথা না 
বলিয়া থাকিতে পারেন নাই £₹- 
. স্টাসতৃতং তদা্তস্তমশ্মাকং পূর্বাজে-বিভৌ । 
অথমে কষ ক্ষেত্রং লাঙ্গলান্দুখিতা-ততঃ ॥ 
ক্ষেত্রং শোধয়ত৷ লব্ধা নায়া সীতেতি কিশ্রুত! 1 
ভূতলাছখিতা-সা-তু ববদ্ধত মমাযজ! ) 
বালকাণ্ড। 
রাজকঞ্চ রায়ের অহ্বাদ,_ 
অনস্তর একদিন হল দিয়! আমি। 
কর্ষণ করিতেছি নিজ-যজ্ঞতৃমি ॥ ; 
সহসা সন্ুথে মোর দেখি হেনকালে। 
উঠিল একটা কন্ঠা লাঙ্গলের ফালে ॥ 
হলের সীতায় কন হইলা উিতা। 
এ হেতু উহীর নাম রাখিলাম সীত। ॥ 
অযোনি সম্ভব! এই তনয়! আমার। 
রূপেতে দেখিতে স্বর্ণ কমল আকার ॥ 
আমারই গৃহেতে কন্ঠা বাড়িতে লারিল। 
দেখিয়। আমার মনে আনন্দ হইল ॥ 


দারক-নাগিকার রূপ বর্ণনার এতটা ছড়াছড়ি, াঙ্গালার কবি প্মহাজন যেন গতঃ 
সগস্থা” এই মহাঁবাকা প্রতিপালনের জন্ত তাহাদের রূপ বর্ণনায় ক্ষান্ত থাকিতে 
পারেন না। সীতাদেবী যখন লীলার জন্য ভূতলে অৰতী্ণা, তখন নারীজন্মের 
আকাঙ্কিত রূপের প্রয়োজন বটে, তাহার অভাবও ছিল না, কেনই বা থাকিবে & 
তিনি সাক্ষাৎ লক্্ী।. বানীকি এই কথাটীমাতর বলিয়া কষা ০৯ , 


২১৪ জন্মতূমি। : ৬ষ্ঠ সংখ্যা । 
তঙ্ত-ভূয়োবিশেষেশ মৈথিলী জনকাম্মজা | 
দেব্তািঃসমারূপে সীতা শ্রীবর রূপিনী॥ 

বালকাড, ৬৬ সর্গ 1 

কিন্ত'তিনি সীতাদেষীর আত্যন্তরিক চিত্র এরূপ ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন বে, 
পাঠকের মন সীতা! চরিত্রের অলৌকিক সৌন্দর্য্য দেঁখিতে দেখিতে বিভোর হই 
আর কিছু দেখিতে পার না, আর কিছু শুনিষার অপেক্ষা করে না, কেবল সীতা” " 
চরিত্রের সৌন্দর্য সুধীর অগ্য লালায়িত হয়, তাহার বাহ্‌ সৌনর্যের চিন্তাও মনে 
স্থীন পায় না। এরূপ চরিত্র চিত্র কাব্য জগতে দর্মভি ॥ অসাধারণ কৃতিত্ব 
না হইলে এরূপ হইতে পান্গে'না। ইহা! বান্মীকির ন্যার সিদ্ধহস্ত কবিতেই সম্ভব, 
অন্তে সম্ভীবিতে পারে না। 

কৃত্তিবাস বন্গীয় কবিকুলের গুরুত্থানীয় ? তিনি সীতীর রূপ বরপর্নায় অর্পাধারণ 
পাত্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, এরূপ প্রীঞল ও প্রসাদ গুণ বিশিষ্ট কবিতা পূর্বে 

কথন বাঙ্গালা-ভাষায় প্রকটিত হয় নাই। দেখুন ৫-. 
অন্ত সীতার রূপ গুণ'মলে মানি? 

এ সার্মীন্ত কনা। নছে কলা! আপনি ॥ 
কন্ঠারূপ জনক দেখেন: দিনে দিনে। 
উম। কি.কমলা বাণী ত্র হয় তিলে ॥ 
হরিণী 'নপনে কিবা শোভিত কর্জল। 
তিলফুল যিনি তার নানিকা উজ্জল ॥ 
সুললিত দুই বাহু দেখিতে সুন্দর । 
নুধাংশুজিনিতা রূপ "তি মনোহর ॥ 
ু্টীক্তেখরিতে পারি সীতার কীকালি। 
হিঙ্গুলে মণ্ডিত তার-পর্দের অস্কুলি ॥ 
অরুণ বরণ তার চরণ কমদ। 
তাহাতে নুপুর বাজে শুনিতে কোমল ॥ 
রাঁজহংসী ভ্রম হয় দেখিলে গমন । 
অমৃত জিনিয়া তার মধুর বচন ॥ 
দশদিক আলো! করে জানকীর রূপে । 


সস বর্ম. সীতা । ২১৫ 


* জনক ভাবেন মনে দীতা-দিব-কারে। 


বনি বা 
প্র রা_আদিকাণু। । 
রাম রসায়ন নর '্বন্থকাঁরক হইলেও ডি প্রয়াসী । অস্থুকরণে 
উৎকর্ষ সাধন বড়ই বিরল, প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। গোস্বামী কবির রূপ বর্ণন! 
" পাঠ করিলে তাহা স্পষ্টই হদয়ঙ্গম হইবে। 
মেনকা উর্বশী শচি রস্ভা তিলোত্বমা । 
. অর কোটী অংশ তুল্য লছে মনোরম! ॥ 
তাহার তন্থুর তুল্য না হয় তড়িৎ । 
কুন্দক কনক বুঝি হয় বা কিঞ্চিত ॥ 
কিবা কাল কুটিল কুটিল কেশ-ডার। 
বিধু বিন) ব্দনে তুলনা নাহি আর ॥ 
কুরঙ্গ জিনিয়া আখি কিনা ভূরু ভায়। 
নালিকা অধরেতে তুলন| দিব কার ॥ 
রুনুক্ঠ মৃণাল জিনিয়া তুজ-ঘয়। 
করতলে নিন্দে অশোকের কিশলয় ॥ 
কিনা .করিকুস্ত জিনি ঘন ণয়োধর । 
অতি ক্ষীণ আন্টাথানি ত্রিরলী সুরার ॥ 
নিবিড় নিতম্ব উর রামরস্বা মানি। 
. কমল পল্পব সম চরণ ছুখানি ॥ 
যেমত তাহার রূপ তাহে মানি হেন! 
ইহার বিধাত| হবে পঞ্চবাণ যেন ॥ 
সৌন্দধ্য সাগর মথি তুলি নবনীত। 
মনৌসাধে কাম তারে করেছে গঠিত ॥ 
& ] রাম রসায়ন ৩২ পৃষ্ঠা । 
গোস্বামী মহাশয়ের বর্ণনা যেন একটু কষ্টকলনা স্ভূত। এবং শেষাংশটুকুতে 
একটু কুরুচির গন্ধও পাওয়া যায়। সে কালের “কামিনী কুমার” প্চন্ত্রকাস্ত 
গরভৃতি নিতান্ত নিযশ্রেণীর কাব্যে নায়িকার রূপ বর্ণনায় যেরূপ আদিরসের ছড়া- 
ছড়ি এখানেও তাহা অপেক্ষা কিছু' কম দেখি না। 


২১৬ ৃ নীতা । ১৮শ বর্ধ। 





কৃততিবাস ঠাকুর সীত্তাঙ্গেবীর বরোগণনায় এক বিষম প্রমাদ ঘটাইয়! বনিয়া- 
ছেন। তাহার কাব্যের যখাতথা! অতিশঙ্গোক্তির এত বাড়াবাড়ি যে, তীহার 
কাৰ্যথানি আরব্যোপন্তাসের গল্প গুলিকে লঙ্জী দিয়াছে । তাহার মতে সীতা- 
দেবী রামচন্ত্র অপেক্ষা সাত বৎসরের বয়ঃ কনিষ্ঠা। যথা আদিকাও,-_ 
"সাত বৎসরের রাম অযোধ্যা নগরে। 
লক্ষ্মী হেথা জন্মিলেন জনকের ঘরে ॥» 
এদিকে বিশ্বীমিত্র খধি ষখন তাহার সিদ্ধাশ্রমের বিস্ববিনাশ জন্য রাম- 
পক্ষণকে লইয়া ষান, তখন তাহাদের অযোধ্যা! প্রত্যাগমনে কাল বিলঘ দেখিয়া 
রাজা দশরথ কৌশল্যা স্ুমিত্াদি রাজমহিধী ও অযোধ্যার সাধারণ প্রজাগণ মহ! 
উৎকণিত! তদুপলক্ষে কৰি বলিভেছেন,- 
অষ্টবংরের রাম দশ নাহি পূরে। 
হেন রামে থাইল কি বনে নিশাচরে ॥ .আদিকাও। 
তখন রামচন্ত্র হরধন্ু ভঙ্গ করিয়া! সীতাদেবীর পীঁণি-পীড়নের অধিকারী 
হইয়াছেন, মিথিলার রাজদূত সেই সংবাদ নইয়৷ অযোধ্যায়' আসিয়াছেন, দশরথ 
ও দশিষ্টাদি খষিপণ তাহারই সঙ্গে রামচন্দ্রের বিবাহোৎসব উপলক্ষে মিথিলা যা 
কারবেন। এই সময় ঘদি রামচন্দ্ের বয়ঃক্রম দশ বসরই হইয়া থাকে, তাহা 
হইলে সীতাদেবীর বয়ন কোনমতে তিন বৎসরের বেশী হইতে পারে না। এক্সপ 
ছুগ্ধপোষা। শিশু কন্ার বিবাহ দিবার জন্ঠ জনক রাজ! এত বিব্রত কেন? তিনি 
অনায়াসেই আরও পাঁচ সাত বৎসর অপেক্ষা করিয়া জানকীর বিবাহ দিতে 
পারিতেন। বস্তগত্যা তাহা নহে, হরধন্থ ভঙ্গকালে রামচন্ত্রের বয়স প্রায় যোল 
বত্দর। 
যৎকালে বিশ্বামিত্র রামচন্ত্রকে দিদ্ধাত্রমে আনিবার জন্ত অযোধ্যায় গিয়া দশ- 
রথকে তাহা আনাইলেন, তৎকালে দশরথ বলিলেন, 
“উনযোড়শ বর্ষ রাম রাজীবলোচনঃ। 
যুদ্ধযোগ্যতামন্ত পশ্ঠামি সহ রাক্ষসৈঃ ॥% 
আমার রাঁজীবলোচন রাম ষোল বৎসরেরও অক্পবরস্ক, আমি তাহাকে রাক্ষসের 
সহিত যুদ্ধক্ষম বলিয়৷ মনে করি না। 
ইহারই বর্ষেক কাল মধ্যে হরধন্ু ভঙ্গ এবং সীতার বিবাহ হয়। ম্‌হ্ি বান্মীকি 
যদিও তৎকাঁলে সীতাঁদেবীষ বয়ংক্রম কত হষ্য্াছিল, খুলিয়া বলেন নাই, কিন্ত 
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কেন ন! শরাস্্বাক্য এই যে,_ পু 
প্অষ্টবর্ষা ভবেদ্‌গৌরী নববর্ষাতু রোহিনী । 
দশবর্ষা ভবেতকন্য। ততউদ্ধং বজস্বলা ॥ 
মাতাচৈৰ পিতাচৈব জ্যেষ্টোভ্রাতা তখৈবচ। 
্রয়ন্তে নরকংঘাস্তি দৃষ্ট1 কন্তাং রজন্দলাং ॥ 
তক্মাদ্বিবাহয়নে কন্াং যাবননতমতী ভাবেৎ। 
বিবাহোইনববর্ষয়ঃ কণ্ঠারান্ত প্রশস্ততে ॥” 
অষ্টম বসর বয়স্কা অবিবাহিতা কন্তা। শৌরী, নবম বর্ষ বযস্কা রোছিনী এবং 
দশম বর্ষ বয়ন্কা কন্যকা নামে খ্যাত, একাদশ বৎসর বয়স্ক! রজস্বল! বলিয়া খ্যাত 
হয়। কনা রজস্বলা হইলে অর্থাৎ একাদশ বর্ধ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যদি বিবাহিতা! 
না হয়, তাহা! হইলে তাহার পিতামাতা ও জ্যে্ব্রাতা তিন জনে নরকগামী হুইয়। 
থাকে । তজ্জন্য যে পর্য্যন্ত কন্তা খতুমতী ন! হয়, তাহার মধ্যে কন্যার বিবাহ 
প্রশস্ত জানিবে। সংবর্ সংহিতা ৬৬৬৭৬৮ শ্লোক। 
রাজর্ষি জনক শীস্্রধিদ শপপ্ডিত ছিলেন, তিনি কন্যার অষ্টম বর্ষ বয়স হইতেই 
ভীহার গন্ত যে পাত্রোদ্েষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। তাহাতে 
বর্ষেক কাল উত্তীর্ণ হওয়া বিচিত্র নহে। ধনুর্ভঙ্গ পণ ঘোঁধণা করিলে, নানা স্থান 
হইতে রাজপুত্রগণের সমাগম নরধনু দর্শন ইত্যাদিতে কোন্‌ না একবৎসর কাল 
অতীত হইয়াছিল, কারণ সকলেই, থে কিছু একদিনে আসিয়াছিলেন, তাহাও 
সন্তব নছে। তাহার পর রাজা ও রাজপুত্রগণ হরধন্ু উত্তোলনে অসমর্থতা প্রযুক্ত 
মিথিলা অবরোধ করেন, তাহাতে যে একটী বৎঘর অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা 
স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে”_ 
“রোইষেশ মহতাবিষ্টাঃ পী্য়ন ধিথিলা পুরীম্‌। 
ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে ক্ষয় যাতাঁনি সর্বশঃ 1 
ধনুরভঙ্গে অসমর্থ রাজপুত্রেরা অভিশয় রোধাবিষ্ট হইঝস! মিথিলা পুরী "আক্রমন 
করেন। একবংসর মধ্যে যুদ্ধোপকরনা'দি-ফুরাইয়! বায়। 
ভগবান রামচন্দ্র বিবাহ যে রজস্থলা কন্তার সহিত হইবে ইহা নিতান্ত অসস্তব। 
অতএব সিববান্ত করা যায়, এই লীলাকারিণী দেবদম্পৃতির বিবাহ কালে রামচন্রেন 
বর়্ংক্রম যৌল এফং সীতাদেবীর বর়ঃক্রম দশ বংসর মাত্র ভইয়াছিল। শান 
সারে ইহাকে কোনমতে অনুপধন্ত বল! যাইতে পারে না। 








আধরপুরের জনা্দন ঠারুর এক রৎসর রাশী-পু্ণিার সম সস্ীক্রীবৃা- 
বনে গিয়াছিলেন। স্ত্ী-ধুরুষ উভয়েই বিস্কুভক্ি-পরায়ণ.।- একমাস বৃন্দাবন: 
বাদ হুইল গৃহিনী প্রতিদিন যমুনার বিশ্রামঘাটে বন করেন, বিলি 
দর্শন করেন, কু্গুলি পরিভ্রমণ করেন, এক একদিন গিরিগোর্ধন দেখিস 
আইমেন) ঢ্তক্তিভাঁবে এইগুলি তাহার কার্য ॥ বল পঙ্িণের পদ্ধতি আছে, 
তাহ ভিনি ততটা আবশ্যক -বোধ করেন নাই ৷ ১৫ 5 
নারদ ঠা রণ তিলক-বাল ইসা যা, মুখে সপ ফ্ণ কষ নাম। 


তাহার আস্তরিক তক্তি কতদূর, কার্ধ্য দেখিয়! অন্তলোৌকে তাহা অনুমান করিতে 
পারিত না! ।, 


হ 
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গৃহিবীর নাম রুষতপ্রিয়।। ক্কষ্ণভক্তিত্তে ভিনি প্রীর্তি অনুভব করিতেন। 
কিন্ত গৌড়া বৈধবের গ্ঠায শক্তি পুঁজাক অশ্রা্ধী দেখাইতেন নাঁ। একদিন তিনি 
একজন ব্রজবাসিনীর মুখে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ-লীলার গল্প শ্রবণ করেন। সিংহ- 
বাহিনী কাত্যাপ্ননী একদা গোঠক্ষেত্রৈ আবিভূর্তী হইয়া, রাখালরপী শ্রীকষ্চকে 
কোলে লইয়া স্ন্তপাঁন করাইয়াছিলেন, রাখাল বাঁনকেরাঁ এক একটি ক্ষুদ্র বস 
" ক্রোড়ে লইয়া চারিদিকে নৃত্য করিয়াছিল। 
ককষপ্রিয়া দিবাভাগে সেই গল্প শুনিয়া রাত্রিকালে চিন্তা করিলেন, তবে ত 
কাত্যায়নী আমাদের শ্রীকৃষ্ণের জননীরূপিণী ) আঁমি কৃষ্ণপূজ। করি, কাত্যায়নী 
পুজা করিতে ভুলিয়া থাকি কেন? 
এই চিন্তা যখন তিনি করিলেন; জনার্দন তখন ' গৌপীনাথজীর বাড়ীতে 
ছিলেন। তিনি প্রত্যাগত হইলে কৃষ্প্রিয়া তাহাকে বলিলেন, “এ বৎসর আমি 
দুর্গাপূজা করিব ।” 
জনার্দন ঠাকুর কাষ্ট হাঁসি হাসিয়া, কিঞ্চিৎ বির্প-স্বরে পত্ধীকে বলিলেন, 
পক্ষেপি! এবুদ্ধি তোমাকে কে দিলে? আমরা বৈষব, আমাদের ছুর্গাপূজা 
করিতে নাই। বিশেবতঃ ছুর্গোৎ্সবে অনেক খরচ। আমার অবস্থা সে রকম নয় ১ 
তুমি ছুর্গীপুজার অভিলাষ পরিত্যাগ কর।* 
কষ্তপ্রিয়। বলিলেন,_-“সৎকার্য্ের অভিলাষ পরিত্যাগ করিতে নাই। আমি 
গুনিয়াছি ছর্গা আমাদের কৃ্চচন্তৈয় মী; আমি হুর্গীপুজী করিব ; পুজার 
আয়োজন করিব। পুর্জীর আয়োজন করিবার জন্ত কল্য আমি গৃহে যাইব । 
তুমি যদি আমার সঙ্গে যাইতে নাঁ চাও, বৃন্দাবনে থাক ।৮ 
স্া্মী অনেক নিষেধ করিলেন, কৃষঞপ্রিয়া তাহা গুনিলেন না; ছর্গীপূজায় 
দৃঢ় সংঙষর। 
ভাত্রমীসের পূর্ণিমা, সেইরাত্রে রী সকল কথা। পরদিন কৃষ্ণ্ীতিপদ, 
অপরপক্ষের তিন তর্পন আরম্ত। ছূর্গাপূজার অরিন মীত্র বিল্ঘ। প্রতিপদের 
রত্যুষ্ে শখ্যাত্যাগ করিয়া; কৃষ্ণজীকে প্রণাম করিয়া, কার্মনাসিদ্ধির বর চাহিয়া, 
পিকে বৃন্দাবন রাখিয়া কৃষ্তপ্রিয়। দেবী স্বগৃহে যাত্রা করিলেন । 
জনীর্দন ঠাকুরের পিতামহ সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ ছিলেন। একতলা বাড়ী, বাহির 
মহলে তিন খিলানের একখানি পূজার দালান। অবস্থাবৈগুণ্যে জনার্দন ঠাকুর 
সেই দালানবীমি মেরামত করিতে পাবেন নাই, চণবালী খসিফা গিয়াছে কড়ি 


২২5 জশস্িষি 7 ৬ষ্ঠ স্থ্যা 


৯১০০০০০াসরপা্্্্ 
কাটের ফাক দিয়া বৃষ্টি পড়ে ; দেওয়ালের গায়ে বন্থধারার, স্তায় বৃষ্টির জলের 
কালো কালো দাগ; মেই-দানালে এখন. কলীবাছড় আর: চামচিকেরা বাঁসা 
লইয়াছে। 


পাটি 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
স্বপ্ন ৮মংকল ৷ 
রুষ্প্রিয়। গৃহে আসিয়া অনেক রকম তাঁবিলেন, রজনীযোগে তিনি স্বপ্র 

দেখিশেন, কিন্বা মনের পটে স্বপ্প আীকিলেন, কাত্যায়নী যেন তাহার শিয়রে 
আলিয়া বয়। আছেন। দৃশভুজা মুত্তি নয়» দু-খানি হাত; দুই হাতে দুইটি 
নব প্রস্ফুটিত পদ্মফুল । 

কক্প্রিয চমকিয়। বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন, মনে মনে স্থির করিলেন, 
এই ঠিক । মা আমাকে যে মুক্তিতে দেখ! দিজেন, সেই মূর্তির পুক্পা আমি করিব. ৮ 
দশভূজ। মূর্তি নির্মাণ করাইব না” দশহস্তে দশবানি- অস্ত্র দিব না, দ্বিভূজ্! মহামায়! 
মুর্তি আমি গড়াইব লক্মীসরগ্থতি আনিব না, কার্তিকগণেশ আনিব না অস্থর 
আনিব না, 'আনিব কেবল প্রসন্নসুখী পন্হস্তা দ্বিভুজ৷ দর্গা। সিংহ অবশ রাখিব, 
জগন্ধাতী মূর্তির ন্যায় সিংহ পৃষ্টে পন্মের উপর ম আমার বসিয়৷ খকিবেন। 
কারিকরকে বলিয়। দিব, মায়ের কোলে যেন একটি রুষ্মূর্তি গড়িয়! দের 

ভক্তিমতির এই ভক্তিপূর্ণ সংকল্প। আশ্চর্য ! ভক্তের মহিমা! অপেক্ষা 
ভক্তির মহিমা অধিক 1 একপক্ষ অন্ীত হইল; মহালয়া! অমাবস্তা | কষ্ঃপ্রিয়ার 
বড় উদ্দেগ। আজিও প্রতিমা হইল না, কবে হইবে? কারিকর আসিল না ঃ 
তিনবার সংবাদ দিলাম, তবুও আসিল না। আজ যদ্দি না আর্সে, কল্য আমি 
নিজে গিগ তাহাকে ধরিয়। আনিব। ৃ 

দ্রিন গেল, কারিকর আসিল না রাত্রি হইল। শীমার মানামে একজন 
গয়লানী সেই বাড়ীতে কাঁজকপ্্ করে, বেতন গঙ্ না, খারপরে, থাকে । কৃষ্প্রিয়! 
তশ্তপোষের উপর বসিয়া কত কথ বলিতেছেন, নিচের বিছানার শুইা শামার 
মা এক একটি কথার জবাব করিতেছে, হজনের মুখেই প্রুজার গল্প । কথ 


চি 
গিনি. রা লে ॥ 


শি বর্ষা পূজার জল্লাব ২২১ 
ঘুমাইতে পারিলেন না। ছুর্খী তাহার হৃদয়ে জীগিতেছেন, তিনিও জাগিতেছেন। 
রাত্রি যখন অন্দেক, সেই সময় বাহিরের দালানে যেন.অনেক লেক কথা কহিতে 
লাগিল,বাঁশে বাশে শব হইতে লাগিল। প্রায় একদপ্ডকাল কৃষ্ণপ্রিয়৷ কাণপাতিয়া' 
সে সকল শব শুনিলেল 7 তা কিছু বুঝিতে পারিরেন না। শামীর মাকে জাগা- 
ইয়া প্রদীপ জানিয়া একবার বাঁহির বাড়ী দেখিয়া আসিলেন, কিছুই দেখিতে 
" পাইলেন না; ফিরিয়া আসিগ শয়ন করিবামাত্র আবার সেইক্সপ শব ; আবার 
আলে! আলিয়া তিনি: দেখিয়া আসিলেন, কোথাও কিছুই নাই। তিনবার প্ররূপ 
যাওয়া আসা, ফল কিছুই নয় ;_-সব ফাঁন্ধাঃ) ভগ্ন দালানখানি অমাবস্তারা 
অন্ধকারে স্থির হুইয় দাঁড়াইয়া! আছে ! 





শপ জপ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 
প্রতিম। | 
সে রাত্রে কৃষ্টপ্রিয়ার আঁর নিদ্রা হইল না, ভোরে বাহির হইয়া আসিয়া 
দেখিলেন, দালানে একজোড়া মৌমবাতি জলিতেছে, দালালখানি নৃতন হইয়াছে, 
কারিকর রামচরণ পাল দ্বিতৃজা ছূর্গা প্রতিমা চির করিতেছে, ছূর্গার ক্রোড়ে 
বীর | সি 
দরশন করিয়া কষ্তপ্রিয়ার বিশ্ময়ের সীমা রহিল না, 'অথচ তখনকার মীনসীনন্দ - 
সেই বিশ্ময়কে ছাপাইয়া উঠিল। 
বিশ্ময়ের আর একটি কারণ । চিত্রকরের দক্ষিণপার্থে একটি সুন্দর ব্রাহ্মণ 
দীড়াইয়া রহিয়াছে। ব্রাঙ্গণট ধর্বণাকীর, গোৌরবর্ণ, মাথার মাঝখানে টাক, 
গলনেশে যক্তহু, পরিধান মধুরকণ্ঠী চেলী, কটিদেশে সেই বর্ণের দোজা বাঁধা, 
রামচরণের মুখে চুপি চুপি পরিচয় শুনিয়া, সেই ্রাঙ্গণ তূমিষ্ট হইগ্া কষ 
প্রিয়ার চরণে প্রণাম করিলেন কৃষপ্রিয়ার আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল। ব্রাহ্মণকে 
[তিনি চিনিতেন না, প্রণাম করা দেখিয়া আপন মনে অশ্পষ্টস্বরে কি গুটিকতক 
কথা খলিলেন। ব্রাঙ্মণ ভাঁবিলেন, হয়ত আশীর্বাদ, না হযরত পরিচয় জিজ্ঞাসা 
শেষের ভাবনাটাই ঠিক বিণেচনা কৰিঝা ত্রাঙ্গণ আস্মপরিচয় প্রদান করিলেন। 


হ্হ২ জন্মস্ুমি & : ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


"কি ধে সে পরিচয়; একটু গরে তাঁহা আঁমরা তীঁ্গিয়। দিব । 
বর্দিণঠি ₹ঞ্্্িয়াধ আশীর্বাদ পাইলেন, অপির পাইিলেন, বা়ীতেই 
'রহিলেন 
পঞ্চমী আগত । ব্রাঙ্গণাট আবশ্ক মত খরচগত্র দিতেছেন, পুজার আঁমো- 
জনের বন্দোবস্ত ঝরিতেছেন, ফ্দি করিতেছেন, সর্বদাই ব্স্ত। গ্রাতিমা চিজ্র 
করা হইয়াছে, সীঞ্জান ইইয়াছে,ভগবতীর যুগলহস্তে যুগল পন্মফূল দেওয়া হইয়াছে, 
ত্োড়স্ই গোঁপালের বন্তকে চূড়া বীধিয়া দেওয়া হইয়াছে, কপালে অলকাঁতিলর্কা, 
'নাসিকীয় নৌলক, গলে বনমাল1, ক্টদেশে বনফুলের কৌ মরপ্পাটা, হস্তে বাশরী। 
কারিকরকে অথবা সাজকরকে কৃষ্ণপ্রিক্কবা কোনি কথা বলিয়া দৈন নথি; অর্থ 
তীহার মানস-সাগরের ষে প্রকার ভক্তি-তরঙ্গ, প্রতিমাখানি ঠিক তদনুরূপ 
হইয়াছে। কুষ্ঃপ্রিয়ার বিন্ময়ের উপর বিশ্বয়, আনন্দের উপর আনন্দ। 








চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 
অর্চনা । 

পঞ্চমী-যামিনী প্রভাত হইল । বষ্টিপ্রতাতে বাড়ী লোকারণ্য। ভারে ভারে 
জিনিষপত্র আপিতেছে, অগণিত মজুর নানাকার্যে ছুটাছুটি করিতেছে, পাঁজী 
পুঁথি লইয়া ছুইজন ভট্টাচার্য আসিয়াছেন, পাচক ব্রাহ্মণ, মিঠাইকর, পরিচারিকা 
প্রীয় বিংশতি । কোন কার্যে কোন লোকের অভাব রহিল না ; বাগ্ঘকর সম্প্রদায় 
আগমনী তালে বাগ্থধ্বনি আরস্ত করিয়া দিল, সানাই ওয়ালার সুমধুর সুরে 
ললিত রাঁগিণীতে আগমনী গত ধরিল। আনন্দে কৃষ্প্রিয়ার সর্বশরীর 
রোমাফ্ত। 

নবাগত ত্াঙ্মণটি সকল কার্ধ্ের তববাবধান করিয়া ঘুরিতে লাগিলেন । সেই 

দিন হইতে শত শত ব্রাঙ্গণ আহার করিতে লাগিলেন, দীন দরিভ্রগণকে অস্বস্- 
বিতরণ আরম হইল। 

বঠিতে অবিবাস। বোধন ও সংকল্প সম্পন্ন হইল? সপ্তমী, অষ্রী, নবমী, 
তিনদিন যোড়শোপচারে মহামায়ার | পুজা ও মহাসমারোহে ্রাঙ্মণাদি র্বরদের . 


পরও কটি 


১৮ বর্থ-।- 


করিলেন £-- 


পুজার গল্প? ২২৩. 
পুপ্পাঞ্জলি দিলেন, করপুটে দণডায়মীনা হইয়া গদগদচিত্তে মুক্তকণ্ঠে ভগবতী গ্ব 
মা তুমি যা রন্ধময়ি বিশ্বের জননী। 
জগতন্বননী নাম বিখ্যাত অবনী ॥ 


গিরিপুরে মা তোমার জন্ম হরেছিল। 
গিরিরাম্মী মা তোমার লোকে বলেছিল ॥ 
মেনকা তোম্বার মাতা ছিন্ন একদিন ॥ 
যে ছিন্ন নাহিক এবে ষম গুভুদ্ধিন। 
মেনকা বাঁচিয়। নাই, গিরিরাজ। নাই। 
আছি আমি মা ভ্বোমার | হয়েছি তাই ॥ 
লোকেরা কামন! ক্রে, মা তোমার কাছে। 
ধন, পুল যশ, মান, এই সব য়াচে ॥ 

মা হয়ে বসেছি, আদি আমি মা তোমার 1 
সে সব কামনা আমি জ্ঞান করি ছার ॥ 
কিছু নহি চাই মাগো কিছু নাহি চাই। 
কেবল কুন মুম তোরু দেখা পাই ॥ 
শা মুক্তি তক ছে এ সংসারে । 
মানা করি, সে. সুকুল দিওনা আমারে ॥ 
ুক্তির পিপানী আমি নুহি কাত্যায়নি। 
শান্তি যদি দিতে হয় দিওগো জননী ॥ 


. মা হই যা হই তবু অই আডিঞ্চন। 


মাথায় তুললাম দেও রাজ্জুবা রগ ॥ 

তা বিন যার ধরে নু নাই! 
চরণে রখ মা বদি তবে খবত্তি পাবু ॥ 
বৃ্দারনে গ্ো্টমাঝে কফ, কোলে করি, 
বন দিয়েছিবে মুখে তুমি শুভন্বর্য ? 
কু ভালবাস তুষি, কষ কৃ খোলে, 


রি রান ব্রা রিয়ার 





২২৪. জন্মসূমি । ভষ্ঠ সংখ্যা । 


৯৬০ 


িনি কৃষ্ণ ভিনি তুমি বুবিয্াছি ননে, 
তবু আজি ছুর্গা বলে এনেছি ভবনে । 


যাও দুর্গা, ঘরে যাঁও, এসো মা আবার । 
স্লেহভরে মা তোমারে করি নমস্কার ॥ 
জানিয়াছি ভিন্ন নও কৃষ্ণ আর তুমি। 
তাই জ্জেনে তাজিয়াছি বৃন্দাবন ভূমি ॥ 
যেই কৃষ্ণ সেই তুমি জানিয়াছি সার। 
তাই আমি কৃষ্ণ কোলে দিয়াছি তোমীর ॥ 
দুইরূপে এক হয়ে কর মোরে দয়! । 
বুবিয়াছি সব তুমি কাঁশী, গ্ গয়া ॥ 
সব্বধন সার ধন তোমার চরণ। 
মা হয়ে নিয়েছি তাই তোমার শরণ ॥ 
শিবের হৃদয় ধনে আমি অধিকারী । 
সদা শিৰে কব আমি ওপদ আমারি ॥ 
যাও মা কৈলীদধামে শাস্তি নিকেতনে। 
দাসী হয়ে তক্তি মম যাঁবে তব সনে ॥ 
ঘাঁ কর করুণাময়ী এই ভিক্ষা চাই। 
অন্তকালে ওচরণে স্থান যেন পাই ॥ 


পপ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
ভৌতিক কাণ্ড। বংশীধারী। 
্তব সমাপ্ত হইল। অপরাহ্ে নদীহলে প্রতিমা-বিসর্জন। পুজার সর্ব 
মম্পূর্ণ ুন্দর হইল, কেব্ল বলিদান হইল না। 
প্রতিমা বিসর্জন । সেই রাত্রে সব আবার স্ব খা। তণ্ত লৌকজন আসিয়া- 
ছিল, তাহীরা আর কেহই নাই। কৌথ! হইতে আসিয়াছিল, কেমন করিয়া 
কোথায় গেল, কৃষ্তপ্রিয়। তাহ! জানিলেন না । সকলেই গেল, রহিলেন কেবল 
এই ব্রান্মণটা | নিশাশেষে তিনিও আদৃষ্ঠ |. বাড়ীতে কেবল গৃছিণীর সঙ্গিনী 


১৮ বর্ষ! পূজার- গল্প 7. ২২ 

্রদ্ষণটির পরিচয় এইখানে বথাশ্রুত ভাগ্গিয়। দেওয়। হউক। অগ্রে আপনার! 
জানি রাখুন, ব্রাঙ্গণটির মুখখানি ঠিক জনাদ্দন ঠাকুরের মুখের মতন। পাড়ার 
প্রাচীন লোকেরা দেই মুখখানি দেখিরা একটি প্রাচীন গল্প তুলিয়াছিলেন। জনা- 
দিন ঠাকুরের একটি ছে'ট ভাই ছিল, তাহার নাম বংশীধারী। জনার্দনের বিবা- 
হের আগ্রে যোঁড়শ বর্ষ বয়সে সেই ভাইটি নিরুদ্দেশ হইয়াছিল; কেহ বলে, ষোগী 

" হইয়াছে, কেহ বলে, সন্যাসী হইয়াছে, কেহ বলে, রিপা গিগ্লাছে । গয়াধামের 

একজন যাত্রী একবার বলিয়ছিল, “জনার্দনের ভাই বংশীধারীঠাকুর গযাঙ্ষেত্রের 
এক বৃক্ষতলে মরিয়। রহিয়াছে, সন্ন্যাসীর বেশ; জনার্দনের মতন সুখ দেখিয়া 
আমি তাহাকে চিনিয়াছিলাম ।” 

ংশীধারী নিজেও অমাবন্তার রজনীতে কৃষ্ণপ্রিয়ার নিকট পরিচয় দিয়াছিলেন, 
পআমি তোমার দেবর, আমার নীম বংশীধারী ; লোকে বলে, আমি মরিয়াছি, 
কিন্ত আমি আঁসিয়াছি।” 

বংশীধারী মরিরাছে, গ্রামের প্রায় সমস্ত লৌকের এইকপ বিশ্বাস, তাহাকে 
সজীব মৃষ্ঠিমান দেখিয়া অনেক লোকের বিশ্বীস জন্মির়াছিল। কুষ্ঝপ্রিয়ার গে 
বিশ্বান হয় নাই। বিজয়া দশশীর শেধরাত্রে তিনি যেন স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, 
বংশীধারী চকিতমাত্র একবার দেখা দিয়া, হাসিয়া হাসিয়া করতালি দিতে দিত্তে 
বলির! গেল,-হূ্গ। আদিল, পূজা হইল, লোক আলসিল, ঘটা হইল, সঘ হইল, 
সব কিন্ত ভৌতিক কাণ্ড! আমিও একটি ভূত !” 

কৃষ্প্রিয়া শিহরিলেন, তাহার দেবর ভূত হইয়া! আসিয়াছিল, ইহা মনে করিয়া 
তিনি আগাগোড়া সকল ঘটন| ভাঁবিলেন, সকালবেলা শামার মাকে বলিলেন, 
“খামার মা! ভোরে একজন ভূত বলিয়া গেল, সমস্তই ভৌতিক কাস! হয় 
হউক ভৌতিক কাণ্ড, ছুর্গা ভক্তি কদাচ ভৌতিক কাণ্ড হইবে না। যতদিন 
বাচিব, হূর্দীতক্তির সহিত কুক্ণভক্তি হৃদয়ে পোষণ করিব, এই আমার 
আকাঙ্ষা |” 





চে 


২২৬ জন্মভূমি 1 ষ্ঠ সংখ) 1 
ষষ্ট পরিচ্ছেদ। হ 
ভক্তি-সমন্বয়। 
শ্তামাপুজীর সময় জনার্দীন ঠাকুর গৃহে আসিলেন, দালানের নৰ সংস্কার 
দেখিয়া তাহার আশ্চর্য জ্ঞান হইল। কৃষণপ্রিয়ার যুখে তিনি শুনিলেন, দালানে 
র্াপুঙ্জা হইয়াছে। পাড়ার লোকের মুখে তিনি শুনিলেন, বড় বড় রাজাদের 
ছর্গী পুজার যেরূপ ঘটা হয়, ক্ষঃপ্রিগার পূজার তার চেয়ে বেশী ঘটা হয়েছিল। 
ব্যাপার কি, জনার্দন ঠাকুর কিছুই বুঝিতে পারিলেন না । তিন দিন পরে 
ককষ্প্রিয়া৷ তাহাকে বলিলেন,--প্মা ছূর্গা এসেছিলেন, আমি ম! দুর্গার মা হয়েছি, 
দুর্গার কোলে একটি কৃষ্ণ দিয়েছিলেম, লক্ষ লক্ষ ভূত আমার দর্গীপুজায় কাজ 
কোরে গিয়েছে _তোমার ভাই এসেছিল, বংশীধারী, সেটিও ভূত। ভ্‌ত 
ঠাকুরপো আমার খলে গেছে, সমস্তই ভৌতিক কাণ্ড! ঠিক কথা। আমার 
মা হর্গাই ভূত এনেছিলেন। মহেশ্বরের নাম ভূতনাথ কিনা, তীর সঙ্গে অনেক ভ্‌ত 
বেড়ায় টিনা, তাদেরই মধ্যে নোটাকতক ভূত মা ঘর্গার সঙ্গে এসেছিল। পুজার 
সময় তু" এখানে থাক্লে ছুর্গা তোমাকে ছূর্গা ভক্তি দিতেন । 
্ত্ীপুরুৰে দুর্গীভক্তি লইয়া অনেক কথা হইল। ক্ুষণপ্রিয়। দৃঢ়সংস্কলে দুর্মীভক্তির 
সহিত কঞ্ণভক্তি মিশাইলেন, স্বামীকেও ছুই ভক্তি শিক্ষা দিলেন। জনাদন 
ঠাকুরের চক্ষু ফুটিল ) প্রেমের আবেশে তিনি গাহিয়! উঠিলেন 
প্হদয়রাস মন্দিরে দীড়া মা ত্রিভ্গ হয়ে। 
হয়ে বাকা, দেষা দেখা, তোর শ্রীরাধারে বামে লয়ে | 
নর-কর কটি বেড়া, খুলে পর মা পীত ধড়া, 
মাথায় পর মা মোহন-চুড়া, চরণে চরণ থুয়ে।। 
নরশির মুণমালা, খুলে পর মা বনমালা, 
কালী ঘুচে হ মা কালা, ভক্তের প্রতি সদয় হযে ॥ 
হদ্‌ মাঝারে কালশশী, দেখতেপ্বড় ভালবাসি, 
অসি ছেড়ে ধর মা বাঁশী, ওগো ও পাষাণের মেয়ে ।1” 
করতালি পি কৃষ্চপ্রিয়। প্রেমানন্দে কহিলেন,__-“এই ভাবে মজিয়া থাকো । 
কণলীকে +ল। সাঁজাও, কালাকে কালী সাজাও, শান্তি পাইবে ।” 


টির এ তে সি তরি নিলি রিনি নিজেকে বেছি. নি পসরা, ররর 
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হইতে লাগিল, কৃষ্ণপূজার পর্বও বাঁদ থাঁকিল না, উৎসবে উৎমবে পর্ব-মহোঁৎ- 
সবাঁ দুর্গাপূজার সময় দ্বিতীয় বৎসরে জনার্দন একবার কৃষ্কপ্রিয়াকে জিজ্ঞাস 
করিয়াছিলেন ._-“মা দুর্গার এমন মুত্তি কেন?” কৃকপ্রিয়৷ উত্তর দিয়াছিলেন, 
“দিশভূজা, দশান্ত্রধারিণী, দৈত্যদলনী বিরঙ্গনা মুর্তিতে আমার কিছু ভয় হয়, সেই 
জন্ত এই শীস্ত মূর্তি করিয়াছি, এবং শাস্তিময় শিশু কষ্ণকে কোলে দিয়াছি 1”, 

প্রনাম করিবার বাঁধা ন! থাকিলে জনার্দন তখন নিশ্চয়ই কৃষ্টপ্রিয়াকে প্রণাম 
করিতেন। প্রণামটি বাদ গেল না, ছুর্গার উদ্দেশ্তে সেই প্রণাম অর্পিত হইল। 

একটি শেষ কথা ।--প্রতি বৎসর মহাষ্টমীর রাত্রে একটি ভূত আইসে, কৃষ্ণ 
প্রিয়া দেখিতে পান, জনার্দন দেখিতে পান ন1। ত্ৃতটি সেই কৃষ্প্রিয়ার 
ভূতঠাকুর পো বংশীধারী । 


মা ছুগ্গীীক্ আক্জন্রপী £ 
এসো মা ! 

আসিছ আননদময়ি! এসো মা ঈশানি ! 
ভক্তিভরে নেহারিব শ্রীপদ দু-খানি ॥ 
যে পদ হৃদয়ে জাগে দিবা-বিভীবরী, 
নিরখিব সেই পদ মনঃপ্রাণ ভরি ॥ 
ইহ বঙ্গে মা ভোমার শুভ আগমনে, 
উথলে আনন্দ-সিঙ্ধ ভকতের মনে। 
আন্ধকার বলধাম, বরষ-ব্যাপিযা, 
থাকে মা, আধারে ঢাকা, নিরাশ হইয়া, 
বৎসরাস্তে তিন দিন সেই অন্ধকার-_ 
দুরে যায়, পাঁদপদ্স হেরিয়া তোমার । 
আনন্দে নাচিয়া। উঠে শরতের চাদ, 
তিনদিন আমাদের মানসে আহ্লাদ ; 
আহলাদে আনন্দনূয়ি ডাকি মা তোমারে 


২৮ 


জন্মতুমি 


উষ্ঠ সংখ্যা 





রোগে শোকে জরাজীর্ণ বঙ্গবাসীগণ-_ 
আনন্দে নাচিবে, পেয়ে তব:দরশন ; 
চির অন্ধকার ষথা, সবে-জিয়মান্, 
তিনদিন আলো পেয়ে জুড়াইবে প্রাণ 
হাসিছে প্রকৃতি সতী স্থৃথের শরতে, 
শোভামর এই খতু শরতে মরতে । 
'আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ হাসবে সবাই, 
ব্যকাল যাহাদের হানি দেখি নাই, 
তারাও হাসিবে সবে তব আগমনে 
বিরাজিবে পু্ণানন্দ বঙ্গ-নিকেতনে | 


এহত শরৎ খু, সুখের আশ্বিন, 
পরিষ্কার দশদিশি থাকে নিশাদিন ; 
নিম্মল বরষা বায়ু, আকাশ নিম্মল, 
অমল নিম্মল সব সরসীর জল, 

গগণে শরত্ন্জ্র নিম্মল কিরণে__ 
জুড়াইছে ভাসাইয় কুন্থুম কাননে ) 
কেশে ফুল ফুটিয়াছে, আলো! করি বন, 
তোমারে করিছে যেন চামর বীজন ১ 
ফুটেছে কেতকী ফুল, বিতরিছে বাস, 
ফুটেছে কামিনী বধু সৃদধ-মৃছ হাস 3 
ফুটিয়াছে শেফালিকা, হাসিয়া কৌতুকে, 
তক্চশিরে নব শোভা, হাসিফুলমুখে। 
মকলি ত শোভাময়, স্বভাব সুন্দর, 

এই ৩ মা আসিবার শুভ অবসর । 

বষে বষে এসে থাকো, শারদ আশ্বিন, 
হাই মোক পথ চেরে গণিতেছি দিন ! 
'এস মাং আনন্দে পুজিব তোমাফ, 


(ক হায় পাল া.7এা কি ১১ ২৩ 


সী... _ মা হুর্গার আমন্ত্রণ ২২৯ 


রর যা আছে ধরণী মাঝে, সকলি তোমার, 

তোর বস্ত তোরে কি মা দিব উপহার ? 
দিব ন! দিব না মাগো তা কতু দিব না, 
€ কল্পনাতে সে কথাটা কভু ভাবিব না 1) 
যা দিয়ে পূজিব তব অভয় চরণ, 
যতনে সঞ্চয় করি রেখেছি সে ধন। 
প্রক্ষালিব গঙ্গাজলে প্ীপদ তোমার, 
তোমার স্থাপিত আত্মা দিব উপহার £ 
ভকতি 5ন্দনে মাথি হয়ে কুতুহলী-_ 
মানস-কুস্থম-পল্প দিব পুষ্পাঞ্জলি। 
এই মাত্র পুজা জানি রাখিয়াছি যনে, 
চাহিও করুণাময়, করুণানয়নে ॥ 

দিতে হয় ধনধাস্ত, দিও মহেশ্বরী, 
আমি কিন্তু সে সকল কামনা না করি ॥ 
তব পদে ভক্তি যেন থাকে চিরদিন, 
ভুলেও না হই যেন ভকতি বিহীন। 
তাই ডাকি তক্তিভরে, কর মা শ্রবণ, 
কুপা করি ক্পামময়ি দেহ দরশন। 
প্রণমি শ্রীপাদপন্মে শত শত বার, 

. এস মা আনন্দময়ী হৃদয়ে আমার ॥ 


পেপসি ৩ সপ 


৫ 





ঈশ্বর উদ্দেশে মনের উদ্ছাস। 


লেখিকা__-শ্রীমতী ক্ষণপ্রভা! ঘোষ 
ফল ভোগ করিতে ইচ্ছা হইলে, গাছের গোড়ার জল দিলে ফল পাওয়া যায়. 
গাছে পত্রে, কিবা শাখায় জল দিলে, কোনও ফল হয না। সেইব্ূপ, মৃত মাকে 
দেখিতে ইচ্ছা করিয়া, মা বলিষা ডাকিলে, মায়ের দেখা মিলিবে ন। মাকে 


২৩০ .. জন্মন্ুমি |, . ভষ্ঠ সংখ্যা? 


দেখিতে হইলে. ভগবাররে ডাকিতে তইবে; তীর চরণে নিজের প্রার্থনা জানাইতে 

হইবে। ভাহা! ভিন্ন অন্য উপায় আর কিছুই নাই। মানুষের যদি কোন ব্য হারায় 
বাঁ চুরি যার, তাহাহ্ইলে সে দ্রব্যের নাম ধরিয়া ডাকিলে, কখনও তাহা আপন! 
হইতে আইসে না, সে দ্রব্য যে চোরের অধীনে থাকে, সেই চোরের সন্ধান জানিয়! 
ধরিতে পারিলেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়। সেইরূপ, কষ্ট স্বীকার করিয়া চোরের উদ্দেশ 
করা চাই, চোর ধরিতে চেষ্টা কর! চাই, যদি অনেক লোকের মধ্য হইতে কিছু 
চুরি যায়, তাহা হইলে চৌর ধরা বড় কঠিন হইয়া পড়ে, কিন্তু দি একজন 
লোকের কাছে থাকিতে চুরি ঘার, তাহা হইলে চৌর জানিতে পারা খুব সহজ 
হইয়া পড়ে । কিন্তু, তাহাকে ধরিবার জগ্ত একজন ভাল গোয়েন্দার দরকার হয়। 
সেই জন্য “সৎ গুরু”্রূপী গোয়েন্দা দ্বারা সেই মনচোরা, সকল নুখশান্তিময় সেই 
শ্রীরুঞ্ণ পরম ব্রহ্গকে ধরিতে হয়। তাহাকে একবার ধরিতে পারিলে, তখন আপন 
হারাণ জিনিষ পাইতে বাকি থাকে না। 

মানুষ সর্বদা অনিত্য বিষয় লইয়া মত্ত থাকে, অনিতা ধনই ভালবাসে, কিন 
ভুলেও একবার সেই পরমাস্মরূপী ভগবান নিত্য ধনকে ভারা বাসে কি? সেই- 
জন্য, এই ক্ষণস্থারী জীবনে, সর্বদা ব্রিতাপ-জালা় দগ্ধ হইয়া, নানা ছুঃখ ভোগ 
করে। ভগবানকে লাভ করিতে হইলে, বিশুদ্ধ প্রেমের দ্বারা তাহার তজনা 
করিতে হয় তাহা হইলেই ভগবানেরও তরলবাসা লাভ করিতে পারা যা়। 

বিশুদ্ধ প্রেম কি রূপ? যাঁহাঁকে কখনও ছেখি নাই, তাহাকে কি 

করিয়া ভালবানিব? আমি ফ্রি একজন অপরিচিত লোকের পত্র পাই ও সেই 
পত্রে তাহার পরিচয় সকল জীনিতে পারি, তাহা হইলে সে অপরিচিত লোক 
হইলেও, তাঁহার বিষয় অনেক জানা.হইল। সেইরূপ অপরিচিত শ্রীতগবানের 
শ্রযুখ-নিস্ত “গীতা*কে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া, তাহার ভাব হৃদয়ঙ্ম করিতে 
হইবে ও তাহাকে ভালবাসিতে চেষ্টা করিতে হইবে। 

একটা স্বাডীতে একজন গুবসহনরর পুষ্ষরকিনধা খুব লু স্রীলোক আছে, 
কিন্তু তাঁহাকে চক্ষে দেখি নাই, নিশ্চয়ই আছে, এই-বিশ্বীস হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া, 
ভাহাকে দেখিবার একাস্ত ব্যাকুলিত হয় ও তাহাকে পাইবার জন্ত সকল ত্যাগ 
করিয়া, এমন কি জীবন পর্যযস্ত তুচ্ছ বোধ করিয়া, কি করিয়া তাহাকে পাঁইব,এই 


কপ প্রাণের টান হয়, এই আসক্তিকে প্রেম বলে, ইহাকে ঈশ্বরকে ভালবাসা বলে । 
এইরূপ সামানা হৃদক্বান মহুষ্বাকি ভালবাসিলে সেও ভাল না বা্সিয়া থাকিতে 





১শ বর্ষ। ঈশ্বর উদ্দেশ্ঠে মনেক্স উচ্ছাস। ৮৮৮ ২৩১ 
পারে না, একটা পশুকে ভালবাসিলে:সেও তাহা বুঝিতে পাঁরে ও বশীভূত হয়। 
তখন, সেই মহত প্রেষয়। যনোগয়, সকল ইদয়ের অধীশ্বর ও প্রাণেশ্বর গ্রীকুষ্ককে 
ভালধাসিলে, তিনি কি ভাবাঁসার প্রতিদান না দিয়া থাকিতে পারেন.? তাহার- 
প্রেমলাভ করিলে, আর হ্রিলৌকে কিছুই অপ্রাপ্ত থাকে না। তিনি ননেহচক্ষে 
দেখিলে কিছুই'অতীধ জামিতে পারা বার না, কিছুরই জন্ত তাবনা করিবার 
কারণ থাকে না। " 

“ সর্ধাদা তীহার্ষে দেখিবার জন্ত প্রাণের ফাতর ভাব ও ব্টাকুলতাকে ভক্তি 
ও প্রেম বলে। সবকাক্ঈণ এইপ ইচ্ছা বঈবতী রাখিতে হইবে, কদাচ মনের মধ্যে 
কোনও কামনাকে স্থান দিবে না, মনে কোনও আকাজ্রগই রাখিষে ন'। তাহাকে 
সর্বদা বলিবে যে, “হে প্রত! ত্রিলোকের সৌন্দধ্য চাহি না, সুখ-শবধ্য কিছুই 
চাহি না, চাই কেবল তোমার শাস্তিমযচরণে স্থান।” ইহা ভিন্ন আর কিছু কানা 
করিবে না। এইরূপ সংযম দ্বারা, মনকে সর্বক্ষণ আত্মবশে রাখিবে, সংসারের 
কোনও বিষয়ে আসক্তি রাখিবে না। অস্থায়ী বিষরে মত্ত হইয়া! তাহাকে ভূলিবে 
না। সকলেই তোমাকে ফেলিয়! পলাইবে । বাহাকে প্রাণমন দিয়া, সংসারের 
সার জ্ঞান করিয়া” ভালবাসি! থাক, সেও একদ্রিন তোমাকে ছাড়িয়া নিজ কর্ম 
পাশের জ্বীন হইয়া, কোথায় চলিয়া যাইবে, তুমি তাহা কিছুই জানিতে পারিবে 
সা, তখন তোমার হুঃখে সে ছুঃখী হইখে না, কিম্বা তোমার সখও তীহাঁর অন্- 
তব হইবে না। তাহাকে জাক্িপ্দে্ আর দেখা! পাইবে না, তখন সে আর 
অনিত্য বিষে আবদ্ধ খীফিে না। পিতামাতা, ভ্রাতা, তরমী, স্বামী, পুত্র ও বন্ধু- 
বান্ধব সকলেই আস্থায়ী। এ দব.হইততে মনকে দূরে রাখিবে। 

তথে ঝি সংগার ভ্যাগ করিতে হইবে? না, তাহা নহে। কর্তবা কর্ম না 
করিতে পা়িলে ভগবানকে শ্রপত্তষ্ট করা হয়। ধাহ্ঁকে ভালবাসি, তাহাকে 
সন্তষ্ট রাখা নিজের কর্তব্য খ্িযী ভ্রীর্ন করিতৈ হইবে ।- সেঁজন্ঠ তাঁহার নিযুক্ত 
কর্মগুলি তাঁচ্ছল্য করিবে ন্মা। 

যেমন সুধ্য অস্ত ন! হইলে, চন্দ্রের উদয় হয় না, সেই রকম কর্দু-কূ্্য অন্ত না 
হইলে কৃষ্চচক্জরের উদর হয় লা? আপন কণ্ধবশে মান্গুধ সংদারে আসে ও কন্ধম 
অস্তে চণিয়া যায় যেমন কর্ম করিরা যায়, আবার সেইগত ভোগ করিতে জন্ম লয়, 
কিন্তু ভগবানকে মনে মমে সকল কন্ছ্ব সমর্পন করি ভীবন কাটাভীত পালি 


২৩২. 7. জজন্াৃজি ₹: 7. উষ্ঠ সংখ্যা । 
িস্িু০৮৭০১০-১০-০১০১০৬ 


অস্তিম সময় উপস্থিত হয়, তখনি কর্ম-হত্য অস্ত হইয়া বায় ও ক্রচন্্র উদ হন। 
তখন ভক্তের আর আননোর সীমা থাকে না । ধাহার নাম করিলে, সকল জালা 
জুড়াইর পদয়ে অপার শাস্তি লাভ হয়, তাহাকে সাক্ষাতে পাইলে, যে, দে সমন্ন 
কি রকম আনন্দ প্রাণে উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা অনুভব করিলে ত্রিতৃবনের 
সুখ প্র্র্য তুচ্ছ বোধ হয়। কর্ম-স্্য্ট অন্ত হইলে পর যখন শ্রীকুষণ নিকটে, 
আসিয়া, সোহাগ করেন ও তাহার অনন্ত গদয়ে লইয়! ভক্তের প্রাণ শীতল 
করেন, তথনি সকল কামনার নিবৃত্তি হইয়! স্বায়। ব্রাহ্মণ পঙ্ডিতগণ ভগবান 
পরম ব্রদ্গের উদ্দেশে, শালগ্রাম শিলাকে পুক্জা করেন, কিন্তু তাঁহাকে সাক্ষাৎ 
পাইলে, আর নে পুজার কোনও দরকার হয় না। সেই রকম, স্ত্রীলোকের পক্ষে 
স্বামী নারার়ণন্বরূপ এবং নারায়ণকে উদ্দেশ করিয়া স্বামীপূজাই স্ীলোকের কর্তব্য 
কণ্ম। কিন্ত সেই নারারণকে সাক্ষাতে পাইলে, আর কিছুই অভাব বা প্রয়োজন 
থাকে না। 

যাহাতে কোন উদ্েশ্ত বা উপলক্ষ না করিয়া,তীহার উপর একাস্ত মন দিতে পার! 
যায়, সেইবূপ চেষ্টাই করা উচিত। স্বামীও চিরস্থায়ী নহেন, অনেক পতিব্রতা রমনী 


(ধা হইয়া স্বামীসেবা হইতে বঞ্চিত হন। তখন কেবল মধুস্থদন বলিয়া ডাকিয়া 
খ।কেন, যখন সেই ভগবান নিত্য ধন ভিন্ন জীবের অন্ত গতি আর কিছুই নাই, 


তখন আর অনিত্য বস্ত লইয়া, কেন তাহাকে ভুলিয়া! থাকি ? সর্বদ। মনঃপ্রাণ সম. 
পর করিয়া, তাহাকে চিন্তা করাই মনুষ্য জীবনের উত্তম কাধ্য। হাক্স| অবোধ 
জীব ! তাহা না করিয়া, সর্বক্ষণ সংসারের তরঙ্গে হাবুডুবু থাইয়।৷ কখনও,ই(দিতেছ, 
কথনও কীদিতেছ, শোক,ছখে, জনম,মৃত্যু, অরাপূর্ণ বহৃন্বমা সর্বদাই অশেষ রকম 
যায় দগ্ধ হইতেছ, ভুলেও কি একবার তীযাকে চিন্তা জরিয় থাক? তাহা তো! 
দুরে থাক্‌, আবার এই অনিত্য জীবনে ধর্থশৃন্ত হইয়া, কেবল পাপ কাজ লইয়াই 
মত্ত হও, পাপকর্ম্মে অতিশয় আনন্দ অন্ুভষ কর, পরিণামে যে বিষয় ফল ভূগিতে 
হইবে, তাহা কি একবারও চিন্তা! করিয়া থাক? সময় থাকিতে সাবধান হওয়া কি 
উচিত নহে? মনুষা-জীবন কয়দিনের জন্য ? পদ্মপত্রের জলের ন্যায়, সর্বদা চঞ্চল, 
ক্ষণভঙ্কুর জীবনের ও সুখের আবার অহঙ্কার কি আছে? আমার আমার করিরা, 
সর্বদা কেন ব্যস্ত হও? যাহাতে সংপথে গাকিয়। কর্মপাশ হইতে মুক্ত হইতে পার 
যাক তাহাই কর! কি উচিত নহে? একথা সকলেই জানে, কিন্তু কার্যে পরিণত 
খুব কম লোকেই করিয়া থাকে ! যদি কর্তন কলা ভাগ, 2২ ৭১১ 


১৮শ বর্ষ। ঈশ্বর উদ্দেস্টে মনের উচ্ছাস । ২৩৩ 


এক্াক্্মন্তরে তাহারাই?ন্বরণ লও, তিনি দয়াময়, ক্ষমাময়, নিশ্চ মই তোমায় ক্ষমা 
করিয়া, মুক্তি দিবেন। তর নিকট প্রার্থনা কখনও ত্র্থ হয় না। যে পথ্যস্ত না মৃত্যু 
হয়, সে পর্যাস্ত কাম, ক্রোধ, লোভ, দমন করিয়৷ ভগবানকে প্রাণভরিয়া ভালবাস । 
বাহাকে অত্যন্ত ভালবাসি, তাহার নাম ও প্রশংসা শুনিলে, যেমন মনে আনন্দ 
হয়ঃ সেইরূপ, তাহার নাম কীর্তন শুনিয়া মনে একান্ত আনন্দ অনুভব করিলে, 
'দেখিবে, তোমার কোন অভাব থাকিবে না, সদা সর্বদা অনির্বচনীয় সখ আত্ম 
বিভোর হইয়। থাকিবে,_-সংসারের কোনও সখ ছঃখে হবদয় চঞ্চল হইবে না,_ 
মনে কোনও আকাজ্ষা থাকিবে না। প্রাণ ভরিয়! মধুহদন বলিয়া ডাকিবে। 
উাহাকেই জীবনের লক্ষ্য করিবে । দেখিবে, মনে অপার আনন্দ লাভ করিবে। 
তোমার পিতামাতা, স্বামীপুত্র ও ভ্রাভগ্লি, বন্ধুবান্ধব ধনরভ্ব অতুল পরশ্ব্য 
কিঘা শরীরের স্বাস্থ্য এই সকল হইতেও যে শাস্তি লাভ করিতে পার না, 
তাহাই স্থাত্ীর্ূপে লাভ করিবে। সর্বদা মনে মনে বলিবে, “হে গোবিন্দ! 
€তোমারেই আমার এই অনার জীবনের এ্বতার! করিয়াছি। এই সংসার রূপ 
মহাসমুদ্রে আর কু পথহারা হব না ।* 
“ভোমারেই করিরাছি জীবনের ঞরবতারা । 
এ সমুদ্রে আর কভু হব না কো পথহার! ॥৮ 
এক মনে সর্বদা ঈশ্বরকে চিন্ত। করার নাম ধোগ। অভ্যাসের দ্বারা এই যোঁগ 
লাভ করা যায়। তাহা হইলে সংসারের কোন স্থখ ছুঃখে চিত্ত বিচলিত হয় না,_. 
মনে কোনও কামনার উদয় হয় না। কিন্ত ইন্দিয়ের বশীভূত মন সহজে কামন! 
ছাঁড়িতে পারে না! । সেই জন্য, সকল কামন! তাহার উপর রাখিতে হইবে, তীহাকে 
এইরূপ প্রাণের ভাব জানাইতে হইবে,-“হে গোবিন্দ! আমি পিতামা চার 
পেহ, ভাইভগ্লির ভালবাসা শু পতিপ্রেম সকলই যেন তৌমারই নিকট হইতে 
প্রাপ্ত হই। পিতামাতা, ভ্রাতা-ভম্মী ও স্বামী সকলই অস্থারী । তাহাদের 
স্নেহ ভালবাস চিরস্থামী নহে। দিন কতক নুধ, তার পর, চিরজীবন ছুঃখ পাইতে 
হযধ। সে রকম পদ্ম-পত্রের জলের স্তান্ চঞ্চলন্থথ প্রার্থনা করি না। তোমার অনন্ত 
প্রেমে যেন আমার সকল আকাক্ষার নিবৃপ্তি হয়, আছি যেন শ্যস্তি প্রাপ্ত হই। 
বিষয-ব্য ধনরদ্ধকে মানুষ সুখ বলিয়া থাকে । আমি বিষয়, শব, ধনরপ্কিছুই 
চাহি না। তোমীর-বে চরণে কাষ্ঠ-তরী স্বর্ণ হইয়াছিল, আমি সেই স্প-রতন 


২৩৪ জন্মভূমি ৬ষ্ঠ সুখ্যা। 


চরণযুন চাই। তাহা ভিন্ন অন্ত ধনরদ্ধে আমার প্রয়োজন নাই। শ্রই প্রকার হই* 
লেই. ধন জন হইতে মন নিবৃত্ত হইবে, তখন এক মনে, এক প্রীণে, তীহার চিন্তা 
করিতে পারিবে। সে চিন্তায় ষে সুখ-শীত্তির উদয় হইবে, তাহাই ভগবানের কৃপা 
বলিয়া জানিবে ।:মৃত্যুকাল পর্যন্ত এইরূপে মনস্থির করিয়! কাটাইতে পারিলে, আঁর 
কোন ভয় থাকিবে না, ছুরন্ত কৃতীস্ত ভর পথ্যন্ত দুরে পলাইবে,_দেহান্তে আস্থা 
চির-নুত্ি, চির-শাস্তিতে বিভোর হইবে । তাই বলি এমন স্থখের পথ থাকিতে, 
কেন বিপথে পড়িয়া, ইহজীবনে কষ্ট ও দেহান্তে চির-নরক যন্ত্রণা ভোগ করিবে? 
মন! তাহাকে একদিনের জন্ত, এক চভুর্তের জন্ত, বিস্থৃত হইবে ন। 1 তাহা! হইলে 
তোমার তাঁর তিনিই লইবেন,--তোঘার নিজের জন্য তোমাকে আর ভাবিতে 
“হইবে না। যতক্ষণ মানুষ আপন ভাল মন্দ আপন চেষ্টান্ন করিতে যায়, ততক্ষণ 
তিনি কিছুই করেন না। মানুষ যখন সমস্ত ভার তাঁর. উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হয়, তখন 
তিনি আপনি তাহার শুভানুভ দেখেন। কুরুভাক়্ দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীকে 
বিবস্তা করিবার প্রয়াদ পার, দ্রৌপদী তখন শ্রীমধুক্দন রক্ষা কর, লজ্জা নিবারণ 
কর, বলিয়া কাদিয়াছিলেন, ছুই হস্তে পরিহিত বন্ত্র চাঁপিরা ধরিয়াছেলেন। 
ভগবান তখন কোনও সাহাধ্য করেন নাই। কিন্তু দ্রৌপদী যখন নিজবন্ত্র ছাড়িয়া 
দিয়া, ছুই হাত উপর দিকে তুলিয়া উদ্দবাহু হইয়! মধুস্থদন রক্ষা কর, লজ্জা 
নিবারণ কর, বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, তখনি সকল ভার ভগবানের উপর দেওয়া 
হইল। আর নিজের চেষ্টা কিছুই করা হয় নাই, দেখিয়া ভগবান ক্ূপা করিলেন, 
ভগবান তখন নানাবর্ণের বন্ত্ দ্বারা, তাহার লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন। ভর্- 
বানের দৃষ্টি সর্ধনাই আমাদের উপর আছে । তিনি আমাদের নিকটেই রহিয়া- 
ছেন। কিন্ত আমাদের ক্ষমতা নাই বলিয়া, দেখিতে অক্ষম) মৃত্তিকাতে, শুন্ঠে, 
পথে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট আছে, তাহা! আমর! দেখিতে.অক্ষম, আমাদের কাছে 
থাকিলেও, আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু অন্ধুবীক্ষণ: যন্ত্র: দ্বারা, তাহা আমর! 
দেখিতে পাই,_-তেমনি ভগবানকে দেখিতে হইলে, ভক্তিরূপ অন্ুবীক্ষণ যন্ত্রে 
দরকার হয়! জ্ঞান হইতে ভক্তি শ্রেষ্ঠ । জ্ঞানমার্গ কঠিন সাধন। ভক্তিমার্গ 
সহজ, সরল পথ কতকগুলি হেলে তাহাদের বাপের সঙ্গে কোন একটা পিচ্ছিল 
স্থান অতিক্রম করিয়া যাইতেছিল, সে স্থানটি এত পিচ্ছিল যে, সেই সকল বালক 


পড়ি গিয়। কীদিতে লাগিল । তাহার মধ্যে কোন কোন বালক নিজ ক্ষমতায় 
তাত লিতীর গশ্দী গাক্+ স+৯৮- ৯৪ 





এ 5:45, 


1 ১৮শ বর্ষ। ঈশ্বর উদ্দেস্তে মনের উচ্ছাঁস। 7 ২৩৫ 


কাঁদিতে লাগিল, কিন্ত তাহার মধ্যে খে চতুর ছেলে, সে দৌড়িয়। তাহার বাপের 
হাঁত ধরিল, কেহ কাতিরভাঁবে তাঁহার পিতাকে ডাঁকিতে লাগিল। তিনি কাতর 
ক্রননে অধীর হইয়া, সেই ছেলেটিকে ধরিলেন, সেটি শত পিচ্ছিলেও আর পড়িল 
না। কিন্তু যেটা নিজে তীঁহাকে ধরিয়াছিল, তাহার আপন ক্ষমতা! যতটুকু, ততটুকু 
চলিয়া, অবশেষে ক্ষমতাহীন হইয়া পড়িয়া গেল। তাহার পিতা তো তাহাকে ধরেন 
- নাই, সে নিজ ক্ষমতায় ধরিয়াছিল, ক্ষমতা! ফুরাইলেই পড়ি গেল। কাতর-ক্রদনে 
ডাঁকিলে ভগবান যখন দয়! করেন, তার চেয়ে আর কিছুই বেশী নহে। তাই 
বলি, জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তি শ্রেষ্ঠ । জ্ঞানী ব্যক্তিরও ভ্রম হইয়! থাকে,_-তীহাদেরও 
গতন হওয়া সম্ভব কিন্তু ভক্তিমান ও প্রেমিক কখনও পতিত হয়েন নাঁ। 


শ্রীমতী ক্ষণপ্রভা বোষ। 
৭১।১ সিম্ল৷ ট্রাট, কলিকাতা।। 


সপ 2 ও 6 পপ 


০ম্পিক্কাভিলন্া ॥ 


লেখক-্্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সৌম। 


হাসিছে প্রভাত রবি! বিগতা৷ শর্বরী 
শেফালিক! ! কুঞজে কুঙ্জে গুঞ্জিছে ভ্রমর ! 
দেখ প্রকৃতির মুখ ! দেখ কি সুন্দর 
কমল সরসে ! তুমি কেন ভূপীতিত! মরি ! 
বল. কোন্‌ পাপে ওগো! নিশি-সহচরী, 

এ হেন অনৃষ্ট তব! ও ্রিগ্ধস্বাসে 

হয় নি কি মোহমুগ্ধ সমীর উল্লাসে 
রজনীর বাসর-শয়নে। চিত্ত হরি 

শোভ তুমি! তব দেহ পড়ে তৃণাঁসনে 
অযতনে ; হের ওই অতসীর হাসি 

মধুময় ! নিরথিষ্বে রক্তিম তপনে 

কুটিছে প্রস্থনপুজ স্থখসরে ভাসি । 

তুমি সুধু বনসখি তিতি আখিজলে* 
বাঁল-বিপ্ববার বেশে লুটিছ ভূলে ! 


সাত পাটি 





হিমালয়ে রাজারাণী। 
কাতরে মেনকা! রাণী কন্‌ গিরিবরে, 
উমারে না হেরে প্রীণে ধৈরজ না ধরে ॥ 
ঘরের মাণিক মম তনয়া রতন, 
না হেরিয়। দিবানিশি ঝরছে নয়ন। 
বর্ষাবধি না নিরখি সে বিধু বয়ান, 
কাতরা হয়েছি বড়, কীদিতেছে প্রাণ ॥ 


এসেছে শরৎ খু, প্রক্কতি নির্মল । 
মঙ্গলার আগমনে হইবে মঙ্গল ॥ 

তাই আমি ভাবি শুধু তুমি গিরিবর, 
কিছুই ভাবনা ছি ছি! পাষাণ অন্তর ! 
জন্মদাতা পিতা হয়ে পাষাণ ইইয়া__ 
ভিথারী হরের করে দিয়াছ সঁপিয়া ! 
ঘাড়ে চৌড়ে ফেরে শিব, শ্মশানে নিবাস, 
বাঘছাল প'রে থাকে, নাম কৃত্তিবাস 
ছাইভশ্ম মেখে রয়, গায় মঝ সাঁপ, 
মাম শুনে ভয় করে, বাপ বাপ বাপ! 
সেই শিনে উমাধনে করেছ অপ, 

€ জান ৮ না৮1 বাস।চ “লেহানি : 
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ভুলে গেছে ম৷ আমার হাস্ত পরিহাস, 
আমার উমার নাকি নিত্য উপবাস! 
লোক মুখে কত শুনি, কি কক তোমারে, 
সাপুড়ে ভূতুড়ে বরে দিয়াছ বাছারে ! 
নিঠুর পাষাঁণ তুমি, কি কব অধিক » 
ভুলেও কর না নাম, ধিক্‌ ধিক্‌ ধিক! 
বর্ষ শেষ হয়ে গেছে, শরৎ এসেছে, 
শরতের চাদ পেয়ে যামিনী হেসেছে। 


আমি কৰে কোলে পাব উমা পূর্ণচাদ ? 
কৰে মেনকার প্রাণে ঘুচিবে বিষাদ ? 
তাই ভেবে গিরিরাজ, নিশি দিন যায়, 
কবে এনে দিবে বল প্রাণের উমায়? 
যাও গিরি, ত্বরা যাও, শিব নিকেতনে, 
বাচাও আমার প্রাণ, আনি উম ধনে। 

গিরি।-_শিব নিকতনে যেতে বলিতেছ রাণি, 
গৌরী বিনে অন্ধকার আমি কি না জানি? 
উমা তরে কীদে না কি আমার পরাণ? 
সত্য কি হৃদক়্ মম এতই পাষাণ ॥ 
তা নয়, ত| নয়ঃ রাঁণি তা৷ নয়, তা নয়, 
তোমার হৃদয় সম আমার হদয়। 
কিস্ত কি করিব বল, স্বতীবে অচল, 
চলিবার শক্তি নাই, ইন্দ্রিয় বিকল। 
সকলি জানত রাণি, শক্তি আমার, 
তবু ৫কন করিতেছ বৃথা তিরস্কার ? 
বিধাতা করেছে মোরে অচল শিখর, 
প্রকাণ্ড অচল গিরি মম কলেবর $ 
কেমনে যাইব বল প্রাণের ঈশ্বরি ! 

দল আমারি নিকটে আমি এই প্রশ্ন করি। 


২৩৮ আগমনী । ১৮শ বর্ষ? 


মেনকা1।- রাজা তৃঙি গিরিরাজ, রাজবুদ্ধি ধর, 
অবলায়ে ভূলীইতে কত ছল কর। 
যনে কি পড়ে না ভখ কে সে ত্রিনয়ন] ? 
সর্বশক্তি স্বরূপিন্দী তাও কি জাননা % 
হুর্গা নাম রাখিয়াছি ছর্গাতি ভারণে, 
সেই নাম সার হয় জানে বিশ্ব জনে। 
তুমি কি জান না গিরি, সে নামের ফল ? 
তপ, জপ, হোম ঘজ্ঞ সব কি বিফল ? 
হর্গীনামে যদি তব অচলত্ব থাকে, 
হুর্গীতিনাশিনী ব'লে কে ডাঁকিবে মাকে ? 
নামে যদি অচপাত্ব না ঘুচে তোমার, 
ভবে তবে ছুর্গানীম কেন রবে আর ? 
গতি দিতে শক্তি যদি নাহি থাঁকে ভীর, 
দুর্গা ব'লে ডাকিব না গৌরীকে আমীর ॥ 
ভূলিব না আমি তব মায়ার মায়ায়, 
মায়া ধিনে মম প্রাণ বাহিরায় । 
যাও যাঁও গির়িবয় কৈলাস ভবনে, 
গিরিধাল! আন গিক্নে গিরি দিকেতদে। 
যাত্রা কর গিরিপত্তি, ছ্গী ছর্গ। বোলে, 
ক্র্য্ের রধের বেগৈ শীস্ যাত্ধ চ'লে। 
স্বপনে হেরিকে কত ভাঁবি অমঙ্গল, 
সর্বস্গর্পাঞ্ষে জানি দেখীও মঙ্গল । 
পারে ধরি গিরি, যাও স্বর করি, 
হুর্গানীম তরী ফরি, আনগে শঙ্বরী। 





কর্ণিয়া রাণিব বাঁণী, নগেন্দ্র অচল, 
দুর্গা হুর্ণা নাম স্মরি, লতিলেন বল। 
দূর্গা হুর্গী নাম ম্মরি চলিলা কৈলাসে, 
অচল স্চল এবে হৃদয় উল্লাসে । 


৬ষ্উমংখ্যা। জন্মভূমি । ২৩৯ 


গিরিরাজ! গিরিরাপ্ি, নটনটা বেশ 1 
আগমনী অভিনয় “করিলেন বেশ ? 
নেপথ্য বিধানে আমি নট বেশ ধরি, 
প্রেমানন্দে নেচে নেচে ছূর্গা নাম করি। 
দয়ামরী মাঠমামার দয়! প্রকাশিয়া,. 
তুষিবেন তক্তবুন্দে গৃহেতে আসিয়া । 


আসিল্‌ আনন্দধামে ষষ্ঠির যুমিনী, 
আসিলেন বিবতুলে ভবেশ ভািনী । 
গণপতি ষড়ানন, লক্ষ্মী, সরস্বতী, 
শুলকে অসিল] সবে জননী সংহতি, 
আনন্দে মেনক। বাণী পাগলিনী প্রায়, 
ধেয়ে গিয়া কোলে তুলে লইল! উ্ায়। 
কাতরে কাদিয়। কন, তিতি অশ্রুধারে, 
কেমনে ম! ভুলে ছিলে এ ছুঃখিনী মারে ? 
বর্যাববি হেরি নাই এ বিধু বদন, 
কণ্ঠাগত হয়েছিল আমার জীবন । 
আ৷ বলে কি মনে তোর ছিল না ঈশানি? 
পাষাণ নন্দিনী বলে হলি.কি পাধানী-?. 





জনত্রীর, কাতর্ত! হেরিয়ে ভবানী, 
ছলছল ত্রিনয়ন, গদ্গৰ্‌ বাণী, 
কহিলেন, কেন. মাগো, লজ্জা দাও আর ? 
ফত কিছু, অপরাধ ক্ষম মা.আমার | 
তোমার জামাত ধিনি দেব ত্রিপুরারি, 
তার অনুমতি বিনা আসিতে না পারি। 
পিতৃ দূরশনে তথ৷ সুখে ভাসিয়াছি, 
যে সময় এসে থাকি, ঠিক আদিয়াছি। 
্বগসম জন্মভূমি ভুলিবার নয়, 
বর্ম অস্তে তিনদিন হইব উদক্ন। 


২৪০ আগমনী। . ১৮শ বর্ধ। 
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আসিবার নিবূপিত রয়েছে সময়, 
সময় এসেছে, তাই হয়েছি উদয় 


গিরিবাসী ভট্টাচার্য পুথি পাঁজী খুলে, 
সমাপিলা অধিবাঁস বিদ্বতরু মূলে । 


পোহাল ষষ্ঠির নিশি সপ্তমী প্রভাত, 
মা ছুর্গীর শ্রীচরণে করি প্রণিপাত। 
শোভিল অরুণ বট৷ উধার ললাটে, 
নিদ্রিতা বিশ্বের যাতা৷ রদ্রময় খাটে। 
আতিবিতি গিরিরাণী নিকটে যাইয়া, 
ডাকিলেন দুহিতারে স্থস্বরে গাহিয়। ১ 
“উঠ মা উঠ মা উমা, প্রভাত হল রজনী। 
সপ্তমীতে এত সুপ্তি কি হেতু শশীবদনী ? 
কপ্পুর বাঁসিত বারি, মুখ প্রক্ষালন করি, 
কিছু খাও মা রাজকুমারী, হেরি নয়নে ৫. 
লক্ষ্মী স্বরন্বতি সনে, ষড়াননে গজাননে 
বসিয়ে মা একাসনে, ভোজন কর ত্রিনয়নী ॥৮ 
সপ্তমী অষ্টমী আর নবমী বাসরে, 
কি আনন্দ গিরিপুরে বৎসরেক পরে, 
সে আনন্দ বর্ণিবারে কি সাধ্য আমার, 
বর্ণহারে বর্ণ হারে, বর্ণ মেল! ভার। 
আগত নবমী নিশি নবীর শশী, 
বিরাজেন তার! সহ স্বর্গপটে বসি, 
সেই অবকাশে রাণী নিশিরে সম্তীঘিঃ 
নিরানন্দ ঘুচাবারে কহিলেন আসি। 
“ও রে নবমী নিশি, পোহাইতে নাহি পাবে। 
প্রভাত হইলে নিশি, উমাশশী চ”লে যাবে ॥%৮ 
নিশিরে নিষেধ করি মিনতি বচনে, 
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বলি বিনয় কোরে, 


উদয় হয়োনারে, 
ওরে নিদয় দিনমণি। 
বক্ষের ধন বক্ষে রেখে, থাকিরে মনের সুখে, 
যতক্ষণ থাকে সুখের রজনী ॥৮ 
বড় ভাগাবতী তুমি, মেনকা সুন্দরি , 
সশরীরে গিরিপুরে পৃজিলে শঙ্করী। 
দীনহীন অভাজন আমরা এখন, 
তেমন মুধতি নাহি মিলে দরশন, 
তাই মোরা মা ছুর্গীরে পুঁজি প্রতিমায়, 
ভক্তিভাবে রক্তজবা সঁপি রাঙা পায় ॥ 
গা দরগা, মহাহুরগা, র্ধাওড ঈশ্বরি । 
দয়াকর দয়ামরি প্রণিপাত করি। 


সস 5 01 কপ 


স্বক্কুইলমম-নুহস্যান্্রী । 
লেখক _-্রীযুক্ত মহেস্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
স্বকুমারের মজলিস 
থে দিন অপরাছ্থে গৌরীপ্রসাদ দত্তের সহিত সঞ্ীবন ঘটকের সাক্ষাৎ হইল, 


পাঁচজন মোসাহেবের অধিষ্টান, বোতল গ্লামের আবির্ভাব, পুষ্পনাল্যের মঙ্গলাচরণ, 
ইংরাজি ধরণের সভা 1 খাবু স্বকুমার দত্ত সভাপতি। সুধাপাত্রের কুবিচার 
চলিতেছে, রকমারী বক্তৃতা হইতেছে, হান্ত পরিহাসের তুফান উঠিতেছে। 
কায়স্কন্ারা দাসী হইতে পারে না, সেই তর্ক তুলিয়া স্বকুমারের থে 
মোসাহেবটি রুদাক্ষধারী ঘটক ঠাকুরের সহিত কলহ পাকাইবার উপক্রন করিয়৷ 
ছিল, সেই মৌসাহেবটি এই মজলিসে দেই তর্ক আবার তুলিল। হাস্ত করিয়া 
সরুমার বলিরেন, “তোমকা ভাই যা বল, যা কও, খামার কিন্ত ওটা বড় ভাশ 


৩১ 


সেইদিন রাত্রে স্বকুমার বাবুর বৈটথানায় পার্খবকক্ষে দত্তর মত সখের মজ্লিস্‌। 


২৪২ বকুল কুমারী । ১৮শ বর্ষ 


লাগে না। সৌদামিনী ঘোষ, জুকেশী মিত্র, বনবাজা রাম চৌধুরী, বিধুমুখী 
দত, মন্মোহিনী দাস, ইত্যাদি মধুর কর্কশ নামগুলা আমার কর্ণে যেন কেমন 
কেমন শুনার, উচ্চারণেও বাধো বাধো করে। ঘটকট! যে কথা বোলে গেল, 
সেটাও বড় ভুচ্ছ কথা নয; ব্যাকরণে বিলক্ষণ দোষ পড়ে» 
হো হো রথে হান্ত করিয়া মোসাহেবেরা সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিল, 
দেশের প্রেছুডিদ্‌ পীর দূর হবার নয়; তুমিও তবে আবার এ সব ওল্ড ফুলের 
দলে ভণ্তি হও । ভেবে দেখ দেখি, আমাদের মা যদি দাসী হুয় আমরা হব দাসী-, 
পুত্র; আমাদের স্ত্রীরা যদি দাদী হয়, আমরা হব দাসীর স্বামী; আমাদের 
কন্যার যদি দাসী হয়, আমরা হব দাসীর বাবা । এটা কি সামান্ত অপমান ?” 
স্থধাপান করিয়া সুকুমার বাবু বলিলেন, “অপমান বটে, কিন্তু স্ত্রীজাতিকে 
ঘোষ, বন্থ, মিত্র করিয়া তোলা ছুই এক দিনের কর্ম নয়। ব্রাহ্মণের ঘরে 
কিরণশশী ভট্টাচার্য্য, সুশীলাবালা মুখোপাধ্যায়, নবরঙ্গিনী চট্টোপাধ্যায়, ব্রজ- 
হন্দরী বন্দ্যোপাধ্যায়, আরও বেশী শ্রুতিকটু। ব্যাকরণ অমান্ত করিলেও 
কর্ণের ও রসনার পরিতোষ জন্মান্স না ।” 
মধ্যস্থ হইয়া একজন মোপাহেৰ বলিল, “ক্রমে ক্রমে পরিতোষ জন্মিবে। বাস্ত 
হইলে চলিবে, কেন ? ক্রমে ক্রমে লঙ্ঘণ করা অভ্যাস করিতে হয়।” 
হস্ত করিয়া সুকুমার বজিলেন,__? রামায়ণের পবন-ননান কিন্তু এক মুহূর্তে 
সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়াছিল 1৮ 
একজন পণ্ডিত মোসাহেৰ গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “পণ্ডিত দারবিনের 
থিওরি মতে মনুষ্যই সেই পবন-নন্দনের জ্ঞাতি গোত্র 1” 
নন্দনের বাহাছুরী, ও গোষ্ঠিবৃদ্ধির প্রশংস! শুনিয়া, পবনদেৰ সগর্জজনে সানন্দে 
নেই গৃহ মধ্যে সেই মহাবাক্যের ঘোষণা করিলেন। 
স্থধাপান চলিতেছে, রাত্রি অন্থমান ১০ টা, সেই সময় রক্তবসনাবৃত ভোজ্য 
হস্তে লইয়া ছুই জন কৃষ্বর্ণ খষি সেই গৃহে প্রবেশ করিল। অবসর বুৰিয়া পবন 
আবার নিশ্বাসবাযু সংযোগে সেই মজলিসে পলাগু-রস্থনের কমধুর বাস বিতরণ 
করিতে লাগিলেন । পূর্ব পূর্ব যুগে খধিগণ দীর্ঘ দীর্ঘ শত্রু ধারণ করিতেন, 
সেই নজীরে এই ভোজ্যবাহীরা খবি পদ বাচ্য ; শাদা কথায় বাবৃচ্চি । 
খানার.সানক আসরে রাখিয়া, সেলাম ঠৃকিয়া খধিরা বিদায় হইয়া গেল; 
বাবগুলি পানাহারে আমোদ করতে আরম্ভ করালন |] বাঁর 7গীকী গসাঁদর 


উষ্ঠ সংখ্যা । "জন্মভূমি ২৪৩ 


এক্তারে যে কুলীন পুত্রটি আমানত ছিল, তীহীর নাম মাথনলাল মিত্র ;.তিনিও 
সেই মজলিসে উপস্থিভ। বাবুদের সঙ্গে তাহার আলাপ পরিচয় হইয়াছিল, 
ইয়ারকিও শিক্ষা হইতেছিল; বাবুরা যাহা! করেন, অল্পে অল্পে তাহাও তিনি 
শিখিতে ছিলেন, বোতল গ্েলাদের সঙ্গেও বন্ধুত্ব হইতেছিল সুতরাং সাত আট 
মাসের মধ্যে মাখনলালটা সুকুমার বাবুর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। 
পানাহার চলিতেছে, মজার মজার গল্প চলিতেছে, মধ্যে মধো হাঁসির গর্রা 
উঠিতেছে, বৈঠকখান! সর্গরম্। ছুইজন মোসাহেব্‌ ফাত্রাওয়ালাদের জুড়ির গায়, 
দণ্ডায়মান হইয়! কোঁদর বাকাইয়! বাকাইয়৷ যুছ মৃ তালে নৃত্যতঙ্গী দেখাইতে 
লাগিলেন। জুড়িদের মধ্যে একজন প্রস্তাব করিলেন, ফাঁকা মজলিস, ভাল 
মানায় না, একটা মজাদারী গীত চলিলে ভাল হয়। 
সকলে সেই প্রস্তাবে পায় দিলেন, হস্ত বিস্তার করিয়৷ প্রস্তাবকর্তা বলিলেন, 
তবে তোম্রা একজন তব্লা ধর, আমর! প্রথমে আরস্ত করি। 
ঘরের একধারে তব্লা, পাখোয়াজ, বেহালা, হারমনিয়ম্‌ জম! করা৷ ছিপ, 
একটা বাবু তবলা বাজাইতে সুরু করিলেন, আর, একটা বাবু হারমনিয়মে স্থুর 
দিতে লাগিলেন, জুড়িরা একবার সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়৷ ছুইজনে ছুই পাত্র সুধা! 
উদরস্থ করিলেন, সঙ্গীত আরম্ভ হইল । 
বিঝিটি, আড়ীথেম্টা। 
“গুলো, রাজননদনী, বিনোদিনী, দেখ্বি যদি আয়। 
রথের পাশে, নাগর এসে, দাড়িয়ে আছে তোর আশায় ॥ 
অধর টাদকে ___” 
হঠাৎ বাজ না থামিয়। গেল। যিনি হারমনিয়মে স্থুর দিতে ছিলেন, মুখ 
বাঁকাইয়া বিরক্ত হইয়া! তিনি বলিয়৷ উঠিলেন, “ছ্যাছ্যা- ছ্যা ! পচা-পচা-_ 
পচা! নূতন কিছু জান তে৷ ধর। 
দুড়ীদের মধ্যে একজন কবি ছিলেন, গম্ভীরবদনে তিনি বলিলেন, “নূতন গীত 
একটা আমার আছে, বকুলকুমারীর বিয়ের রাত্রে সেইটী আমি গাইব, নেই মত- 
লবে রচনা কোরে রেখেছি, দিন স্থির হবার আগেই তোমরা রসভঙ্গ করিয়৷ দিলে, 
আমার প্রাণে একটু ব্যথা লাগলো । আচ্ছা, বন্ধুলোকের অনুরোধ রক্ষা কোন্ডে 
হয়; ব্যাথাটা আমি ভুলে বাই! বাজাও ।” 
পুনরাক্ বাগ্তধবনি আরম । নূতন গীতে্ অবতাক্পা ০ 
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রাগিনী এ, তাল প্রা 
'ওহো! প্রজাপতির নূতন স্থষ্টি আস্রসের বর। 
প্রথম বিয়ের বৌম! যারা, পায়না তারা শ্বশুরঘর ॥ 
নামে সধবা, কাজে বিধবা, ছুঃখের চোটে, বক্ষ ফাটে; অশ্রু ঝরে বরঝর ? 
যদুকুলে জন্ম ধোরে, কৃষ্ণ যেমন ঘোষের ঘরে» 
ননী খেয়ে রাখাল হয়ে, গরু চরায় পাঁচ বছর ॥ 
অলকা তিলকা আকা, কদমতলায় ফীড়িয়ে বাঁকা, 
কুঞজবনে, রাধা সনে, কেলি করেন বংশীধর |॥ 
€ঘুরিয়া ফিরিয়া নৃত্য ) 
শ্রোতারা হাস্ত করিয়া করতালি দিয়! বাঁর বার বাহবা দিতে লাগিলেন, গীত 
শ্রমে ক্লান্ত হইয়া গায়কেরা বসিয়া পড়িলেন। অল্লক্ষণ বিশ্রামের পর স্ধা- 
পাত্রের পাচ ইর়ারের মুখে মুখে বঙ্গে রঙ্গে ক্রিড়া আরগু করিল। পুনঃ পুনঃ 
অধ্বাদন পুনঃ পুনঃ হাস্তা | 
খধিদত্ত স্ুস্বাছ মাংসে ইয়ারগুলির রসনা ও জঠর পরিতৃপ্ত হইল। আঁধঘণ্টা! 
পরে মজলিস তঙ্গ। ক্রমশঃ 





পৌরোহিত্য-শিক্ষা সভা 1 

সনাতন ধর্মের কল্যাণ সাধনে সমৃত্সুক হইয়া পুরোহিত-শিক্ষার অভিলাখে 
বাহাঞ। পুরোহিত-সভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, শত শত সাধুবাদ দি্জা আমরা 
তাহাদের সিদ্ধিকামনা করিতেছি; প্রকৃতপক্ষে তাহারা সনাতন ধর্মের মঙ্গলা- 
কাজী, সে কথার পুনরুলেথ বাহুল্য । সকলেই জানিতেছেন, শিক্ষা বিরহে 
এতদেশের পুরোহিতগণের মধ্যে ভশিঙ্গিত ও অশান্ত কুত্রধারী ত্রাঙ্গণের 
সংখা। ব্রিচতুর্ধাংশ অপেক্ষা অধিক । গুরের ভিতকামনা করেন বলিয়া হজ- 
মানের গৌরবে সাহারা পুরোহিত ₹ অন্তরে ভিত কামনা থাকিলেও অজ্ঞ পুরো* 
হিতেরা তাঙ্জা সিদ্ধ করিতে পারেন না । কতকগুলির কামনা আবার অন্ত রকম, 
মিষ্টাহ এবং মোটা মোটা দক্ষিণালাভ করাই 
 শাপা ম্যাজের বিস্তর অপকার ঘটিতেছে । 





আতপ ভঙ্গ, পক পশু, বিপি্ 
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সপকারের একটি সাধারণ দৃষ্াস্ত এইস্থলে প্রদর্শিত হইল । গৃহস্থসংসারে 
কোন প্রকার আপদ বিপদ সংঘটত হইলে গৃহস্থেরা শাস্তিসবস্তা়ন হুর্গানাম জপ, 
নারায়ণের তুলসীদান এবং অন প্রকার মঙ্গলাচরণে কৃতসংকল্প হন) নিজে নিজে 
মে সকল কার্য সম্পাদন করিতে পারেন না, অতএব পুরোহিতের উপরেই ভারাঁ- 
পণ করেন। গৃহস্থের যতদুর সাধা, যতদূর ভক্তি, তাহা পরিচালনে ক্রট হয় না 
কিন্তু পুরোহিতগণের কর্তব্য কার্ধ্যে বিস্তর ত্র হয়। আমাদের শান্ত্রোক্ত যত 
, কিছু শুভ পদ্ধতি, তৎসমস্তই সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ, শিক্ষা বিরহে মুর্খ পুরো- 
হিতেরা সে সকল মন্দের ্রকুত উচ্চারণে ও ভাবার্থ পরিগ্রহে অসমর্থ) এমন কি 
সকল শব্দের উচ্চারণ করিতেও তাহার! অপটু ; মন্ত্রের অঙ্গভঙ্গ ও ছন'তঙ্গ পদে 
পদে ঘটে ) ইহার উপরেও আর এক অনর্থ। এ দেশে আজকাল সকল প্রকার 
লেখাপড়ার মধ্যে একটা “মূলকাটি” ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে ; মূল কাটি শবের 
অর্থ সংক্ষেপ করিয়া লওয়া। শাস্ত্রীয় মনে মূলকাটিতে কত অনর্থ ঘটে, মূর্খ 
পুরোহিতেরা তাহা কল্পনাতেও ভাবিয়া আনিতে পারেন ন!। 
ইহার ফল কি? ফল বড় শত্ত। সংকন্পিত শাস্তি স্বস্তায়নাদিতে শাক্মরপিদ্ধ 
আকাঙ্ষিত ফল লাভ হয় না, পুনঃ পুনঃ ইহা দেবিয়া দেখিয়া আধ্য শাস্ত্রের প্রতি 
€ আর্য ধর্শের প্রতিও ) তক্তিমাম আর্য সম্তানগণের শ্রদ্ধা কমিগ্না আসিতেছে ; 
বর্তমান সময়ে আধ্যা গৃহিণীগণের উপরেই আর্ধাধর্মের গৌরব রক্ষ1 অধিক নির্ভর 
করে, শুতকর্্ম নিশ্ষল দেখিয়া সেই গৃহিনীগণও শান্্বাক্যের উপর বিশ্বাস হাঁরা- 
ইতেছেন। ইহা! কি সাদান্ত অনিক বঙ্িয়া গণনা করা উচিত? কয়েক জন 
অজ্ঞান অযোগ্য লোকের দোষে সনাতন আর্ধাধর্্ম আঘাত প্রাপ্ত হয়, ইহা কদাচ 
উপেক্ষনীয় হইতে পারে না। 
শান্ত ্বস্তায়নাদির গ্ঠায় নিত্যনৈমিত্তিক দেবদেবীর পুজা, পুত্রকন্ঠার বিবাহ 
এবং পিতৃপুরুষের শ্রান্ধাদি কার্যও অঙ্গহীন হইতেছে, ভাবিতে গেলে সে সকল 
ক্রিয়াকর্মও নি্ষল কর! হইতেছে । এ অনিষ্ট নিবারণের সহুপায় বিধানের 
চেষ্টা করা সব্বতোভাবে উচিত। বিশুদ্ধ প্রণালীতে এতদ্দেশীয় পুরোহিতগণকে 
দশ কর্ম শিক্ষা দেওয়াই বেই সহুপায়। পুরোহিত সভার প্রতিষঠাতগণ দঢ় 
সংকনে দেই নছুসার বিধানে বত্ববান হইগ্রাহেন, এই কারণেই তাহার! আমাদের 
সাধুধাদের পাত্র। - 
সভ। প্রতিষ্ঠিত হইনাছে । ভাল পট্টি 2 


২৪৬ পৌরোহিত্য-শিক্ষা সভা । ১৮শ বর্ধ। 


ডট টি 08:558857 
বিষর, এই এক বদরের মধো এই শিশ্ুসন্ভার পাঁচটি অধিবেশন হইয়া ঠিয়াছে। 
চতুর্থ ও পঞ্ণম অধিবেশনে সংবরান্থযারী কাজের কথায় আলোচনা হইয়াছে দেখিয়া 
আমরা পরম পরিভুষ্ট হইয়াছি। পুরোহিত সভার প্রতিপোষক আধ্যসন্তান অশেক 
গুলি, তন্মধ্যে ধাহীরা প্রধান সন্ত, গতমাসে তাঁহাদের নাম প্রকাশ করা হইয়াছে ' 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় সভাপতি হইয়াছেন, 
্ীযক্ত দিন প্রকাশ ব্রহ্মচারী ও প্রভূপাদ পণ্ডিত স্্ীয়ক্ত অতুলকৃষ্ঃ গোস্বামী প্রভৃতি 
সাতজন সহকারী সভাপতি । রায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র শাস্ত্রী বাহাঁছুর এম.এ এই 
সভার সম্পীরদক, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গোপালচরণ স্থতিভূষণ ও প্রযুক্ত ধতীন্নাথ দণ্ড 
সহকারী সম্পাদক। ূ 

বর্বর রক্ষী বিশিষ্ট উপায় অবধারগের নিমিত পুরৌহিত অস্ত করা 
গুয়োজন। কলিকাতা ও ভগ্নিকটবর্তী স্থানে যে সকল শাস্ত্র ও সদাচার সম্পন্ন 
পুরোহিত আছেন, তাহাদের নাম ধাম ও শ্রেণীবিভাগ করিবার এবং পৌরোহিত্য 
শিক্ষোপযোগী পাঠ্য্রন্থ নির্বাচন করিবার ভার শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ 
ও শ্রীযুক্ত সর্বেশ্বর বিদ্যানিধি মহাশয়ের উপর অর্পিত হইয়াছে খোঁগ্যপাত্রেই ফোগ্য 


কার্ধের ভার স্তস্ত হইয়াছে। যাহাতে স্থচারুরূপে কার্ধ্য সম্পন্ন হয়, বাহীতে যোগ্য 


যোগ্য ছার সংগৃহিত হয়, সভা! আস তথ্বিষয়ে মনোযোগী হউন, ইহাই আমদের 
অনুরোধ । 


এঅক্ষয়কুমারর ঠাকুর 


আবার আমাদিগকে এক নূতন শোকে মর্্দাহত হইতে হইল। দর্খাহাটা 
নিহাসী বাকু অক্ষষকৃমার ঠাধুর গত ১৪ই ভীত বুধবার অকালে ইহ সংসার পরি- 
ভ্যাগ করিয়া গিয়াছেন ; তাহার সদ্গুণীবলী শ্ররণ করিয়া আমরা যংপরত 
নাস্তি পরিতপ্র হইতেছি। তিনি প্রিক্্বদ, সদালাপী, বন্ধুবৎসর্প, নিরহস্কারী? 
এবং নিষ্বার্থ পুরুষ ছিলেন। কলিকাতীর বিশ্ববিগ্ীলয়ে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া 
গৌরব এম, এ. বি, এল, উপাধি লাভ করিয়া হাইকোর্টের এটর্ণী হইয়াছিলেন। 
কার্দোও তাঁহার বিলক্ষণ সুখ্যাতি ছ্িল। কেবল ইহাই নহে, অপূর্ণ বয়সে পর- 
মার্থ আলোচনায় তিনি সরিশেষ অনুরাগী ছিলেন মাতৃভাষার প্রতি তীহাঁর 
এগীঢ অনুরাগ ভিল। অন্মভূষি পত্রিকার ক্রোড়ে তৎবিরচিত গাঢ় ভাবার্থপুর্ণ 


উষ্ঠ সংখ্যা । জগ্মভূমি | ২৪৭ 





বিবিধ কবিতা! ও গন্ধ প্ররন্ধে তংবিষরের তৃরি ভূরি পরিচয় আছে। তাহার 
বিযোগে পরিচিত বন্ধুবান্ধব মাত্রেই শোকাকুল হইক্সাছেন। ৪২ বৎসর মাত্র বয়ঃ- 
ক্রমে তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন । তাহার স্বধন্মানুরাগ যেরপ 
প্রবৃর ছিঃ তিনি দীর্ঘজীবী হইলে তাহার দ্বারা বিস্তর সৎকার্ধের অনুষ্ঠান হইতে 
পারিজ। স্বধিক ছুঃখের বিষয় এই বে, তাহার বৃদ্ধা জননী বর্তমান, একাট যণ্ডদশ 
ধর্ধীয় পৌন্র, তীার এখন সাংদারিক সাস্বনার একমাত্র স্থল। বাঁবু অক্ষয়কুমারের, 

. সেই পুত্রটি দীর্ঘজীবী হুইয়। পিতৃগুণের অধিকারী হন, ঈশ্বরের দিকটে ইহাই 
আমাদের প্রার্থনা। কারমনবাক্যে আমরা অক্ষয়কুমার ঠাকুরের উপরত আত্মার 
অক্ষয় শীস্তি কামনা করি । | 


শত তত টিটি 


মমালোচনা। 


সাবিত্রীজত্যকান,।--গ্রযুক্ত জরেন্্রাথ রাষ় প্রণীত । মূল্য দেড় 
টাক! । শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের বেজল মেডিকেল লাইব্রেরিতে প্রাপ্য! 
সাবিত্বী-সত্যবানের. আখ্যান আমাদের ভারতের অমূল্য রদ্ব। আদর্শ সতীত্ব 
এবং আদর্শ বিশুদ্ধ প্রেম.এই আখ্যায়িকীর জীবন | এমন পবিত্র আখ্যায়িকা এবং 
এমন আদর্শ সত্তী ইহ-জগতে আর নাই। বাবু স্থরেন্্রনাথ রায় অতি স্থলবিত 
ভাষার এই গ্রন্থখান্সি রচনা করিমাছেন। বঙ্গের গৃহস্থমাত্রেই বিশেষতঃ আমাদের 
গৃহলক্্ী মহিলাকুল এই: ধর্মান্ুখত পুন্তকথানি সাদরে গ্রহণ করেন, ইহাই 
আমাদের বাসনা? রিধয়াটা যেরপ মহার্থপূর্ণ এবং এই পুস্তকের মুদ্াঙ্কণ ও চিত্রা- 
ব্লী যেরূপ সুন্দর, তাহাতে দেড়টাকা. মাত্র মূল্য যৎসামান্য ব্লিয়াই বোধ হয়। 
এই পুস্তকে বিন্নিধ বর্ণরঞ্জিত.অনেকগুলি' নুন্দর সুন্দর ছবি আছে। হিন্দু ললন!- 
গণকে ““সাবিত্রীন্ূপিণী হও»” বলিয়া! গুরুজনেরা অশশীর্বাদ করেন, আশী্ধাদের 
প্রতিধ্বনি করির.আমরাও বলিতেছি, আধ্যকুল-মহিলাকুল সর্কপ্রযন্ে সাবিত্রী- 
দেবীর প্রেমান্থকরণে যত্ববতী হইবেন । 


রূপসনাতিন ।--্রীযুক্ত সরেন্ত্রনাথ গোস্বামী বি, এ, এল, এম, এস 
প্রণৃত। মুল্য একটাকা। 

 এখানি ধন্মুলক এতিহাসিক নাটক | সমাউ আকবর সাহের অধীনে 
হোসেন সা খন গৌড়রাঙ্জের শাসনকর্তা, সেই সময়ের ইতিহাসের একাংশ লয়] 
আহ্সঙ্ষিক অলঙ্কারাদ্ি সংযোগে এই নাউকথানি বিরচিত.। বাহার! শ্রীপৌরান- 
চৈতগ্তদেবের চরিতামৃত পাঁন করিয়াছেন, তাহাদের নিকটে বূপপনাতনের, 


২৪৮ সমলোইভনা । ১৮শ বর্ষ । 





জীবনের পরিচয় দিতে হইবে না| তাহারা উভয়েই মহোঁদর, পরিচয়ে রূপগ্যস্বামী 
ও সনাতন গোস্বামী নামে অভিহিত। যে সময়ের ইতিহাস রূপ গোস্বামী তৎ- 
কালে গৌড়েশ্বর হোসেন সার মুগ্জা ছিলেন, সনাতন ছিলেন পরমবৈষ্ণব্‌ সাধক । 
একদা মহাছ্র্ষ্যোগ রজনীতে হোদেন সা কোন একটী বিশেষ কার্যের অন্থরোধে 
রূপ গোস্বামীকে ডাকিয়া পাঠান, রূপ তখন বাসায় ছিলেন, মুসলধারে বৃষ্টি, ভয়া- 
নক বড়, রাত্রি গভীর, রান্তার একহাটু জল, রাছমন্ত্ী পদত্রজে সেই জল ভাঙ্গিয়া 
আসিতেছিলেন, এক দরিদ্রের কুটিরের সম্মুখ দিয়া আসিবার পথ। রাস্তায় 
জলের উপর বপ. ঝপ. চক্‌ চকু শব্দ হইতেছিল, কুটারবাসিনী রমণী সেই শব্দ 
শুনিয়। পতিকে জিজ্ঞাসা করিল, “এত রাত্রে এ দুর্যোগে কে যায়? পতি বলিল, 
হর তকুকুর। পড্ী বলিল, “এ দুর্যোগে কুকুর কখন বাহির হয় না, নিশ্চয়ই 
কাহার চাকর মনিবের তলব।” রূপ গোস্বামীর কর্ণে সেই কথা! গেল, দাসত্বের 
তাহার বিষম বিতৃ্ণ! জন্মিল, সে রাত্রের কাধ্য শেষ করিয়া তিনি চাকরী তাগ 
করিবার অবসর খুজিতে লাগিলেন । সেই সময় চৈতন্যদেব গৌড়ের রাজধানীতে 
দর্শন দিয়াছিলেন, তাহীকে দেখিয়া, তাহার মুখে পবিত্র হরিনাম শ্রবণ করিয়া 
তাঁহার রূপে গুণে রূপের মন মজিয়া গেল, তীহার ভ্রাতাও সেই অবসরে ধর্মের 


নিত্যত! ও সংসারের অনিত্যত৷ বুঝাইয়! দিলেন, বূপসনাতন উভয়েই চৈতন্যতত্ত 
হইলেন, হরিনামের মহিমা তাহাদের হৃদয়ে পূর্ণমাত্রার বিরাজ করিতে লাগিল। 
নাঈকথানির স্তবকে স্তবকে নুক্তিরসের প্রবাহ ছুটয়াছে, ভক্তিসাগরে হরি- 
প্রেনের তরঙ্গ খেলিরাছে। আমর] এই স্ন্দর নাটকথানি পাঠ করিয়া! ভক্তিরসে 
বিদুগ্ধ হইয়াছি। উদ্দারাশয় আকবর সাহ & হরিভক্ত ব্ূপ গোস্বামীর সহিত 
আলাপ করিয়া! হরিতক্তির পক্ষপাতি হইয়াছিলেন, নাটকে এইন্প লেখা আছে। 
ডাক্তার স্থরেন্্রনাথ গোন্বীমী উপাধিতে গোস্বামী । নিত্যানন্দ বংশীয় প্রভূ- 
পাদ গোস্ব'মী নহেন, তিনি বৈগ্ঘবংশ সন্ভৃত, উপাধি প্রাপ্ত ডাক্তার হইলেও তিনি 
আনূর্বন শান মতে চিকিং সা করেন। আধুর্কেদীয় চিকিৎসক এমন ভক্তিপূর্ণ 
নাটক রচনা করিয়াছেন,ইহ! পরম শ্লাবার বিষয়। পুস্তকের ভূমিকার একটি উপা- 
দে অংশ এস্কলে উদ্ধত হইল £-- 
*সাহিত্যের গঙ্গাজলে প্রেমভক্তি শতদলে, 
পৃজে যেই জননীর পবিত্র চরণ ?-- মাঃ 
তারই কীর্তি, তারই বশ, তাহারই কাব্যের রস-- 
মৃত প্রাণে ঢেলে দেয় অমৃতের প্রশ্রবণ ।” 

অতি সুন্দর, নাটকের সর্বা্গজুন্দর ; কিন্তু একট স্থলে আমাদের একটু 
সংশয় জন্মিল। রূপ গোস্বামী চৈতন্টদেবের দর্শন পাইয়াছিলেন এবং আকবয়ের 
সহিত সাক্ষাৎ করিরাছিলেন। নাট্যকার এ বিষয়ের লামপ্রন্ত কির্ূপে রক্ষা! 
করিয়াছেন, বুঝা গেল না। চৈতন্তদেবের আবির্ভাবের যষ্িবর্য' পরে আকবর 





প্জননী অন্মুমিস্ব লাকি মহান” 
স্মাচ্িম্ষস্পত্রিন্ক। ও জনম্মাতলোচ্ঞলী 


৯ ঁিশাাাািিডাঁাটা শশী শীাটি 
১৮শ বর্ষ। ] ১৩১৭ সাল, কার্তিক । 1 সখা 


ছুঙ্গাম্বিতনভু্জন্ম । 

মা আদিয়াছিলেন, মা চলিয়া, গিয়াছেন, তমোমরী বঙ্গতূমি পুনরায় তমোময়ী 
হইয়া বঙ্গবাসীগণকে নিরানন্দনীরে ডুবাইরাছে। মহাদার়ার শ্রীপাদপন্স দর্শনা- 
শায় সম্ধখসরকাল তক্তবৃন্ন সতৃষ্ণ নয়নে আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়াছিল, মা! আনন্দ" 
ময়ী দর্শন দিয়া,ুতিনদিন আনন্দ বিলাইয়া, বঙ্গবাসীর বিশুষ্ক অধরে হাঁন্ত আনা- 
ইয়া, নিরুতসাহ হৃদয়ে নবীন উৎসাহ জাগাইয়া, ক্রিদিব্স ত্রিযামিনী বঙ্গদেশ 
আলোকময় করি, চতুর্থ দিবমের সায়ংকালের পূর্বেই মা অদর্শন হইয়াছেন । 
ভক্তের প্রাণ আকুল হইগ্রাছিল, ভক্তের মনে কত আশা জাগিয়াছিল, সেই 
আশা পুর্ণাংশে পুর্ণ হইল না। যাহার! পিপাসী, তিনদিন শীতল বারি পাঁন 
করিয়া তাহাদের পিপাঁসা শরন্তি হর নাই। প্রতিনা বিসর্জন হইয়া গিয়ছে, 


২১ 


২৫৯ জন্মভূমি | ৭ম সংখ্যা । 


যে আননটুকু আসিপাছিল, সে টুকু নিরানন্দে পরিণত হইয়াছে, ভক্ত আবার 
শুফকণ্ঠে আর এক বৎসর ছুর্গানাম স্মরণ করিয়! মিরমন হইয়া রহিল 3. বৎস- 
রাঁস্তে মা আবার আসিবেন, আশায় আশায় ধৈর্যধারণ করিয়। থাকিল। 





বিজয়া । 


ছুর্গাবাড়ী দুর্গাপূজা, কত ছিল জাঁক, 
তিনদিন অবসানে সব হল ফাঁক; 
তিনদিন মাতৃপূজ! করি ভক্তদলে, 
ভাসাইয়া দিল মাকে ভাগীরথীজলে ! 
সেই সব ভক্ত মিলি আনন্দ হাঁরায়ে, 
বিজয়া করিল সাঙ্গ কীদিয়ে কীদায়ে। 
দশমী.বিকাঁলে যত বাগ্করগণ, - 
তালেতালে:বাজাইল ছ্র্গাবিসর্জন ঃ 
বিসর্জিয়ে মহীমাঁয়৷ ফিরিবার কালে, 
শৌকবাগ্ণ বাজাইল বিষাদের তালে। 
ইহাই বিজয়া হেথা, নামেতে প্রচার, 
কিন্ত আছে অন্ ব্যাখ্যা এই বিজয়ার। 
ত্রেতাযুগে রঘুনাথ লঙ্কেশে নাঁশিতে, 
অকালে বৌধন করি পরিতপ্ত চিতে, 
পৃজে ছিলা অস্বিকীরে নীলশতদলে, 


তারপর বিসর্জন সমুব্টের জলে। 
রামচন্দ্র নিরূপিত বিজয্বা উৎসব, 


নিরানন্দে মহোৎসব আমাদের সব। 
বিজয়া বিধান করি ফিরে আসি ঘরে, 
বিজয়া* করিয়ে পান প্রেমানন্দভরে, 


ঞ্বিজযা__সিদ্ধি। 





১৮শ বর্ষয। 


বিজয়া । ২৫১ 


বিবদলে ছর্গানাম করিয়! লিখন, 
পুলকে পু্ণিত সবে সহবন্ধুজন ; 
আলিঙ্গন আশীর্ববাদ প্রেমীনন্দমনে, 
লঘুরা প্রণতি-করে যত গুরুজনে $ 
নমস্কার বিনিময়তসমানে সমানে, 
সে.এক অপূর্বভাব সবাকারঘপ্রাণে। 
শক্রমিত্র, দেষাদেষ না থাকে বিচার, 
পরস্পর:কোলাকুলি আনন্দ অপার । 
মা ছর্গে! নাশে। মা দেবি, অজ্ঞান আধার, 
আবাহন বিসর্জন করি মা তোমার! 
একি ত্াস্তি শাস্তিময়ি, তোমার সম্ভান, 
বষ্টিযোগে বিবমূলে করে মা আহ্বান। 
করে করে, দৌষ নাই, করে আঁবাহন, 
জানে না ত কারে তারা করে বিসর্জন 1 
মা তোমার.আবাহন বিসঙ্ঘ্ন নাই, 
হৃদিপন্মে পাঁদপন্স নেহারি]সদাই। 
গচ্ছ গঙ্ছ, গৃহে গচ্ছ, দেবী শুভস্করি, 
ুর্গা বলে মা তোমারে প্রণিপাত করি । 
যাও মা কৈলাসধামে হর-বরাজনে, 
সানন্দে বিরাজ কর সদানন্দ সনে ; 
আনন্দে আনন্দময়ি করি মা ম্মরূণ, 
বর্ষপরে দেখা দিও এই)নিবেদন:। 





ভলঙ্ীস্টুজদা | 


শারদী পূর্ণিমা তিথি, আশ্বিন পূর্ণিমা, 
প্রদোষে পরমানন্দে, কমলার পৃজা। 
শতদল বিলাসিনী চরণ-কমলে-_ 
শোভা পায় প্রস্ফুটিত নবীন কমল, 
শোভিত যুগল পানি যুগ্লল কমলে ) 
এইরূপে ম তোমারে পৃজে তক্জজন । 
মা লক্ষি! আমিও পুজি মানস-কমলে, 
কোজাগর লক্ষমীপুজা, এ পূজার নাম, 
নারিকেলোদক পানে ভুর্জিচিপীটক, 
লক্ীবৃদ্ধি শাস্জ্রবাক্য নিশাজাগরণে ? 
নমি আমি জুড়ি পাঁণি ওরাঙ্গা চরণে, 
কটাক্ষে করুণাময়ি কর রুপাদান। 


শাশ্াািপাটকী ০ উপািিশিসশশী 


নাতনী সবুজ ॥ 


চতুভূ্জা মুক্তকেশী, মুণ্ডমীলঃ গলে» 

দৈত্যমুণ্ড তীক্ষঅসি ধর বামকরে, 

দক্ষিণ দ্বিভূজে কর বরাভয় দান। 

শিব কেন পদতলে, শিব সীমস্তিনি ? 

নাচিছ শিবের বুকে উলঙ্গিনী বেশে ; 

কেন মা এ খেল! তৰ লজ্জাহীনা সতী ? 
থে ভাবে ষে তেবে লয়, ভাবুক ব্রদে ? 

নানা যুনি নানা মত, গ্রসিদ্ধ এ বাণী । 


৭ম সংখ্যা। জন্মভূমি । ২৫৩ 





পদতলে মহাকাল, শ্বেত বর্ণ বপুঃ 
একাল অনন্তকাল ১ সদাশিব নয় । 
কালের উপরে তুমি নাচিছ প্রকৃতি, 
প্রকৃতি উলঙ্গ সদা থাকে না বসন 
সাধকের! ভিন্নভাবে নেহারে তোমারে । 
রণবেশ ধরিয়াছ দৈত্যনাশ হেতু ; 
রণক্ষেত্র নিপতিত শব শত শত, 
শাস্ত্রে আছে ম তোমার শ্রীপদ পরশে, 
শবদেহ শিব হয় ; এমনি মহিম। ) 
রণানন্দে মত্ত হয়ে নাচিতে নাঁচিতে» 
মর! অসুরের বুকে সঁপেছিলে পদ, 
সেই শব শিবরূপ করেছে.ধারণ 
সে শিব না হন মহাযোগী মহেশ্বর ; 
শবশিবা নীম তাই জগতে প্রচার । 
কে জানে মহিমা তব, কে বুঝিবে লীলা ? 
রূপ দেখে লোকে বলে ভবেশভাবিনী, 
জ্ঞানে কি অজ্ঞানে আমি নিরখি ও রূপ, 
ভাবেতে বিচ্ডোর হই, চিন্তে ন। পারি, 
পাদপন্সে পুষ্পাঞ্জলিকরি সমর্পণ, 
সহ প্রণাম.করি অক্ষয় চরণে 
নমন্তে দক্ষিণাকাঁলী, নমে! পশুপতি 1 
মণি অমাবন্তা যৌগে কর দৌহে খেলা? 









স্বর্গবাধিনী জননী।* 


লেখক-_ 
শ্রীততীন্্নাথ দত্ত। 


ক 


স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী আমার, 
তোমারি প্রসাঁদে হেরি স্থষ্টি বিধাতার । 
দশমাঁস দশদিন জঠরে ধরিয়া, 

আনিয়াছ এ সংসারে প্রসব করিয়া । 


দেহের শোণিত দিয়। করেছ পালন, 
তোমারি স্তনের ক্ষীরে বেঁচেছে জীবন 3 
অভ্তানেতে কত জাল! দিয়াছি তোমায়, 
সব সহিয়াছ মা গো, ন্েহের নায়ায়। 


সে সব শৈশব-কথা গাঁথা আছে মনে, 
ভাঁবিলে প্রেমের ধারা ঝরে দু-নয়নে। 
মা বলে ডাঁকিলে মাগো, জুড়াইত প্রীণ, 
ছিলে তুমি পৃথিবীতে জুড়াবার স্তান। 


চলে গেছ মা জননি | নিদয়া হইয়ে, 
ততখানি স্বেহমীয়! গিয়েছ ভুলিয়ে । 
আমি হেথা কীদিতেছি, বিহনে তোমার, 
জগত-সংসার সব হেরি অন্ধকার ! - 





* বিগত ১৩১৪ সাল, ২৫ শে কান্তিক সৌমবার বেলা ১২ টা দশ মিনিটের 
সময়, আমাদের পরমারাধ্যা পরম পুঁজনীয়া স্লেহময়ী মাতাঠাকুরাপী আমাদিগকে 
শোক-সাগরে নিমগ্ন করিয়া স্বগ্ারৌহণ করেন। ওর্থ বার্ষিক আ্াদ্ধ উপলক্ষে 


৭ সংখ্যা । জন্মহ্বা। ২৫৫ 
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কার কাছে রহিয়াছি, ভাবি যবে মনে, 
জ্ঞান হয় দিবানিশি ভ্রমিতেছি বনে। 

এ কথা আমার নয়? শাস্ত্রের প্রমাণ, 
মাত বিনা গৃহস্থলী অরণ্য সমান । 


চারিবর্ষ গত হল, তুলারাশি মাঁসে, 

না তুমি মা! স্নেহমরি, গেছ স্বগ্বীসে। 
এই সে কার্তিকমাস ; ত্যজি মায়াদয়া, 
সংসারে দেখায়ে গেছ বিষাদ-বিজয়া ! 


শৃন্তময় হেরি সব, যে দিকেতে চাই, 
মেহমাথা মুখখানি দেখিতে না পাই। 
কতু কভু মনে হয়, হেরি নেত্রভরি, 
ব্সিয়ে রয়েছ ঘরে, ঘর আলো! করি) 


দিব্যনেত্রে হেরি ষেন তোমারে জননী, 
উল্লাসে হাসিছ যেন গণেশ-জননী ) 

ছুটে যাই;গৃহমাঝে, দেখিতে তোমায়, 
না হেরিয়ে অক্ষিনীরে বক্ষ ভেসে যায়! 


চারিবর্ষ গিয়েছ মা, আ্াধারিয়া পুরী, 
চারিধুগ জ্ঞান হয়; স্মরি আর ঝুরি। 
রয়েছ অমরধামে, অমরাবতীতে, 
ক্কপা বরিষণ মাঁগো কর পৃথিবীতে ; 


স্বর্গে থাকি স্বর্থলক্ষ্ি আশীর্বাদ কর, 
আশীর্বাদে সংসারের শোকতাপ হর। 
পুণাধামে পশিয়াছ তুমি পুণ্যবতি 1 
মা তোষার পাদপন্ে সহ প্রণতি। 


' জগঙ্গাহাত্রী সুজা? 


মা তোমার নবরূপ, কাঞ্চন ব্রণ, 
সিংহপৃষ্ঠে পদ্মাসন, বসি তদুপরি, 
হাসিতেছ ভবরাণ্ি তুষিতে ভকতে। 
শঙ্খচক্রঃধনূর্বাণ শোভে চারি করে, 
নাগযজ্ঞো পবীতিনী কুটিল কুস্তলা, 
জগতজননী তাই, জগন্ধাত্রী নাম, 
এই রূপ ধরেছিলে ছুর্মান্থুর বধে, 
গজকপী হুর্জান্থর নিপতিত রণে, 
কেশরী তাহার পৃষ্ঠে বিপুলবিক্রমে, 
কুস্তভেদ করিতেছে করিয়া দংশন। 
একদিনে তিনপুল! কর মা গ্রহণ 

_ তক্তশিরে দিও মাগো৷ অভয় চরণ। 


7985-০0-৩৩ 


স্কাত্ডি ক সুজা ॥ 


তারকারি ! আসিয়াছ ময়ুরবাহনে, 
পুজা পাইবার তরে বঙ্গনিকেতনে, 
বঙ্গীয় যুবার রূপে বাবু সাজিয়াছ, 
ফিণফিণে কালাপেড়ে ধুতি পরিয়াছ, 
কটিদেশ বাধিয়াছ ঢাকাই রুমালে, 
বাকা সিঁতি দিব্য.কেশ কুক্চি্ত কপালে ) 
বাবু বটে ১ তবু তুমি দেব ঘড়ানন, 
বীরভাবে ধন্নঃশর করিছ ধারণ । 

বীর তুমি, মহাবীর,হুরসেনাপতি, 
নাশিতে তারকাস্থরে জনম তোমার। 
তৰ আবির্ভাব অগ্রে, কৈলাসের পতি, 
যোগে ছিল। লিমগল য়ন খািমী ) 


খম সংখ্যা? জন্মভূমি | ২৫৭ 


পপি 





দেবের দেবত্ব লয় ছুরস্ত তারক, 
শিবশক্তি বিনা নাহি ছিল পরিত্রাণ । 
ভাঙ্গিতে শিবের যোগ মন্ত্রণা করিয়া, 
পাঠাইল1 দেবগণ তথা কামদেবে ) 
ক্রোধারুণ মহেশ্বর,_নয়ন অনলে-_- 
হইল মদন ভস্ম চক্ষের নিমিষে । 
সেই সুত্রে হয়েছিল তোমার জনম। 
কর্তিকা পালিতা তাই, হয়েছ কার্তিক । 
করেছিলে ছটা কৃত্তিকার স্তন পান, 
সেই হেতু ছয় মুখ, নাম ষড়ানন। 
বাবু বেশ নহে তব, মহাযোদ্ধা তুমি, 
ওতামার প্রভাবে হর তারক নিধন । 
বীরপুজা তবপূৃজা জগতে প্রচার, 
তোমারে প্রণাম করি শত শত বাঁর। 
আর এক কিন্বদন্তী চলে ব্গধামে, 
পুত্রবতী হয় নারী তোমার পুজায়। 
ব্রতপুজা অন্ু্ঠান সাত্বিক বিধানে ; 
পুত্রদান কর তুমি বন্ধ্যা নারীগণে। 
এইত ক্করুণা তব, শুনি পূর্ব্বাপর ) 
এবে কি বিকার তার অকথ্য কথন। 
নগরবাসিনী যত বিলাপিনী দল-_ 
করিছে তোমার পৃজা, অপূর্ব তামাসা ! 
নিয়োনা তাদের পূজা, পার্বতীকুমার ! 
এই ভিক্ষা মাগি আমি চরণে তোমার । 
নিশাকালে পুজা লগ্নে ভকতের বাসে, 
চুপি চুপি চ'লে যাও কৈলাসের বাসে । 
যাও দেব! বৎসরান্তে আসিও আবার, 
ভক্তিভাবে তব পদে করি নমস্কার । 


স্ীভলজ্বাতা। 1 


নিত্যনব রসধাম রসবৃন্দাবন, 

বিহার করেন যথা শ্রীনন্দনন্দন। 
কার্তিকী পূর্ণিমা নিশি, নধু কুঞ্জবনে, 
রাসলীলা প্রেমভাব উপজিল মনে। 
বিচিত্র কুন্থুমদীমে সঙ্জিত করিয়া, 
রাঁদেশ্বরী শ্রীরাধারে বামেতে লইয়া, 
রাঁসমঞ্চে দাড়ালেন শ্তাম নটবর, 
জলদে চপল! সম শৌভিল সুন্দর ৷ 
কালোশশী জলধর, রাই সৌদামিনী, 
চারিদিকে দাড়াইল রসিক গৌপিনী $ 
স্থরূপসী অই্টসধী প্রধানা সবার ; 
টাদে যেন তারা ঘেরা অতি চমৎকার । 
গীঁথিয়। যতনে নঝরকুন্থমের মালা, 
রাধাকুষ্ণ গলে দিল যত গোপবাল! ১ 
সাঁজায়ে যুগলরূপ :মনোহরসাজে, 
নৃত্য আরম্তিল তারা পরিহরি লাঁজে ? 
নাচিয়৷ নাচিয়। তারা গাহিল সঙ্গীত, 
সুস্বরে যমুনা নদী,ভাবে পরিক্ষিত, 
কুহরিল পিককুল, গুঞ্জরিল অলি, 
ফুঁটিল কাননে সব নব ফুল কলি। 
ফুলে ফুলে সঞ্চীরিল মধু অনুপম, 

সে মধু প্রেমের মধু অমৃতের সম । 
মধুপান করিলেন শ্রীশ্তামনুন্দর, 

রাঁধা সনে রাসলীলা, প্রেমের আঁদর। 
দেখাইতে বিশ্বজনে"বিশ্বময় হরি, 
করিলেন রাসকেলি লইয়া কিশোরী । 
ভাবে ঢল ঢল দৌে, সুখে মৃছ্হাস» 
তদবধি প্রচারিল পূর্ণিদার রাঁস। 


৭ম সংখ্যা । জন্মভূমি ! ূ ২৫৯ 


চর 
রাধাকক্ণ পাদপদ্ধে করিয়ে প্রণতি, 


রচিলা নরেন্্রনাথ প্রেমের ভারতী । 


79-82-০777 


বলক্জুহতশল্লুইক্মান্তরী 
লেখক--শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাঁধ্যায় বি, এ, বি,.এল। 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


সন্বন্ধ স্থির,_-শুভ বিবাঁহ। 


সপ্তাহ অতীত। ঘটক বঞ্জীবন শাস্ত্রী উচ্চকণে দুর্ানীম করিতে করিতে 
গৌরী গ্রসাদ বাবুর বাটাতে আগিয়া উপস্থিত। ঘটকের আগমনবার্তা প্রাপ্ত হ্‌ইয়! 
গৌরীবাবু উপর হইতে নামিয়৷ আসিয়া পূজার দালানে ঢাল! বিছানায় বসিলেন, 
সমাদর করিয়া! ঘটকঠাকুরকে নিকটে বদাইলেন, দস্তরমত প্রণাম ও আশীর্বাদ 
বিনিময় । ূ 

ঘটকের হস্তে রুদ্রাক্ জপমালা, গৌরীবাবুর হস্তে সেই ক্ষুব্র দর্পণ। ছুই তিন 
বার দর্পণে মুখ দেখিয়া+ দস্তহীনব্দনে বাঁবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি ঠাকুর! সমা- 
চার কি? কাধ্যসিদ্ধি তো?” 

মালাজপ করিতে করিতে ঘটক উত্তর করিলেন, পসিদ্ধিরস্ত। ও নমো প্রজা- 
পতয়ে নমঃ ৮ 

বাবু।_-কোথায় স্থির করা হলো ? 

ঘটক 1-_বেশী দূর নয়,-কোন্নগরে | 

বাবু।-_কন্তাকর্তার পারিচর কি? 

ঘটক ।-_নাম ভ্রিলোচন বন্থ মল্লিক, পর্ধ্যায় ২২, অবস্থায় দরিদ্র । 

ঘাবু।_উত্তম। দরিদ্রই আমার দরকার ; কন্ঠাটা কেমন? 

ঘটক ।_সাক্ষাৎ লক্্মীপ্রতিমা। বয়স দ্বাদশের উপর | 

বার 1--পাতিরর্শানর দিনস্তির কাবে ? 
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'ছর্গানাম ম্মরণ করিয়া কর্তা বলিলেন,-_“তবে ধী দিনই অবধারিত রহিল। 
আপনি সেই দিন পূর্বান্থে এখানে আসিবেন, পাঁচ সাতটী বরধাত্রের সঙ্গে পান্র 
লইয়া যাইবেন।” 

আর ছুটা পাঁচটা কথার পর আশীর্বধাদ করি; ঘটকঠাকুর বিদায় হইলেন, 
সুকুমারের সহিত মাখনলাঁল বৈটকখানায় 'চলিয়৷ গেলেন, ছুর্গ।ছূর্ণ। বলিয়। কর্তা- 
বাবু গাত্রোখান করিলেন । 
অতঃপর ২৪এ বৈশাখ সমাগত । অপরাহ্ণসময়ে ঘটক, বরষাত্র ও বর- 
বেশে মাখনলাল মিত্র কোরগরে গমন করিলেন। পর্রিকোক্ক' নির্দিষ্ট সময্কে 
জ্িলোচন মল্লিকের কন্ঠ স্বকুমারীর সহিত মাখনলাল মিত্রের গুভ বিবাহ সুসম্পক্ন 
হইল। | . 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ। 


বকুলকুমারীর বিবাহ। 


স্কুমারীর বিবাহের পর ছয়মাস অতিক্রান্ত । অগ্রহায়ণ মাসের পঞ্চ 
দিবসের রজনীতে গোরী প্রসাদ দত্তের কন্। বকুলকুমারীর বিবাহ। : পান্র পূর্্- 
কথিত মাখনলাল মিক্ম। আমাদের ত্রাঙ্গণকাযস্থ ঘমাজে দিতীয়পক্ষের বরকে কণ্ঠ 
দান করিতে সহজে সকলে সম্ত হন না) পূর্বে পূর্বে বড় বড় কুলীনাবাক্ষণের 
শতাধিক বিবাহ করিতেন, এইরূপ শোনা যায়) কিন্তু এন আর ততট নাই। 
এখন অরুতদার পাত্ই প্রায় সর্বত্র আদরণীর হইয়া থাকে) ভবে যে গৌরী- 
প্রসাদ দত্ত আগাগোড়। জানি শুনিয়া! কৃতদার পাত্র মাখনলালকে কন্তাদানে 
সম্মত হইলেন, ইহার কারণ কি? স্বতাবতঃ এই প্রশ্ন উচিত হইতে পারে। 

ছুই কথায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়। এ দেশের বনিয়া্দী ধনবান মৌলিক 

কায়স্থের) কেহ কেহ আছ্রসঈ বিবাহের আদর করেন 7 উহা! তীহাদের বংশের 
পদ্ধতি ও সামাজিক গৌরব । 

আ্রস-বিবাহ কি, ইহা ধাহারা না জানেন, তীহাদিগকে তাহার মর্খব 
বুঝাইয়৷ দেওয়া যাইতেছে। একটা কুলীন কায়থপুতর প্রথমে আপনাদের সঘরে 


চিত পর 


২৬২ বকুলকুম!রী। ১৮শ বর্ষ 


২. শশা টাটা 
সথের কন্তাকে বিবাহ করিয়া ধরজামাই থাকেন, প্রথম! পল্ীকে লইয়া ঘর করেন 
না । ইহাকেই বলে আস্ঘরস-বিবাহ। বাবু গৌরী প্রসাদ দত্ত সেই রীতি অনুসারে 
অবিবাহিত মাখনলালকে কিছুদিন আপন গৃহে রাখিয়া একটা কুলীন কায়স্থের 
কন্ঠার সহিত বিবাহ দেন, পাঠকমহাশ পূর্ব পরিচ্ছেদে তাহা অবগত হইয়াছেন 
এই মাথনলালকে জামাই করা! তাহার ইচ্ছা ছিল, মাখনলালকে কন্ঠাদান করিয়া . 
আগ্তরসের গৌরব রক্ষার্থ সেই ইচ্ছা পূরণ করিতে তিনি অভিলাবী। 

পূর্বে বলা হইয়াছে, বিবাহের দিন স্থির ৫ই অগ্রহায়ণ। তিনদিন পূর্বের 
গাত্রহরিদ্রা সমাধা হইয়াছে, ৫ই অগ্রহায়ণ রজনীতে বিবাহ । 

গৌরীবাব্‌ পুরুষানক্রমে বড় মানুষ, কন্তার বিবাহে বড়মানুষী কেতাঁয় দস্তরমত 
সমারোহ,বাটাঘর নুসজ্জিত, সন্ধাকালে বাঁটার ভিতর আলোকমালায় সুশোভিত, 
বাঘভাও নিনাদিত, আহৃত অনাহুত লোকে বাটা পরিপূর্ণ । এ বিবাহে একটা 
বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। বরধান্র একটিও থাকে না, বরপক্ষের পুরোহিতও আই- 
সেন না, কন্তাবাত্রেরাই উভয় পক্ষের দল পুরণ করেন, কন্তাকর্তীর পুরোহিতের 
ছাই বিবাহকারয সম্পন্ন হয়, কন্তাকর্তার নাপিত বরের নাপিতের কাঁ্য 
করে; এ বিবাছেও তাহাই হইল। এ 

পুজার দালানে বরাসনে বর, চতু্দিকে নিমস্ত্ি বনধবান্ববেরা, আবাল বৃদ্ধ" 
ধুবক মণ্ডলী) 

প্রথমে বরার্চনার পর অন্তঃপুরে স্ত্রী-আঁচার। সধবা কামিনীরা ছায়া- 
মণ্ডপতলে বরকে বরণ করিলেন, চারিজন পুরুষ একখানি অলিপনাযুক্ত পীড়ির 
উপর গাত্রীকে স্থাপন করিস সাতবার বরপ্রদক্ষিণ করাইলেন, শুততৃষ্টি হইয়া গেল, 
বরকল্ঠা বহির্বাটাতে আনীত হইল, ইহার পরেই লম্প্রদান। সম্রদানের পর 
বাঁসর ঘর। এ দেশের বিবাহবাঁসরে একপ্রকার রীতি আছে, সম্পর্ক বিচার 
না করি নিজ বাটার ভ্ীলোকেরা ও গ্রতিবেশিনী কামিনীরা সধবাবিধবানির্কি- 
শেষে লক্জীসন্মের লেশমাত্র না রাখিয়। বিবিধ ক্রীড়াকৌদ্ুকে বাঁসরজাগরণ করেন 
রূসিকা কাঁমিনীগণ সহান্তবদনে নর্ভভকী-গায়িকার অভিন্নয় করেন, বরকেও গীত 
গাওয়াইয়া আমোদ করিয়া থাকেন। আ্দরসেয় বর_বিশেষতঃ এই বরা পুর্বা- 
বই সর্ধঘ রঙগেই ধনুর হইয়াছিলেন, কামিনীগণের সহিত রসিকতায় কোন 
অংশেই তিনি কুষ্ঠিত হইলেন না, কবির ও পাঁচালীর দলের প্রথান্ুসারে উভয় 


1 ১ হক ১ন্যাল অকুহুবর ৫েবং জবা 


৭ম সংখ্যা। জন্মভূমি ১৬৩ 


ধলম্ববাব বিলক্ষণ চলিল। উধাকালে বাসরের মজ.লিস্‌তঙ্গী কোঁন কোন 
নিদ্রালু বাসরবিলাসিনী নিদ্রাদেবীর কৃপায় স্থুখশয্যাশীরিনী হইলেন, কুর্যদেবকে 
সে মুখ দেখাইতে পারিবেন না বলিয়া কেহ কেহ উষার আবরণ থাঁকিতে 
থাকিতে বাসর ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। হৃর্্যোদয় পর্য্যন্ত বরকন্তা 
নিড্রাভিভূত। ূ 

বেল চারিদণ্ডের সময় শুষ্ক মালাধারী, শুক্কবদন, বাসী চন্দনচর্চিত মাঁখনলাল 
বাহির বাঁটাতে দর্শন দিলেন। পুরোহিত বিদায়, অধ্যাপক বিদায়, চাপরাদী 
জমাদার বিদায়, পাঠশালার গুরুমহাঁশয় বিদায়, বারোক়্ারীর পাণ্ডা বিদায়, নাপিত 
বিদায় প্রভৃতি অপরাপর নৈমিত্তিক কায অনুষ্ঠিত হইল। .বেলা! প্রায় ছুইপ্রহর। 
অতঃপর ভোজের আয়োজন। 








ক্ুন্লি। 
777. ০775, 
লেখক-_কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাতৃষণ রায় ( সেনগুণ্ড ) 


ক্রিমি শুনিতে সামান্য ব্যাধি হইলেও অনেক সময়ে ইহা হইতে জর বিকারাদি 
উৎপন্ন হইয়া মৃত্যু পত্যন্ত ঘটাইয়া থাকে । কিমি যখন চাগান দেয় বা উর্ধাদিকে 
ঠেলিয়৷ উঠে? তখন বক্ষে নানারূপ যন্ত্রণ। হইতে থাকে, সময়ে 'সময়ে শ্বাস- 
রোধ হইয়া! বা হর্ক্রির বন্ধ হইয়া মৃত্যু ঘটায়। আবার অনেক ক্ষত্র ক্রিসি 
” হইতে নানপ্রকার চর্দরোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ব্যাধি কোনটাই ভাল 
নয়, উপেক্ষা করিলে ভবিষ্যতে মহান অনর্থ ঘটাইবারই সম্ভাবনা । রোগ, খণ, 
অগ্ি এই তিনকে প্রথম,হইতেই একেবারে নির্মূল করিতে হয়। গৃহের ছাদের 
উপরিস্থিত সুত্র বৃক্ষ যথাসময়ে উৎপাটিত না হইলে, সে যেমন কালে স্ুবৃহৎ অস্টা- 
-লিকাঁকেও ভূমিসৎ করে, তন্রপ ক্রিমি সামান্ ব্যাধি হইলেও, ইহা! নান! ব্যাধির 
উৎপাদক হইয়া ক্রমে মনুয্যের দেহ ধ্বংশ করে। 

ক্রিমি অর্থে পৌঁকা, এই পোকা অসংখ্য ও নানাজাতীয়। যে সকল ক্রিমি 





২৬৪ ক্রিমি 1. ১৮শ বর্ষ। 


বা পোকা আমাদের দেহের অত্যন্তরে গাত্রে উৎপন্ন হয়, তাহারাই কথা এবং 
কি কারণে ভাহারা উৎপন্ন হুর তাহাই কৃহিব। 

অজীর্ণের উপর ভোজন, গুড় ও পিষ্টকাদি ভক্ষণ, অধিক পরিমাণে নানা মিট 
দ্রব্য প্রত্যহ ভক্ষণ, অত্যধিক তব্নল দ্রব্য সেবন এবং অধিক অন্ন ভোজন জন্থ 
দেহে ক্রিমি জন্মায় ঝা ক্রিমি রোগ হয়। 

দেহের এই ক্রিমি বাহ্‌ ও অগ্যন্তরস্থ ভেদে ছুই ভাগে বিভক্ত ॥ বহিঃ ক্রিমি 
আবার ছুই প্রকার যূক ও লিক্ষা) এই ছুই জাতীয় ক্রিমি যথাঞ্মে কেশ বা . 
বন্্র মধ্যে আশ্রয় নইয়! বর্ধিত হইতে থাকে । এই যুক নামক ক্রিমিই চলিত 
কথায় উকুন, ইকুন বা নাঁক নামে দেশভেদে আখ্যাত। লিক্ষা কীট যাহা মলিন 
বস্ত্র ও শরীরের ক্রেদ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাকে চলিত কথাগ্র পিশু বলে, ইহা 
প্রারইস্ধাঙ্গালার জল হাওয়ায় জন্মে না । যাহারা নৈনীতাল প্রভাতি স্থানে 
পিয়্াছেন, তাহার। পিশুর কামড়ের কথ নিশ্চয়ই জানেন। 

দ্বিতীয় ঘাঅভ [স্তরস্থ ক্রিমি আবার বহু প্রকারের হইয়। থাকে ।-- 

৯। কতকগুলি মোটা মোটা । 

২। ১, কুক্ হুষ্ঘ হুতার:টুকরার মত। 

৩। ১, দড়ির মত। 

৪1 ০, ধানের অস্কুরের মত। 

৫1 ০১. ফিতার মত. গাট গাট কতকটা! বৃশ্চিকের মত। 

৬। ১. অতি সুপ পৰহীন রঙু,লাকার রক্তবর্ণ। 

ক্রিমি বিভাগ করিতে গরা আনর! অনেক প্রকার ক্রিমি পাইলাম ।_- 


_ক্রিমি 


ন্বাস্থাক - আভ্যন্তরিক 
| 
| 


যুক (উকুন) লিক্ষা (পিশু) 











মা নস 
৯। মোটা ক্রিমি [মদ ৩। দড়ি বা কেঁচো ৪1 ধান্তাস্থুর ক্রিমি 
৫ 1. বছগ্রিমি রি বর্তলাকার ধ্রিমি 
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বাহ্‌ক্রিমর দ্বারা অপর কোন বিশেষ অনিষ্ট হয় না, ভবে মন্তকের কেশ মধ্যে ব! 
গাত্রে যে স্থানে উকুন ও পিশু লাগে, নে স্তানে সময়ে সময়ে চাপড়া চাপ ড়া ক্ষত 
হইয়া থাকে । 

প্রথম পাচশ্রেণীর আত্যন্তরি ক ক্রিমি উৎপন্ন হইলে রোগীর অপাক, অরুচি, 
বমি, জর,.মুখ দিয়া জল উঠা, পেট ব্যথা, তরল ভেদ, সর্বদা হাচি, নাক চুলকান 
নস্তে দস্তে ঘর্ষণ শব্ধ এই সকল উপদ্রব হইঝা থাকে) অধিক্ রোগী ককশ্‌ হইয়া 
পড়ে, সময়ে সময়ে মূর্ছ। ও হদ্রোগের মত লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

পঞ্চম সংখ্যক.বিহা! বা ফিত। ক্রিমি (759০ 9০7০ ) জন্মিলে প্রায়ই রোগী 
অপদ্থার রোগগ্রস্ত হয় (€:2015১5০)। ইহাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্রিমিগুণি রাই 
অণৰারে নামে এবং মলাশয়েই থাকে । অনেক ক্রিনি পক্কাশয়ে বদ্ধিত হয়; সেই 
গুলি অধিকাংশ সময়ে চাগান দে, উর্ধে উঠিয়। নানা যন্ত্রণা দেয় এবং অত্/বিক 
সময় মুখ দিয়া নির্গত হয়। ফিতা! ক্রিমি বা (1:29 ৮০০০৪ ) ওষধাদি সেবন্তে 
প্রায়ই নির্গত হয় না। ইহার পশ্চাৎ ভাগের গাট উষথের দ্বার। এক একটা 
করিয়! খসিরা মলদীর দিয়া:নির্গত হয়, সে গুপি দেখিতে ঠিক লাউ বীচির মত। 
সেই হেতু পশ্চিমে হিন্দুস্থানীরা এইরূপ ক্রিমিকে “কছু-দান!” বলে। আমার 
কাশীতে অবস্থান কালে একটী খোষ্টা লোকের এই জাতীয় ক্রিমি অগ্থুমান করিয়। 
আমি চিকিৎসা! করি। মাসাধিককাল ক্রিমির ওষধ খাওয়ান এবং ছুইবাঁর জোলাপ 
দেওয়ার পর এ ক্রিমির পশ্চাপ্তাগের কিরদংশ-বিচ্ছিন্ন হইয়া নলের সহিত নিঃস্ছত 
হইয়াছিল); তংপরে তাহাকে বানীর মধ্যে উঠানের একস্থানে মলত্যাগ করিতে 
ও জল চালিরা মল পরীক্ষা করিতে উপদেশ দিই, ক্রমে একটি বা দুইটা লাউ- 
বীজের মত ক্রিমির'গাট খদিয়। খসির! তিন মাদে লোকটা আরোগ্য হইছিল ।” 
এই লোকটির মুন্ছীর ঝারাম ছিল, ক্রিমি আরোগ্যের সঙ্গে সঙ্গে সে ব্যারাঁমও 
আরোগ্য হইয়া বায়। 

প্রায় ৮বংসর পূর্বে আর একটী রোগী আমার হাতে আসে; লোকটি জীর্ণ 
শীগ অদীর্ণ রোগগ্রস্ত এবং তীহার পেটে সর্বদাই বেদনা ধরিত এবং মলাশযবের 
ভিতর কি যেন একটা পদার্থ বাধুগোলা মত এঠলিয়া উঠিত, ক্ষুধা আদৌ ছিল না ।. . 
প্রথমে তাহাকে অনীর্ণের উষধই দিয়াছিলাম কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু ফল পাঁই 
নাই, কিছুদিন চিকিৎসার পর একদিন তীহার নিকট বসিয়া কথা কহিতে কহিতে 


০৪ 


২৬১ ক্রিমি। , ১৮শবর্ষ। 


দেখিলাম সে নিজের অবস্থা বর্ন করিতে করিতে ক্রমাগত নাঁসিকার মধ্যে 

অঞ্গুলি দিয়া চুল্কাইতেছে। তখনই আমার তাহার ক্রিমি আছে, বলিয়া এাধ 

হইল, তাহাকে কিছু না বলিয়া ওঁধধ পরিবর্তন করিয়া দিলাম, পরদিন শুনিলী ম, 

মলের সহিত অনেকগুলি ক্রিমি নির্গত হইয়াছে । ক্রমে আরও উগ্রতর বধ 

দিতে লাগিলাম। প্রথমে মলের সহিত বহু ক্রিমি পরে গুলিহ্ৃতার মত একজে 

জড়ান বহু পরিমাণে শুদ্ধ হুগ্ম ক্রিমি-বাহির হইতে লাগিল ) ৪1৫ দিনে অঙ্গমান ॥৯ 

আধসেরের উপর ক্রিমি নির্গত হইয়। লোকটি নিরাময় হইয়াছিল। মোটা ক্রিমি' 

গুলি প্রায় মেটে রঙ্গের, অনেকটা পাটকিলে রঙ্গের কেঁচোর মত. এবং দড়ি ক্রিমি 
গুলি তূদপেক্ষা কিঝিৎ সরু; কোনটির বর্ণ শ্বেত, কোনটির বর্ণ পীত। ৬ সংখ্যক 
বর্তলাকার রক্তবর্ণ অতি সুস্ম ক্রিমির কথা-__যাহ! উপরে কহিয়াছি, দে গুলি 
ক্্তবাহিনী শিরার মধ্যে জন্মায় এবং উহারা কেশদক্র খালিত্য (চাক) এবং 
রক্ত বিকৃতি করিয়া! দক্র (1778 ৮০: ) পাম! (:০55038 ) বিচর্টিকা (চুল- 
কানি )ও কুষ্ঠরগ পর্যাস্ত জন্মাইয়া দেয়। 

তেলের সহিত কণ্পুর মিশ্রিত করিয়। মাথিলে, মস্তক গাত্রাদিতে ক্ষার সাধাঁন 

'প্রসৃতি মাখিলে বাহ্‌-ক্রিমি নাশ হয়। 

-: অভ্যন্তরের ক্রিমি নাশীর্থে কতকগুলি মুষ্টিযোগ নিয়ে উর্লেখ করিলাম।- 

১। চাপা ফুলের পাতার রস এক কীচ্চা ও চিনি ॥* আধ তোল! পরিমাণে উপর 
যুপিরি ৪৫ দিন সেব্য। 

২। আনারসের পাতার রস অথবা আনারসের রস চিনি সহ সেবনে ক্রিমি নির্গত 
হ্য়। 

৩। থরসানি জোয়ান ॥* আধ তোলা হইতে ১ তোলা, * চারি আন! বিট্লব- 
ণের সৃহিত সেবন করিলে ছোট বড় সকল ক্রিমিই নির্গত হয়। খাঁলিপেটে 
প্রাতকালে খাওয়াই উচিত। ৪81৫ দিন উপয্যপরি লারা ার 
জোলাপ লইলে আরও শীন্ব ফল পাওয়া যায়'। 

৪। নারিকেল জলে কিকিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া নিত্য*সেবনে বিশেষ ফল পাওয়া 
যায়। 

| ৫ পলাশ পাপড়া, খরসানি জোয়ান, নাল্তে পাতা ও চিরতা প্রত্যেক ॥* আট 
আনা, একপোয়৷ গরম জলে ১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া৷ সেই জল সেব্য। 

। বিড় চূর্ণ ”* আনা, পলাশ পাপড়া চূর্ণ %, আনা, মিছরী হূর্ণ॥* আনা 


রে 


৭ম সংখ্যা ।  জর্মউুমি । ১৬৭ 
একক্ট্ী করিয়া জল দিয়া খাইলে অথবা মধূসহ খাইলে বহুদিনের ক্রিমি নষ্ট হয়। 
পথ্যাপথ্য।-_থাছের সহিত তিক্ত অথবা কটু ঝোল ) তয়কারি, লোগতা 
খাস্ছ, সিনা ভাটা, ডুমুর, কচু, মাঁনকচু, এই সকল খাগ্ত উপকারী । ক্রিমি 
অত্যন্ত বর্ধিত হইলে অন্ন বা! রুটি, লুচি বন্ধ করিরা সাগু, বাপি ও, .তি তরল ও 
লঘুখাস্ধের ব্যবস্থা করা কর্তবা। 
অধিক মিষ্ট দ্রব্য, শাক পাভাড়, পাম, পুলিপিঠা পোয়া প্রভৃতি পিক ও 
তৈলে ভাজা জিনিষ, ভাজাপোড়া 'এবং কোঠঠবদ্ধকর খাগ্চ নিবিদ্ধ। 





ভলস্ষ্ী ওস্ব€ ঘআজ্শম্ষ্মী | 
নারীজাতি গৃহস্থসংসারের লক্ষ্মী, ইহা শাস্্সম্মত এবং সর্ববাদীসম্মত ) কিন্তু- 
এক এক স্থলে দু-একটি আলক্ষমীর অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। লক্ষ্মীর আবির্ভাবে সংসারে 
যত স্থখের সমাবেশ, আলঙ্ষীর আবির্ভাবে ততই অন্থুখ, ততই উপদ্রব, ততই 
বিশৃঙ্খলা ততই পরিতাপ। বহু উদাহরণের মধ্যে নিষ্নলিখিত গল্পটি এক উজ্জল ' 


উদাহরণ। 
রঙ্গংল সহর কলিকাতা, বংশ কারস্থ, পরিবারে শাস্তি অশীস্তির সুতিনয়। 


ছই সহোদর) জ্যেষ্ঠ সদানন্দ, কনিষ্ঠ প্রেমান্দ। জদানন্দ এক সওদাগরী 
আঁফিসে বেশী বেতনে চাকুরী করেন, বেতনে ও উপরি রোজগারে মাসিক আর 


প্রায় হাজার টাকা ৃ 
পরিবারের মধ্য .সদানন্দ নিজে তীহার স্ত্রী ছুই পুজ, এক কন্তা $ : এক 


জন দাসী, ছজন চাকর ।-বাবুগিরীর 'আসবাব, একখানি গাড়ী, ছট ঘোনা, একট 
নহিন, একটি কোচম্যান। 
€প্রমানন্দ চাকরী.করেন না, কারবারে অন্ুরাগ। অধিক মূলধনের অভাবে বড় 
কারক্থায় খুলিতে পারেন নাই,*শ্রকথানি মুদীর দোকান করিয়াছেন, মাঝারি ধরণের 
দোকান। দোকানে তিনি যাহা উপার্জন করেন, তাহাতেই সংসার নির্বাহ হয়। 
সংসারশু'ছোট নহে; আপনারা স্তী-ুরুষ, একটি পুত্র, তিনটি কন্ঠা, একটি 
বিধবাস্রুপিসী, একটি বিধবা! ভ্মী, ছাট তিনটি অপ্রাপ্ত বযস্ক ভাগিনেয়, বাড়ীতে 
একজন চাকর, দৌকানেএকজুন চাকর আর একজন সরকার। সরকারটি গন্ত 
কনে, তাগদ।:করে, ১মুহুরিগিরীও করে । 


২৬৮ লক্ষী এবং আলক্ষবী। ১৮শবর্ধ 





জ্যেষ্ঠ সদানন্দ সহৌদরের সহিত পৃথক, জদানন্দ কুপোষ্য পালনে নালীজ, 
সুতরাং বিধবা পিসী, বিধবা! ভগ্ী ও ভম্মীপুত্রেরা কনিষ্টের গলীয় পড়িয়াছে। 
ভ্রাতার সহিত অন্ন পৃথক, কিন্ত বাটা পৃথক নহে.) সদর দরজা পৃথক, ভদ্রাসনের 
মধ্যস্থলে সুদীর্ঘ বাটোয়ারা-প্রাচীর । 
সদানন্দের স্ত্রীর নাম মায়াবতী, প্রেমীনন্দের, স্ত্রীর: নাম আশালতা। যে 
ংষারে যেমন আর, সে সংসারে তদনুরূপ ব্যয় হওয়া সংসার-নীতি-সঙ্গত, কিন্তু 
এই ছুই সংদারে পেই নীতির বিপরধয় দৃষ্ট হয়। .টাকার খাতিরে লোকের কাছে 
সদানন্দর উপাবি বড়বাবু, দোকানদার প্রেমাননের উপাধি মিত্তির মশাই। বন্ড 
বাবুর সংসারে শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্ক ছাড়া আত্মীয় কুটুম্ব আদর পায় না, কেহ প্রাক্স 
আইসেও না) অতিথি অভ্যাগতের নীমগন্ধও নাই, পিতৃমাত্‌ কাধ্যও নাই, পুজা- 
পার্বণ অথবা ব্রতনিয়ম কিছুই নাই, এমন কি, যষ্টিপূজা ননসাঁপৃজা ও টযা 
পর্য্যস্তও নোপাট ) ভিকারীরা পর্যন্ত ঘুষ্টিভিক্ষা' পায় না। 
বড়বাবুর দ্বিতীয়পক্ষের সংসার ; পুক্রকন্তা গ্রথমপক্ষের $ দ্বিতীয় পক্ষের 
গৃহিনীটি রূপযৌবনসন্পন্ন[, বিশালকুলসস্তবাঁ, সর্ধলঙ্কার-ভূষিত1। আত্মন্থখেই তিনি 
যেন রাজমহিবী। বাড়ীতে কোন জ্ঞাতি কুটুম্ব আইসে, ইহ! তাহার মনোগত ইচ্ছা 
নয়। বড়বাবু তাহাকে ভয় করেন, দৈবাৎ কোন কুটুম সাক্ষাৎ বাড়ীতে, আসিলে 
তিনি তাহাদিগকে শীঘ্র তাড়াইবার চেষ্টা পান; কুটুম্মিনী হইলে মায়ারতী রসাবম্‌ 
ঝগড়া বাধাইয়! দেন, একবেলা থাকিয়াই ভাহারা ছুটয়া পালান। 
_ মায়াবতী অতিশর প্রবলা, অতিশয় মুখরা, অতিশয় ব্যাপিকা, অতিশয় কর্কশ- 
ভাষিণী। তাহার মুখের তোড়ে অপরলোক একটি.দিনও সে বাড়ীতে থাকিতে 
পারে না, দাসীচ।কর তিষ্টতে পারে না, গ্রার নাসে মাসে দাসীচাকর বদল হয়। 
অধিক কথা কি, মায়াবতী যখন মুখ ধরেন, তখন বাবুরও নিস্তার থাকে না। 
স্বামীকে নীকের জলে চৌকের জলে করিরাও সতী ক্ষান্ত হন ন1; সময় সময় শত 
মুখী পুরস্কারেরও ভয় দেখান। বড়বাবুর মহিষীটি এতবড় পতিত্রতা ! 
সপদ্বীগর্ভের ছাঁট পুত্র, একটি কন্তা 3 ্াম্যকথায় মায়াবতীর সতীন্পো, 
সতীন্বি। তাঁহাদের প্রতি মায়াবতীর এত দূর স্সেহ ধে, তাহারা লকল দিন 
ছুইবেলা আহার পায় না) যে বেলা পায়, সে বেলাও উদর পুর্ণ হয় না। পাঁল- 
পার্বণে তাহারা ভাল একথানি কপে৬ পরিতেও পায় না) অথচ তাঁহাদের 


০০০5০ 8 ৮৮- 


নম সংখ্যা। . পনেসেয়ি চ.. ২৬৯ 
 ষ পুন্রকন্তার ঘন এত আদর, তখন আর দাসীচাকরের লাগুনার কথা উল্লেখ 
করিবার প্রয়োজন নাই | স্বরং বাবুকেও মহিষীর নিকট গোলামের মত থাকিতে 
হয়। ' যাহারা কলহপ্রিয়া, বাড়ীতে শ্বীশুড়ী-ননদ অথবা দেবর-তাঁশুরের পরি- 
বারার্দি থাকিলে তাহার! কলহ করিবার স্থত্র পায়, উত্তম সুত্র না পাঁইলৈও ঝগড়া 
বাধায়। সদানন্দের সংসারে দে সকল উৎপাত নাই, তথাপি একা মায়াবতীর 

দাপটে নিতা কচ.কচি, খন্ধন্‌, ঝন্‌ ঝন্‌. দিবানিশি বঙ্কার। ভয়ানক অলক্ষণ 1 
বৎসরে বার হাঁজার টাকা ঘরে আসে, অথচ ঘরবাড়ী যেন অন্ধকার । লঙ্্দী যেন 
পানাই পালাই ডাক ছাড়েন! সন্ধ্যাকালে মায়াবতীর ভয়ে প্রদীপের আলোটি৪ 
ভাল করিয়া অলে না। এই প্ররুতির গৃহিণীগুলির আখ্যা দিতে হয় আলক্্মী।” 

গ্রেমাননের স্ত্রী আশানতা, প্রক্কতই আশালতা। সেটি অতি হুশীলা, মধুকু- 
ভাষিপী, লজ্জাপীলা, পতিপরায়ণ!: ও শ্নেহবতী। তাহার অভ্াদয়ে, আশীলতা ' 
নামের ফলে সংসার ধনধান্তে পরিপূর্ণ হইবার আশা হয়। দোকানে প্রেমানন্দের 
দৈনিক আল উত্ধ সংখ্যা ছুটি টাক। ১ গৃহিনীর গুণে তাছাতেই কত লক শ্রী। 
আহারের বন্দোবস্ত অতি পরিপাটি, ঘরগুলি দিব্য পরিষ্কার । বাবুর পিসী ও ভ্মী 
ভাগ্রেগুলির যথেষ্ট আদর, চাকরদেরও সম্ভবত আদরযন্্র। কর্তাগৃহিণীর ব্যব্ধ 
: হারে কেহই অনন্তষ্ট নহে, সকলেই পরিতুষ্ট। মধ্যে মধ্যে কুটু্বধজ্জনের গতি- 
বিধি আছে, তীহারাও পরমাদরে পাচসাতদিন থাকিয়া যান। 2ম্ংসারের সুশৃঙ্খল 
দেখিয়া কেহই অন্থমান করিতে পীরেন নল যে, প্রেমানন্দের আদ্ক'তত অল্প. . 
সংসারে নিয়মিত নিত্যথরচ স্ুপ্রণালীতে নির্বাহ হয়। তত্তিন্ন নৈমিত্তিক, 
ক্রিয়াকলাপ, ব্রতনিয়ম, লক্মপূজা ও আগন্তকসেবা বথানিয়মে সম্পাদিত, ছুইয়! 
থাকে। ভিকারীবৈষণব ও সাধুসন্নযাসী আগমন করিলে যথাসম্ভব ভিক্ষ। ও দান 
প্রাপ্ত হয়, কেইই বঞ্চিত হয় না। আশালতার মিষ্টবাক্যে সকলেই তু হইয়া 
যায়। 
আশালতা ষখন সাং সারিক কাধ্যাবসানে একখানি ফা কাপড় পরিয়া, ছু- 
একখানি গহনা গায়ে দিয়া, সীমস্তে সিন্দুর পরিয়া, একগাঁল পান খাইয়া, সহান্ত 
বদনে বিশ্রামকক্ষে বসিদ্গী থাকেন, তখন তাহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন, তি 
মতি পদ্মালয়৷ কমলা পদ্মানে বসি আনন্দে মৃহ্‌ মৃদু হাস্ত করিতেছেন। ৰ 
বড়বাবুর পরিবারের লোকসংখ্যা করিবার সময় একট! ভুল হইস়্াছে। তিনি বড় 
বাবু, ত্বাহার মায়াবতী .বাজরাণী, অতএব দাসীচাকর ব্যতীত তাহার বাটীতে এক 
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জন পাচিকা ব্রাহ্মণী আছে। “বেশী টাকা আছে বলিয়া ব্রাঙ্মণী রাখা. হইয়া ছে, 
ইহা কেহ মনে করিবেন না) রন্ধন করিতে গেলে মায়াবতীয় বন্তালঙ্কার ময়লা! হয়, 
দেহেঁর বর্ণ বিবর্ণ হয়, হারমোনিয়ম বাজাইবার অমন নষ্ট হয় নাটক নতেল পঁড়ি- 
বার সময়ও কুলায় না; কেবল ইহাই নহে, শরীরে ব্যাধি দেখা দে, মাথা 
ধরে, গা ঘোরে? বমি হয়, একটু বেশী ধোয়া লাগিলে মুচ্ছা আইসে ) নখের 
শরীরে এত উপদ্রব! সেইজন্য মায়াবতী রন্ধনগৃহে প্রবেশ করেন না, কাজে- 
কাজেই পাচিকা আবশ্তক। 

আশালতার সে মকল উপদ্রব নাই; লক্ষ্মীর সংসারে দে পকল উপদ্রব 
থাঁকিতেও পারে না, অতএব আশালতা! স্বয়ং ছুইবেল! রন্ধন করেন। বাড়ীতে 
তিনটি মাত্র বিধবা স্ত্রীলোক আছে, তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে হয়, তথাপি 

. শরীর অসুস্থ না হইলে, আশালতা একদিনও তাহীদের একজনকেও রন্ধনকার্ধ্য 
করিতে দেন নাঁ। নিজেই যেন অন্পূর্ণা ) কটিতটে অঞ্চল-বন্ধনপূরব্ক স্বয়ং রদ্ধন 
করেন, সহাস্তবদনে সকলকে পরিবেশন করেন, তাহার নিজের প্আদন্দ হয়, 
যাহারা আহার করেন, তা ারাও পরিতোষ প্রাপ্ত হন। | 

৯ টাকায় শাঙ্টি হয় না। টাকার মানুষ হইলেও সদানন্দের মনে শাস্তি নাই। 
তিনি নিজে হয় ত শান্তি কামনা করেন, কিন্তু তীহার মায়াবতী সেই কামনাকে 
পর্যন্ত গ্রাম করিয়া ফেলেন! ছুই সংসারের এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ভাবদর্শনে 
লোকে বুঝিতে পারে, সদ্বানন্দের সংসারে আলম্মী, আর প্রেমানন্দের সংসারে 

খেন মুর্তিমতী লক্্মী। 

'সন্া্ীন্দের সংসারে নিত্য অশীস্তি। নিত্য পারের আগুনে দগ্ধ হইলে, 
'মীনুষ অধিক দিন বাচে না) সান একদিন বর্ণস্থল হইতে গৃহে অ'সিক্জ 
অকন্সাৎ রক্তবমন করিলেন, তাহার অশাস্তিময় জীবনবাযু এক ঘণ্টার মধ্যেই 
বহির্গিত হইয়! গেল। মাঘাবতী শ্রাদ্ধশাস্তি করিতে দিলেন না। ও 

সংসারে আয়ের পথ বন্ধ হইল ; নগদ যাহা কিছু লঞ্চিত ছিল, ছুই তিন 
মানে তাহা ফুরাইয়! গেল; মাঁয়াবতীর অপব্যযে কুবেরের ধনও উড়িয়া যাইতে 
পাঁরিত, অল্প সম্বল কতদিন টেকে? সংসারে বড়ই কষ্ট হইল, পুন্রছুটি নাবালক, 
ঢাকরি করিবার অযোগ্য । প্রেমীনন্দ সেই অসহায় পরিবারকে আশ্রয় দিতে চাঁহি- 
লেন মায়াবতী মুখ বাকাইলেন, দোকানদার, ভাত খাইতে তার রুচি হইল না? 


মিজি রাত. স্বর রসনা এনা প্রানি নরক নার 
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জম্মডূমি। 
মৃত সহোদবের সৃস্তানগুতিকে গৃহে রাখিয়া যছে পালন গুিতে লাগিলেন। 
তেটস্বিনী মায়াবতীর প্রাণে সে অপধান সহ হইরা না; দেমাকের বিষানলে, 


দদ্বীভূত হ ইরা তিনি একরাত্রে আপন শয়নগৃহে উদ্্ধনে প্রাণ বিসর্জন দিলেন । 
আলঙ্গীর ক্রিড়া ফুরাইয়া গেল। 
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পুত্রের দ্বারা উপকার । 


জববোধ অবোধ উভয় প্র কার পুত্রবান পিতাই যথাসাধ্য অর্থবায় করিয়। পুক্রগণকে 
বিস্থাশিক্ষা দেন, আশা থাকে, বৃদ্ধ অবস্থায় পুত্রগণের দ্বারা উপকার হইবে আজ 
কাল সচরাচর যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে সকল পিতার সে আশা পূর্ণ হয় 
না। ত্রেতাযুগে বিভীষণের শপথ ছিল, কলিষুগে শতগুত্রের পিতা ইওয়া । তাক্জা্ 
এই যে, এক এক পুক্র এক এক প্রকার কুষকারধ্য করিয়া পিতার ছূর্ণাম ও যন্ত্রণার 
কারণ হইবে, অর্থ উপার্্জনে সমর্থ হইলেও পিতার অবাধ্য হইয়া বিবিধ প্রকারে 
পিতাকে কষ্ট দিবে। শতপুত্রের কথা দুরে থাঁকুক, একমাত্র পুত্রও পিতাক্জ 
অবাধ্য হইয়া বিশেষ মনস্তাপের কারণ হয়। আধুনিক গৃহস্থসংসারে এরূপ ষ্টাস্ত 
নিতান্ত কম নহে তবে ধনবান পিতার পুত্রেরা পিডৃবিয়োগে বিয়য়াধিকারী.হইবার 
আশায় বাহিরে কতকটা বাধ্যতা দেখায় বটে, কিন্তু তা হাঁদের অস্তরের ভাব অন্ত 
প্রকার। এক একজন পিতি। পুত্রের দ্বারা উপকারের কিরূপ আশা রাখেন, তত. 
বিধয়ে একট গল্প আছে). পাঁঠকবর্গের কৌ তৃহল পরিতৃপ্তির বাসনায় সেইগননটি 
এ স্থানে গ্রহণ করা গেল £_- 
এক গ্রামে এক গৃহস্থ ছিল, তাহার অবস্থা ভাল ছিল না) গৃহস্থের নাম ছিল 
রামজীবন ঘোঁষ। গ্রামে একদল ফাত্রাসপ্প্রদায় ছিল, অধিকারী যথায় তথায় বাম- 
যাত্রা করিয়া বেড়াইত, রামজীবন সেই দলে হনুমান সাজিত। কালক্রমে সেই 
নরাম্মজ হস্ছমানের তিনটি" পুত্র জন্মে ১ কষ্টবীকার করিয়াও রামজীবন সেই পুত্র 
তিনটিকে সময়োচিত লেখাপড়া শিখাইয়াছিল। জাতিতে অধম ছিল না, পুত্রেরা 
বয়প্রীপ্ত হইয়া অর্থকরী বিস্তাবলে ভাল ভাল কাজ করিতে আরম করে) এক 
জন উকীল, একজন ডাক্তার, আর একজন আড়তদার। ছয়সাত বৎসরের 
মধ্যে তাহার! বড়মাক্ুষ হইয়া! উঠে, সামা ঘরবাভী চিত . টিসি 
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পুজার দালান, প্রস্তুত করিতেও বাকী রাখে নাই, তিনজগেরই বিবাহ হইয়াছিল? 
তিনটি বধূকে সাজাইতে'*তিনজনেরই বিলক্ষণ অন্থরাগ। তাহাদের পিতা তখন 
আর স্বাধীন ছিল না, উপযুক্ত পুত্রগণের অধীন, স্ৃতরাং বৃদ্ধ তখন আর যাত্রার 
দলে যাইতে পাইত না । 
ংসার ৰেশ.জলজলা”পাঁড়ার লোকের! বৃদ্ধকে ধরিয়া বিল, একজন বলিল 
“তোমার এখন জময় ভাল, ছেলেগুলি দশটাকা রোঞ্জগার করিতেছে, তুমি - 
ছুগাণুঞা কর । উত্তম দাবান হইরাছে, শৃগ্ঠ রাখা শোভা পার না।” 
পুত্রেরাপ্রবানে থাকিয়। কাজকর্ম কারত,:তাহাঁদগকে পত্র লিখিয়া বৃদ্ধা সেই 
বৎসর নিজবাঁড।তে. ছুর্গোৎসবের আয়োজন করিল। আশ্বিন মাস আমল, 
প্রবাসী, পুত্রের৷ অবকাশ পাহয়। বাড়ী মাসিল, ধুমধাম লাগিয়া গেল। 
বৃদ্ধকে যাহার হুর্গোৎসবে নানাহরা ছিল, তাখাদের বাড়ীর গৃহিণারা আমোদ 
ক্কন্বিয়া সেই বাড়ার গৃাই্ণাকে ধালল, 'নহামায়ার পুজার অঙ্গ নাচগান) পুজার 
সময় তোমরা! একদল যাত্র। পাথ। " 
কর্তাকে বলিয়া, পুত্রণণের মত করিয়া, গৃহ দেই প্রতিবেশিনীগণের অন্- 
রোধ পালন কঙ্গিণ। 
পূর্বেই বণ! হইয।ছে, দেই গ্রামেই যাত্রার দণ 9: রামজীবনের বাড়ীতে নূতন 
দুর্গোৎসব, নুতন ঘটা, সেই পুরাতন ঘাত্রাদলের শবারনা হইল। গুহিণা তখন 
কর্তাকে বলিল, তোমাদের সেই সাথেক দল যাত্রা করিবে, তুমি কিন্ত সে আসরে 
ঈামিও না। রামছীবন সে কথার কোন উত্তরএনাদিয়। চুপ.করিয়া রহিল। 
বট্িরর্দনশী অবসান, সপ্তনীর পুজা সমাপ্ত । দিবাভাগে অনেক লোকজন খাইল, 
বাত্রিকালে যা । প্রতিনার আরতি হইয়া! গেল, গৃহিণী কর্তাকে শয়নঘরের 
খাটের উপর শয়ন করাইস! দ্বারের চোকাঠের ধারে পাহারা রহিল'। 
রাত্রি এক প্রহর অভাত যাত্রাুবসিল,! আসরে সাজ বাঁজিল। আসরবন্দনা 
হইল, যাত্রা আরম্ত। 
রামবাত্রা। যৌগীবেশে রাবগ আপিয়। সীতাদেবীকে হরণ করিল, রাম- 
লক্ষণ কীদিগা কীদিয্! সীতার অশ্বেষণ-করিতে করিতে ইয্যমুক পর্বতো পঞ্চ 
বাঁনরের সহিত নিলন করিলেন, সমুদ্রে সেতুবদ্ধনের আয়োজন ১ রাম ডাকিলেন, 


পাবা হস্মান!” 
গার কোথায় ফাক খাটের উপর হইতে বর্তী লাল ইক়াপড়িল। দারের দিকে 





খঙ্গ সংখ্যা | জন্মতৃমি। হন 


অগ্রযার, স্থার আগলাইরা দীড়াইয়া গৃহিণী বলিল, “কি কর ? কোথায় যাও ? 
আসরে তোমার বাওয়া হইবে না, দশজন ভদ্রলোক ৰসিয়৷ আছে. উপৃপ্ত ছেলেরা 
রহিয়াছে, আমোদ আইলাদ করিবে, ভামা ক টামাক খাইবে, সেখানে কি তোমার 
সং দাজা ভাল ? ছেলের! মানিবে কেন ?” 
জঙ্গী করিয়া কর্তা বলিল, “মানিরা ত রক্ষা রাখে না । রোজগার ক'রে বৌ 
- সাজায়, ঘাবুগিক্ি করে, আমাকে গ্রাহ্থই করে না; ছেলেদের দ্বারা উপকারের 
আশার আমি জলাঞ্জলি দিয়ে বসে আছি। এখনকাত্ব ছেলেরা বাপেতর কদীচিত 
উপকারে ধ্রাগে। এক এক জন এক একটা সামান্ত উপকার করিতেও অবহেলা 
করে। এই দেখ না, তিন বৎসর হইল, আমার সথের লেজটি ভাঙগিয়া পড়িঙ্া 
রহিয়াছে, গড়াইয়। দিতে পারিল কি? অল্প খরচে হয়, মেরামত করিয়া দিতে 
শারিলকি? ছেলেদের উপরোধ আমি রাখিব না; "ই ভাঙ্গা লেট লইগ্রাই 
আমি আসরে নামিব, ভাঙ্গা লেজের জোরেই রামের কার্ধ্য সাধিব।৮%  :৮.:. 
গৃহিণী আটক করিয়! রাখিতে পারিল না, কর্তা তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়! দিল 
ভগ্ন লাগ্গুল দেওয়ালের গীয়ে ঝুলিতেছিল, পাঁড়িয়া লইয়া কটিদেশে জড়াইয়! রাম- 
জীবন লন্ফে লন্ফে আসরে গিয়া হাজির, আসরের রাম যখন আবার ডাকিলেন, 
প্বাবা হস্থমীন [৮ রামজীবন তখন লাঙ্কুল উচু করিয়া লম্ক দিয়া সন্মুখে গিপ 
ফাড়াইল, হুম্কার দিয়! আস্কালন করিয়া লশ্কে লম্কে নাচিয়া অনেক খেলা, . 
থেলিল, তাহার পুত্রের! লজ্জা পাইয়া মাথা ছেট করিয়া! রহিল। 
পিতা হনুমনি, তেমন দৃষ্ত প্রায় অনেক ঘরে দেখিতে পাওয়া! যায়। /. 
পুত্রগণের স্বেচ্ছাচারে পিতা কাজেকাজে (লা্গুলবিহীন হইলেও) ডারবিন 
পণ্ডিতের থিয়োরী সার্থক করিতে বাধ্য হয়। এ প্রকারের ভুক্তভোগী যে সকল 
হতভাগ্য পিতা এই কাহিনীটি পাঠ করিবে, তীহীরা হয ত মনের ছঃখে বনবাসী 
হইতে অভিলাধী হইবে। বর্তমান কলিযুগে নারীপরায়ণ অবাধ্য পুত্রগণের পিতৃ 
গুণ যেন সত্য সত্যই হনুমানের অভিনয় করেন, এ কথা বলিলে কেহ আমাদের 
উপর রাগ করিতে পারিবেন না । যাহারা অবাব্য পুত্রের পিতা, তাহারা নিজে 
নিজেই এই কাহিনীর সত্যাসত্যতার বিচার করুন। এ বিচারের নমুনা বড় 
চমৎকার | ফাহার! বিচারপতি, তাহারাই ভুক্তভোগী সাক্ষী । 
আন্গকাঁল বঙ্ের অনেক উচ্ছঙ্খল পুত্র বৃদ্ধ পিতার অবাব্য হর! নানাপ্রকার 
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€খাশ্রার হছমানের ) ভগ্ন লাঙ্গুল মেরামত করিয়া দেয় নাই, ভজ্ঞন্য তাঁহারা 
পিতার অর্ধ, এবং তাহারা পিতার কোন উপকারে আসিল না, এপ সিদ্ধান্ত 
করা৷ কোন মতেই ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। মানহানিকর, দ্বণাকর,/লঙ্জী- 
কর কিন্বা অনিষ্টকর বিষয়ে পুত্র যদি পিতার মনোমত কার্যে অবহেলা! করে, সে 
অবহেলায় তাহারা অপরাধী হয় না। বে সকল পুন্র পিতার আদিষ্ট সংকার্ষ্ে 
দাসীন্ত প্রদর্শন করে, সকল বিষয়ে কথার অবাধ্য হয়, পিভীমাতাকে অন্নবস্তরের 
কষ্ট দেয়, তাহারাই কুপুত্র ; এতং প্রবন্ধে যে দৃষ্টাঙ্গটি প্রদর্শিত হইল, সে দৃষ্টান্তে 
রামজীবন ঘোষের পুত্রের! কুপুক্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। পির্তীকে হম্ু- 
মান সানাইতে উৎসাহ প্রকাশ করে নাই বলিয়া তাহার! পিতার অবাধ্য হইতে 
পারে না; পিতার পত্র প্রাপ্ত হইব! মাত্র প্রবাস হইতে গৃহে আসিয়া যাহার! 
ঘটা করিয়া ছর্সাপুজ! করিয়াছিল, অবশ্যই তাতারা সংপুভ্র। তাদৃশ পুত্রের দ্বার! 
পিতার কোন উপকার হয় না, এমন যাহারা মনে করেন, অবগ্তই তীহারা ভ্রান্ত । 

রামজীবন ঘোষের ছুঃখের অবস্থার হনুমান সাজিবার খেয়াল ছিল, সং সাঞ্জিয়! 
আমোদ পাইত, বৃদ্ধাবস্থাতেও মনে মনে সেই খেয়াল জাগিতেছিল, পুত্রের! সেই 
খেয়ালের আগুণে স্বতাহুতি দেয় নাই, সেজন্য তাহারা অপরাধী নহে, প্রশংসার 
পাত্। 








পূর্বস্মৃতি। 
লেখক-__সঙ্গীতাচার্ধ্য শ্রীযুক্ত দেবকঠ বাগ্চী। 


১ 
পুর্ব প্রেম-স্থৃতি হায় আত্মায় জড়িত 
যদি না থাকিত, তবে কে কারে চাহিত € 
দেখশত-শত.জনে 
কেন নাহি ধরে-মনে-_ 
সেই সে যে ছিল আগে_-তারে মন চাঁর-- 
আগে স্কর্তি চেনে-_-তবে মনেরে চেনা! 


শম সংখ্যা । . জনমত হ্খঃ 


ক 





হ 
পারাহীন-কাচ-মন-_সে প্রিয় দরশে 
নির্দল দর্পণ হয়_যেন মন্ত্রবশে ! 
শ্রিয়-প্রতিবিষ বুকে 
লয়ে, সদা রহে সুখে 
বাড়ব কি দাবানলে নাহি সে ডরার _. 
শোভে শুচি শুভ্র তেজে নিজ গরিমার | 


অচ্ছোদ-সরসিতীরে নবীনা ফোগিনী-_ 
শিলাতলে বসি বাল! কেন বিষাঁদিনী ? 
অক্পর-কুপের রত্ব, ভোগন্ুখে নাহি বন্ধ, 
অযত্বে রক্ষিত দেহ--তব রূপরাশি 
শত শশী নিন্দে-_রতি হয় আসি দাসী 


৪ 
গলে হাত দিয়া দেবী তমালের তলে, 
কার ধ্যানে আছে--মনে কিবা জাল! জলে-- 
ভ্ঞানাপার জড় মত, আখিবারি ঝরে শত,. 
কেবা ভাগ্যবান কারে চাহলো-রূপসী, 
কি ছুঃখে মলিন তুমি পূরণিমা-শশি! 
৫ 


কেবা ও ব্রাঙ্গণ-যুবা উন্মাদ যেমন, 
আত্মহার! হয়ে করে কার অঞ্জেষণ ? 
কি যেন হারায়ে ছিল, বিধি পুন. মিলা ইল, 
যোগিনী চেয়েছে বুঝি নেই হারাঁধন, 
কাছে আসি দেখে যুবা এই সেই জন! 


চে 
বলে "কে সুন্দরি তুমি? নবীন যৌবন-_ 
পরণে গৈরিক বাঁস--মলিন বদন! 
তুমি যদি যোগ লয়ে, .. থাক এত ছুঃখ সরে, 
মনোসিজ, মূলয়, অনিল কোথা যাঁবে ? 


২৭৬ জন্মভূমি. ৭ম সংখ্যা? 





রি 
প্দারুণ পিপাসা দেখ মরি ফাটে প্রাণ, 
শীতল সলিল দেবি কর মোরে দান, 
অনুমান হয় হেন, চির পরিচিত যেল, 
নিজ জন পর হয় কে শুনেছে কবে? 
হয়োনা নিদয়া বালা ব্রহ্মহত্যা হবে” 


৮ 
হায় হায় পূর্ধব-স্মৃতি যাইবার নয়, 
শঙ্তু সম সে অমর নাহি তাঁর লয়_ 
অলক্ষ্যে সে বিশ্বে ছুটে, সময়ে আপনি ফুটে, 
যেযার সে পায় তারে-_ধাতার লিখন--. 
কোন কালে এ বিধান না হবে খণ্ডন! 


০১২০ 


শজ্ভস্মতিন । 


লেখক---্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ। 

আ্ণিতনয় শ্বেতকেতু বারবৎসর বয়সে গুরুগৃহে গমন করেন ) তথায় বার 
বখনরকাল অক্লান্ত পরিশ্রমে অদম্য অধ্যবসার়ে বেদপাঠ সমাপন করিয়! চব্বিশ 
বৎসর বয়সে পিতার নিকটে ফিরিরা আসেন । প্রত্যাগত তনয়ের মুখে বিদ্ধার 
বিমল জ্যোতির স্বহিত, ব্রহ্গচর্য্ের স্বাভাবিক পবিত্রতার সহিত, আত্মাভিমান 
মাথান দেখিয়া, শ্বেতকেতুর পিতা আকুণি জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস স্বেতকেতু ! 
সমস্ত বেদপাঠ সমাপন করিয়া যে অবিনয়, যে গর্ব, যে অভিমান মনে মনে পোষণ 
করিয়াছ, আপনাকে সমস্ত বেদের বেদবেদাঙ্গাতিজ্র মনে করিয়াও গর্বিত হই- 
য়াছ, ইহা কি তোমার গুরুর উপদেশ, ইহা কি তৌমাঁর বেদপাঠের ফল ? এই 
শিক্ষার জন্ত কি তুমি এতদিন গুরুগৃহে ব্রক্মর্ধ্য পালন করিলে? যে বস্ত কেবল 


১৮শ রর্ষ। ততুদ্থলি 1. ২গ 


করা গায় না? তাহা কি গুরুদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে? গুরুদেব 
কিএ বিষয়ে উপদেশ দান করিরাছেন? যাহা শ্রবণ করিলে কোন বিষয় অশ্র্ত 
থাকে না, যাহার আলোচনা করিলে কোন বিষয় অনালোচিত, থাকে না,. ষে 
বস্তুর জ্ঞান হইলে কোন বন্তই অজ্ঞাত থাকে না, যাহা না জানিনে কোন বিষয়ও 
প্রকৃতরূপে জান! হয় ন| তাহা! কি জানিয়াছ ? 
'শ্বেতকেডু ।-পিতঃ ! একব্তর জ্ঞান হইলেই সকল বন্তর জ্ঞান হয়, এ কথা ত 
গুনি নাই। ইহা কিরূপে সম্ভব হয় ?'* 
আরুণি।_যেমন এক মৃত্তিকার জ্ঞান হইলে ঘট, শরাব, :কলসী প্রস্ৃতি সকল 
মৃগ্নয় বস্তর জ্ঞান হয়, এক মৃত্তিকাই নামভেদে, রূপভেদে, অবস্থাতেদে নানা 
আকার ধারণ করে ; কিন্ত সে ঘট,কললী মৃত্তিকারই বিকার, মৃত্তিকারই স্বতন্ত্র 
বিকাশ, মৃত্িকারই রূপান্তর জানিও। মে ঘট, কলসী কি মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন ? 
তাহা কি মৃত্তিকা নহে? যেমন একমাত্র স্িলের স্ান হইলে, ফেন, বুদদাদি 
সলিলের বিকার, সকল বস্তরই জ্ঞান হয়, নে ফেণাঁদি কি সলিল হইতে. 
পৃথক 3 তাহ কি সলিল নহে ।”” 
শ্বেত।-পিতঃ! এ কথ! ত গুরুদেবের কাছে শুনি নাই; বোধ হয় তিনি 
এ কথা জানিতেন না । আদি তাহার অনুগত সেবাপ্রণ-ভূঙুজ শিষ্য ছিলাম, 
আমাকে,এউপদেশ না দিবার ত কোন কারদ দেখি না, যে এক বস্তর 
জ্ঞান হইলেই সকল বস্তরই জ্ঞান হয়) সে উপদেশ আমাকে প্রদান করুন ।” 
আকুণি ।--“শোন বদ! এই প্রকাশিত খিখ যাহার পৃর্ণতায় পুর্ণ, জগতের 
এ পূর্ণতা! দেখিয়া বাহার পূর্ণতা সহজে উপলব্ধি করিতে গাঁ যায়। 
যে পূর্ণতা না থাঁকিলে সকল বস্তই অপূর্ণ; তিনিই পরম বস্ত। এই দৃশ্তমান 
জগত প্রপঞ্চ প্রকাশ পাইবার পূর্ব যিনি এক অদ্বিতীয় ছিলেন, এ জগত 
উৎপত্তির পূর্বে ধাহার মাত্র সত্ব! ছিল, তিনিই একমাত্র "মত" | 
গতু।--“এক অদ্ধিতীয় ছিলেন; এখন কি তবে তিনি এক অদ্বিতীয় নহেন? 
এখন কি তিনি সৎ নহেন ; তবে কি তিনি অসৎ % ও 


আকুণি। “না । জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে তিনি যেরূপ এক অদ্বিতীয় সৎ ছিলেন। 


এখনও জগণ্, উৎপত্তির পরেও সেই এক অদ্ধিতীয় সৎ ই আছেন। তবে 
ঠেকে পাঞক্জিা আচ । 





॥ 


২৭৮ জন্মভূমি ৭ম সংখ্যা। 


এ জগত উৎপত্তির পূর্বে তাহার সত্বা ভিন্ন আর কিছুই ছিল দা 
তাহার এ কার্য না থাকাতে তিনি অব্যক্ত, অচিস্তয শুধু চৈতভ্যময় ছিলেন ) 
এখন তিনি এক হইয়া নাম, রূপ ও ক্রিয়াতেদে অনন্ত কোটী কোটা রূপে 
প্রকাশ পাইয়াছেন ; একমাত্র কারণ হইতে অনংখ্য কার্যের উৎপত্তি হই- 
স্লাছে। একটী মাত্র বটবাজ বটবৃক্ষে পরিণত হইয়া লক্ষ লক্ষ বটবৃক্ষ উৎপন্ন 
হইয়াছে; একমাত্র অগ্নির অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ চারিদিকে ছড়াইয়! পড়িয়াছে। ? 


স্বেত।--এক হইয়া বু হইয়াছেন । তবে কি তাহার আকার আছো, অবয়ব 


আছে, থে কোটী কোটী হইবেন? অগ্নির আকার আছে, তাই স্ফুলিঙ্গ সম্ভব 
হয়) ঘটবাঁ্রের আকার, অবয়ব আছে তাই বটবৃক্ষ জন্মে। অংশ বা ভাগ না 
করিলে কি এক বহু হইতে পারে? আকার বা অবয়ব না থাকিলে অংশ 
বা ভাগ কি হইতে পারে ? যদি অবয্ধব ও আকার থাঁকিল, তবে তিনি এক- 
মাত্র সৎ ও অদ্বিতীয় হয়েন কিন্ধুপে ? এ সন্দেহ মিটাইয়া দিউন। 


আকুণি।--এক হইয়া বহু হইয়াছেন, এ কথাটি ছুই প্রকারে হইতে পারে)-. 


একটা বিকার, অন্তটা বিবর্ত। 
যাহা নিজের স্বরূপ ত্যাগ করিয়। পৃথক্রূপে প্রকাশ পায়, তাঁহা বিকার) 

যেমন, ছুগ্ধ হইতে দি, নবনী ও দ্বৃত জন্মিয়। থাকে, ছুগ্ধ বিক্কৃত হইয়া ক্ষীর 
এবং দধিরূপে পরিণত হইল থাকে। এ ভাবে বহু হওয়া! বুঝিলে কান্দেক দৌষ 
হইয়। পড়ে, তোমার আপত্তিরও সম্তব হয়। আর থাহা নিজের স্বরূপ ভ্যাগ 
না করিয়া আপনাকে অন্তরূপে প্রকাশ করে, তাহা বিবর্ত। যেমন শুক্তি- 
কায় রজত ভ্রম হইসা থাকে, যেমন রজ্জু দেখিয়া সর্প ভ্রম হইয়৷ থাকে। 
শুক্িকা ও রজ্জু নিজ স্বরূপে ( রজ্ছু ও শুক্তিকা ) থাকিয়াই! রজত ও সর্প 
বিবয়ক-গ্রম উংপন করিয়া দেয় _ইহ! অক্ঞানের ক্রীড়া, অজ্ঞানের বিক্ষেপ 
শ্তিবশে এ ভ্রম জনা থাকে ॥ যখন রজ্ছু ও শুক্তিকাকে রজ্ছুও শুক্তিকা 
বলিয়া জানিতে পারিবে, তখন রজ্ছু ও সর্প বিষয়কু ভ্রম আপনি 'কাটিয়া 
যাইবে, ইহাই বিবর্ত। যখন স্বপ্পে অভিভূত থাক, তখন কি স্বপ্ন বলিয়া! 
জানিতে পার ? যখন মে স্বপ্র:ভাঙ্গিবে, তখন বুঝিতে পারিবে তাহা স্বপ্ন। 
যখন দিকৃত্রমে পড়, পূর্ব দিকৃকে পশ্চিমদিক্‌ মনে ভাবিয়া থাক, তখন পূর্ব- 
ধুঝাইয়। দিলেও মনপ্রাণ এঁক্য করিয়া বুঝিতে পার না; যাহা ঠিক জানিতেছ 


১ বর্ষ । ভন্ভুসি.. দীন 


 রমস্তই মারা প্রপক্, স্বপনের মত পড়িয়া জগৎ রয়েছে অনাদি অনস্তকাল। 
তিনি ভিন্ন যাহা কিছু আছে, গে সকলের স্বতন্ব স্বা নাই, সে সকলই স্বপ্ন 
মত জম, সকলি কতৃতব ও অস্কারের পরিণাম, ইহা বুঝাই -সকল বুঝা জানিহ 1 
শ্বেত।-_বুঝিলাম, এক অদ্বিতীয় আছেন, বুঝিলাম, তিনি বিকৃত হয়েন না, 
পর্বত বিশুদ্ধ থাকেন কিরূপে ? দুর্গন্ধ সংসর্গে ্বতঃ পবিত্র গন্ধবহও দুর্ন্ধ 

-. হয়েন, তবে কিনূপে নিত্য বিশুদ্ধ থাকেন এ কথ! বুঝাইয়া দিউন। 

আরুণি। -বাযুরঃযে আকার আছে, সে জন্ত ছরগন্ধ বস্তর হুক কণিকা হন 
করিয়া ছু বিশিষ্ট হইয়া পড়ে, এ দুষ্টাস্তটি ঠিক নহে। দেখ, আবাশ 
ঘটের মধ্যে ঘটাকাশ, পটের মধ্যে পটাকাশ, গৃহের মধ্যে গৃহাকাশ ইত্যাদি 
নান! কূপ নামধারণ করে। ঘট, পট, আকাশ ভাঙ্গিয়৷ ফেল,আকাঁশের সফ্তি 
ঘট, পটের সন্ন্ধ:বিচ্ছিন্ন করিয়! দাও, তাহাতে আকাশের কি? আরও দেখ, 
এক তপন সলিলে প্রতিবিষিত হইয়া শত হৃরধারূপে আপনাকে প্রকাশ করে। 
সলিল চঞ্চল হইলে ললিল বিষবিত ুধ্য চঞ্চল হয়, তাহা বলিয়া কি হ্ধ্য চঞ্চল 
হইল বলিবে, না সলিলের মালিন্ত সে সু্যো স্পর্শ করিল বলিবে ? তবে তিনি 
নিত্য,শুদ্ধ,:অবিরুত অপরিনানী না হবেন কেন? 

শ্বেত।_-যখন তিনি দেহে থাকিগ্লা ফলভোগ করেন, সুখ ছুঃখের মধ্যে জড়িত 
হইয়া পড়েন, সে সংসর্গে তাহার কোন ইতর বিশেষ নাই, কিরূপে বুঝিব? 

'আকুণি।-ফল ভোগই বল আর স্থখছুঃখ, স্বর্গনরক প্রাপ্তিই বল, অধ্যাস 
€ আরোপ ) ভিন্ন আর কিছুই নহে, মায়ার কার্য, পুর্বব জন্মার্জিত বাসনায় 
বিকাশ, পাপপুণ্য ধর্মীধর্শের রূপান্তর মাত্র । 

শ্বেত।_-অধ্যাস কাহাকে বলে, বুঝাইয়া.দিউন। ৃ্‌ 

আরুণি।_-অগ্নির দাহিকা শক্তি লৌহে আরোপ করিয়া বলিয়া থাকি, «লৌহ 
দহতি” লৌহ তাপ দিতেছে, আবার লৌহের গুরুত্ব গুণ অগ্নিতে আরোপ 
করিয়া বলিয়া থাকি, অগ্নিপিওড ভারী, অগ্রিপিও গুরুত্ববান্; সেইকপ 

ঈ মান্কার,কাধ্য; অন্তঃকরণের ধর্ম, আত্মার ধন্্ব বলিয়া আরোপ করি। 
সেই আরোপের জন্ত সেই মিথ্যা ভ্রমবশে আমরা সুখ ছুখ অনুভব করি 
প্রকৃত তিনি নির্বিকার, নিলে, সুখ ছুঃখ বিষুক্ত ও ধর্্াবর্ বিবঞ্জিত। 

শ্বেত ।_-ঘদি নিলেপি তবে দেহত্যাগের পর আবার দেহ ধারণ করেন কেন ? 
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২৮ জন্মভূমি । ৭ম সংখ্যা । 
পা 


তবে তাহাতে বাসনা ও সংস্কারের মালিস্ট স্পর্শ করিল না কই? ্ 
কআরুপি.।-_তুমি অন্ধকারে বৃক্ষশাখা, নড়িতে দেখিয়া. ভীধিলে প্রেতাত্মা ভয় 
জন্মিল, আবার দেখিলে দীর্ঘ হাত বাঁড়াইয়া, তোমাকে ধরিতে ঠআসিক্নাছে ঃ 
প্রাণভয়ে পলাইয়া আসিনে- তয় পাইলে বলিয়াই ত:পলায়ণ কার্ধা হইল ) 
বৃক্ষশীখায় প্রেতত্রম হইল বলিয়াই ত ভয় পাইলে । যদি বোঝ থে উহ! বৃক্ষ- 


শাখা, তবে ভয্ও চলিয়া যাইবে ১ পলায়ন কার্যেরও নিবৃত্তি ংইবে। আছে - 


বলিয়াই কার্য, নাই ভাবিলে কার্ধ্য হইত নাঁ। জন্মকাধ্য সেইরূপ, সংস্কার 
থাকে, মনে করি, বলিয়াই থাকে ; থাকে না বুঝিতে পারিনে কিছুই নহে। 
শুন্ঠের গাঁট, আকাশ কুন্থম, মরুভূমি, মরীচিকা । 

শ্বেত।যাহা কিছুই নহে, যাহা আরোপ মাত্র, তাহা আছে ভাবা মন্ুষ্যের 
স্বভাবপিদ্ধ কেন? : যাহ! নাই, তাহা দ্বারা মানুষ বদ্ধ'হয় কেন? 

আরুণি।-_মায়ার খেলা:! অঘটুন ঘটন, পটীয়সী, আবরণ বিক্ষেপ শক্তিমতী 

মায়ার খেলা । 

শ্বেত।-_আপনি বুঝাইলেন তবু আমি বুঝিতেছি না! কেন? 

আলকুণি।--বলিরাছি ত মারা। মাক্সর আবদ্ধ থাকে বলিয়া বুঝা যায় না। সেই 
আরে।পিত মিথ্যা সং্চ।রের জগ্ত আপনাকে বন্ধ ভাবা যায়৷ আর এ প্রকার 
ভাবাটাও মায়াবদ্ধ গাধের শ্বভাব। মারামুদ্ধ মিন অন্তঃকরণে সেজ্ঞান 
জন্মে না, মমন সলিলে কখনও প্রতিবিদ্ব পড়ে না) যেখানে মায়া অথব! 
অজ্ঞানের রাজত্ব সেখানে এ জ্ঞান জন্মিতে পারে না । 

শ্বেত।--সে.মায়। কি ? 

আরুনি।__তাহা! পিশ্ক্ষা ? স্থজন করিবার ইচ্ছামাত্র। যখন নিত্য বুদ্ধ নিআ 
জ্ঞান, চৈতন্তময় পরমত্রঙ্গ ইচ্ছা করিবেন,--সেই ইচ্ছার সহিত. মিলিত হইয়া! 
যখন এই বিশ্বপ্রপঞ্চ প্রকাশিত করিলেন; তখন তিনি এক ইইন্লাও মীয়াবশে 
বহু হইলেন।5 মায়া, অবিষ্ঠা, অজ্ঞান একই কথা? 

স্বেত।-তবে ত ইচ্ছা ঝা মারার:সহিত মিলিত হইয়া সদ্ধিতীয় হইলেন ? 

আরুণি1--প্রক্ৃত সদ্বিতীর হয়েন না । তুমি কি তোমার ইচ্ছার সহিত মিলিত 

": সদ্ধিতীয় হইয়া হও ? মায়া যখন ভীহার ইচ্চামাত্র--সে ইচ্ছা কি তীহ! 


নত রি” বি 


১৮শ বর্ষ। ভহমসি | - ২৮১ 


*ননী যেমন খাল, বিল উপনদী সকলকে আপনার কুক্ষির ভিতর লইয়া 
অবশেষে, সমুদ্রের সহিত মিলিত হই আপনার সন্থা পর্যান্ত হারাই়া ফেলে, 
মাগাও তন সমস্ত বিশবপ্রপঞ্চ আপনাভে মিশাইয়া অবশেষে সেই পরমত্রদ্ষের 
সহিত মিণিত হইয়া আপনার সঙ্কাট্ুক্ও লোপ করিষ্জা ফেলে। সেই পরমবরক্ধ 

বস্তকে-জান? তাহা! তুমি। তত্বমসি শ্বেতকেতে 1 


শশী ০7২০৫ ০ সপপেসি 


২৩ শ্র-মুভস্পা1 | 


লেখক-_রায়সাহেৰ শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত। 
গান। 
লুম্‌ঝি'ঝিট কাওয়ালী। 


জীধার. ঘরে আলো এলে, যায় কি আঁধার ধীরে ধীরে। 
দপ, কোরে কি হয় না আলো, হাসে না ঘর ফিরে ফিরে ॥ 
হোক্‌ না কেন পাহাড় প্রমাণ, পাপের বোঁঝা যে পরিমাণ, 
ফুঁয়ে উড়ে তুলোর সমান, গুরু-কৃপা হোঁলে পরে ॥ 
হও রে মন ভ্ত-বীর, বিশ্বাসে অটল স্থির, 
সঁপে দে সর্বস্ব ওরে, গুরুপদে বুক চিরে ॥ 





লো ঠ মনে করে, এই ত আমি: একলাই ত 
আর কেহই ত আমাকে আর দেখিতেছে না বা. 








২৮৪ সত্যনিষ্ঠাত। ১৮ শবর্ষ। 


প্রতাহীন হইবে, চক্র শৈত্যগুণ ত্যাগ করিবে, অর্থাৎ আমার সত্যনিষ্ঠা কিছুতৈ 
ন্ট হইবে'না। সভা ৭৭৩৫ 
সত্যনিষ্ঠায় মার্কগডয খধির মত ₹__ 
ুিষ্টিরাদিকে বনবাসে ক্রি দেখিয়া মহর্ধি মার্কগেয় কহিয়াছিলেন--হে 
তাত! নাভাগ এবং ভগীরথাঁদি নৃপতিগণ এই সাগরাস্তা পৃথিবীকে শাসন 
করিয়াও কেবল সত্যের অন্গুরোধেই অভিভূত হইয়াছিলেন, *আমরা অতুল শক্তি- 
সম্পন্ন” ইহা ভাবিয়া তাহারা ধর্কে অতিক্রম করেন নাই। হে যুধিষ্ঠির! তুমি 
সত্যনিষ্ঠা, সচ্চরিত্রতা এবং লজ্জাঁশীলতায় পৃথিবীন্থ সকলকেই অতিক্রম করিয়া, 
প্রদীপ্ত ভাস্বরের গ্ভায় তেজদ্বিতা ও যশ উপার্জন করিকে। মহাভারত, বন, ২৫১২ 
সত্যনি্ঠায় দময়স্তীর মত ₹-- 
যখন দম্যন্তীর কৃতনিশ্চয় হইল যে, ইন, অগ্নি, যম বরুণকে পতি "স্বীকার 
করিব না, কিন্তু নলকেই পতিত্বে বরণ করিব। তখন দেব্গণ চক্রান্ত করিয়া 
নলরূপ ধারণ করিলে, দময়স্তী তখন সভায় পঞ্চ নগ দেখিয়! ভাবিতে লাগিল যে 
আমি কিরূপেই বা দেবগণকে চিনিব ? আর কিরূপেই বা নলকে চিনিব ? এই 
স্ধপে ব্যাকুলিতা ও অনন্ত গতি হইয়া একমাত্র সত্যেরই শরণাপন্ন হইল, এবং 
রুতাঞ্জলিপুর্বক কহিতে লাগিল -আমি হংস মুখে নলের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মনে 
মনে যে সত্যতানুর্মক নলকে পতিরূপেশ্বরণ করিয়াছি, সেই সত্যের বলে দেবগণ 
নূলকে আমায় চিনাইয়া দিউন। ্ 
আমি যদি সত্য সত্যই মনোবাক্যে নল ব্যতীত অগ্তজনে পতি কামনা, করিয়া 
থাকি, মেই মত্যের বলে দেবগণ আনায় নলকে চিনাইয়া দিউন। যদি সত্যসত্যই 
দেবগণ নলকেই আমার পতিরূপে নিরূপণ করিয়া থাকেন, তবে সেই সত্যের বলে 
. তাহারা আমার নলকে চিনাইয়া দিন। যদি সতাসত্যই আমি নলকেই পতিরূপে 
পাইবার জগ্ত এই স্বয়ন্বরবত আরম্ত করিরা থাকি, তবে সেই সত্যের বলে দেব- 
গণ আমায় নলকে চিনাইয়। দিউন। মহাভারত, বন, ৫৭5 


আত জ্জস্কজ্জন্ন |. 
লেখক- শ্রীযুক্ত অন্বিকাচরণ গুপ্ত । 


“ভি্তের জয়” প্রতুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকুষ্ণ গোস্বামী, কর্তৃক বিরচিত। 
কলিকাতা-_৪* নং মহেন্্রনাথ গোস্বামীর লেন, ্রীতীমহাপ্রতুর শ্রীমন্দির হইতে 
স্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। বঙ্গাব ১৩১৬ সাল ১১ই টচত্র। মূল্য ১২ টাকা। 
পুন্তকথানি পরম সাহিত্যান্রাগী শ্রীল শ্রীমন্মহারাজ মপীন্্রচ্্র নদী বাহাদুরের 
নামে উত্মগিত। . 

ভক্তের জয় গ্রন্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে ভক্ত কাহাঁকে বলে, তাহা বলিতে 
হয়, -€ ভজ্7ত্ত ) ভজ-সেবা করা; ভগবান গীতায় বলিয়াছেন ) 

সচ্চিত্তামদগত প্রাণা বোৌধ্যন্তঃ পরম্পরং। 
কথয়্তশ্চ মাং নিতং তন্তত্তি চ রমস্তি চ॥ ১* অং ৯ম শ্লোঃ। 

বাহাদের চিত্ত কেবল আমাতেই রত, সেই সচ্চিতগণ এবং ধাহাদের প্রাগ্রাখা 
ইন্রিয় সকল আমাকেই প্রাপ্ত অথবা ধাহাদের জীবন আমাতে অর্পিত হইয়াছে, 
এই প্রকার শদ্গত প্রাণ এ বিবেকী মকল পরস্পর আমাকে যুক্তিযুক্ত শ্রুত্যাদি 
প্রমাণ থারা বোধ করান এবং আপনারা বোধ করিয়া ও মদীয় কীর্তন বিশিষ্ট 
হইয়া সর্বদা সম্তোষপ্রাপ্ত হ়েন, অর্থাৎ অনুমোদন দ্বারা তুষ্টিলাভ করেন এবং 
তদ্দারা পর্ণকামনা জন্ত নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন। [ও 

সংক্ষেপে এইরূপ ব্যক্তিই তাহার ভক্ত । ভক্তের আরও বহুবিধ লক্ষণ নির্দিষ্ট : 
হইয়াছে; তাহা বাহুল্য ভয়ে লিপিবদ্ধ হইল না । এবছিধ ভক্তেরই যে, সর্বত্র 
জয় জয়কার প্রতুপাদ গোস্বামী মহাশয় তব্রপ আটটা প্রবন্ধে সাতটা ভক্ত এবং 
একটা তক্তিমতীর চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। এই আটটা চিত্র শরৎকালীন নব 
মন্পিকারস্তায় গ্রপডুটিত হই! দৌরভ বিকীর্ণ করিতেছে। কৌমুদীক্গাত পবিত্র 
জাহৃথী জলের লহরী-লীলা অবলোকন করিয়াছি, বসন্তের নবকিশলয়ে বাঁলারুণ 
কিরগঞ্জালের খেল! দেখিয়াছি, কিন্ত প্রভুপাদদের ভাষার ছট! সে পকলকে হারা- 
ইয়া দিয়াছে। বঙ্গবাসী পদ্ের পাঠকগণ প্রতি সপ্তাহেই সেই পীযুষপানে ধন্য 
ধন্ত হইতেছেন, তবে বাহারা তাহাতে বঞ্চিত, তাহাদের জন্থ নিম্নে তাহার ভাষার 
তাহার লীলাময় ভাবের একটু নমুনা দিতেছি £__ | 
- “বিধাতারই লীলা । একটী বৃক্ষে ছুইটী ফুল ফুটিতেছিল, আর অমনি কোঁখ! 
হইষ্ঠে হুরন্ত কীট আসিয়া তাহাদের বৃস্তে বাসা করিল। আহা! তাহাদের ভাল 


২৮৬ - জঙ্গাভৃষি 1 শষ মংখ্যা। 
করিয়া ফুটিতেও্ড দিল না, তাঁহারা অল্প বিস্তর হুবম। ছন্ভাইরা, নৌরভ বিলাইয়া 
গুকাইয়া ঝরিয়া পছিল। এইবার রবুনাথ ! তোমার ফুটিবার দিন আগিয়াছে, 
তুমি ফোট। তুমি ভগবানের ভক্ত -পন্সজাতীয় পুষ্প) ছুঃখ দারিদ্রের প্রচণ্ড 
তপন তাপেই তোমাগ্ দুটিতে হইবে। তুমি প্রক্ষটত হও! তোমার এ ছিন্ 
মলিন বান্ত্েট শৈবাল সংবৃত পঞক্জেরই মত তোমার শোভা শতগুণ বন্ধিত হইবে । 
তোমার ছুটবার দিন আপিয়াছে। তুমি ফোট ।” 
ভক্ত না হইলে ভক্তি তন্ব বুঝে না। প্রহুপাদ্দ ভগবানের পরন ভক্ত, তাই 
রধুনাথের,তক্কি বর্মন। করিতে গিরা তাহার হ্বদয়ের ভক্তি-বারিবি উদ্বেলিত 
: হইয়া উঠিয়াছে ! *ভক্তেক্ জনন” গ্রন্থে তাহাকে বেশ চিনিতে পার! গিরাছে, 
তিনি সার্থক হইয়াছেন। 
আটটী চিথ্রের মধ্যে সর্ব প্রথমটী গণপতি ভট্ট নিষ্টাবান ত্াক্গণ কর্ণাটের উত্তর 
খগ্তবাপী, ) ভগবানে ঠাহার অচলা-ভক্তি। তিনি আশাদের বাকামন ও ইন্রিয়া 
দির অগৌচর, ইহাই গণপতির ঞ্রববিখ্বীদ। তীহাঁর কৃপা না হইলে জীবের যুক্তি 
লাভের উপায় নাই। ব্রাঙ্গণ তগব্দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, নীলাচলে 
তিনি বিরাজ করিতেছেন, সাক্ষাৎ করিতে ' পারিলৈ, পুনঞ্জন্মি নাই। একথা 
তিনি ব্রহ্মপুরাণ পাঠে অবগত হইয়ীছিলেন।, ব্রীদর্শনে অতি বড় ব্যাকুল হইয়া 
তিনি নীলাঁচলে ঘাঁরা করিলেন। নীলাচল যতই নিকটবর্তী হইতে লাগিল, 
ততই তিনি দেখিতে লাগিলেন _কত পোক জগবদ্ুকে দেখিরা সানন্দচিত্তে ঘরে 
ফিরিতেছে, আবার কত লোক সোতস্থকচিত্তে তাহার দর্শনার্থ আনন্দে উৎফুল্ল 
হইয়া দলে দলে নীলাঁচলাভিমুখে চলিয়াছে। দেখির! শুনিয়া ত্রাক্ঘষণের মনে 
একী বড় সন্দেহ জন্মিল, একজন প্রত্যাগতের সহিত তাহার বচদাও হইয়া গেল। 
ভগবান দৃষ্টিগোচর হইলে যখন পুনক্জন্ম থাকে না, সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিলাভ ঘটে, 
তখন ভীহারা সকলেই বিষুগ্ধ, ব্রাঙ্গণের মন সন্দেহ-দৌঁলায় বিষণ দোছুল্যমান্ঃ 
ভাবন। চিন্তায় পথশ্রমে তিনি কাতর হইয়া এক জায়গায় বসিকনা' 'পড়িলেন--মনে 
দারুণ দুশ্টিন্ত! । সর্বান্তর্যামী ভগবান ভক্তের মনের কথা জানিতে পারিয়া 
্রাঙ্মণবেশে তাহার সমীপবর্তী হইলেন। ব্রাহ্মণের প্রশান্তমৃত্তি দেখিয়াই গণপঠির 
মনে অনেকটা শান্তি জন্মিল। ব্রাহ্মণ তাহাকে তাহার নামধাম জি্রাসার পর 
সাহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞান্থ হইলেন,__গণপতি ব্রঙ্গ-পুরাণের কথা৷ হইতে 
তাও আনি ভাপিন মামার সকল থা খলিক়া বলিবেল, আরও বলিলেন; ব্রহ্ম 
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নীলঞ্চলে নাই, থাকিলে এত লোক তাহাকে দর্শন করির! মুক্তি গাইত, স্বশরীরে 
ফিরিত কেন ? 

ভগবান্‌ ভক্তের কথ! শুমিয়া মৃদ্হান্ত করিয়া বলিলেন,--০ভগবান্‌ কল্পতরু, 
তাহার নিকট যে যাহ! কামনা করে, সে ভাহাই পায়। যাঁহীরা পরব্রদ্ম হরিকে 
দেখিয়! ঘরে ফিরিতে চায়, তিনি তাহাকে ঘরে ফিরাইয়! দেন, আর যদি কেহ 
কায়মনবাকো মুক্তি চায়, তিনি তাহাকে তাহাই দেন। ঠাকুর ! তুমি আর দেরি 
করিও না, নীপগগিরি গিরা তরঙ্গ দশনে চরিতার্থ হও ।” 

ভট্ট ব্রাদ্মণ তাহাই করিলেন,_-সে দিন জীলযাত্র! জগন্নাথদেব স্বীনগগুণে 
ছিলেন। ভক্তগণ নীনাতীর্ঘ জলে তাহাকে স্নীন করাইতেছিল। মহা আনন্দ 
কৌলাহল। গণপতি ভট্ট মহাপ্রভুকে বারবার দর্শন করিলেন, কিন্তু. কিছুতেই 
তাহার মনের তৃপ্তি জন্মিল না। তীহার বিশ্বাস গণেশেই ত্রহ্ধ, ধাহার গক্ভবদন 
নাই তিনি ত্রদ্ধ হইছে পারেন ন!। ব্রাহ্মণ ছঃখিত হইয়া চলিয়া যাইতে ছিলেন, 
সর্বান্তর্যামী ভগবান তাহা জানিতে পারিয়া তাহার পাঁশেই মুদিরথ ( পাণড। )নিদ্রা 
বাইতেছিল, তাহাকে স্বপ্নে বলিলেন,_-উত্তব দেশ হইতে আমার একজন ভক্ত 
পরমানন্দে আমাকে দর্শন করিতে'আসিয়াছিল, তাঁহার ধাঁরণা ধাহার গজবদন 
নাই তিনি কখনও ব্রদ্ধ নহেন | তুমি শীঘ্ব গিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আন। আর 
বল, যে “নিশ্চপনেত্রে দেখিলেই তিনি গজবদন দেখিতে পাইবেন।” মুদির 
তাহাই করিলেন, কিন্তু ভট্ট তাহাকে নানা কথ শুনাইয়৷ দিলেন, তাহাকে মিথুক 
প্রবঞ্চক ইত্যাপি নানাধিৰ কটংক্তিও করিলেন, শেষে মুদিরথের নির্বন্ধে ফিরিয়া 
আদিয়া যাহ! দেখিলেন, তাহাতে তিনি বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন,_-প্রভু জগ- 
নাথ গজানন হইগ্লাছেন, দেখিরা প্রেনাশ্রুতে গণপতির গণস্থল প্লাবিত হইল। 
তিনি ক্কতাগ্রপিপুটে জগবন্ধুর স্তব স্তরতি করিতে লাগিলেন, ভগবংপ্রেমে বিভোর 
হইয়া মায্মহীরা হইসেন। অগন্লাথদেবে গণপতি মুক্তি প্রদর্শনে গণপতি ভর্টরকে 
দেখ! দেওরা অশাস্ত্রিক নহে। ভগবান্‌ গীতায় বলিয়া গিয়্াছেন। 

“বেবথা মাং প্রপদন্তে তাং ্্ঘৈৰ ভজাম্যহং 
মম বর্ণমাহুবর্তস্থে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ15 
যেষে প্রকারে ভনা করে, মানি তাহাকে তদ্রপ ফল প্রদানদ্বারা অনুগ্রহ করি। 
গণপতি ভত্ই, গণেখকপে ভগবানকে ভক্তি করিতেন, ভগবান্‌ তাহাকে গণেশ 


সি বর প্র স্বর্ন এরি টি. 
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নুযাযী 1. ০্প্রভূপাদ গোস্বামীমহাশক্পের;ঃচোস্ত চৌরষ ভাষার গুণে গণপতি ভরের 
চিত্র অতি স্পষ্ট ওকন্নয়রূপে চিত্রিত হইয়াছে । কি জানি তাহার ভাষার কি 
অপুর্ব্ব মনোহারিত্ব বৃদ্ধ প্রবন্ধ লেখকের ম্বায়বিকার গ্রস্ত:৫) নয়নযুগ্নল প্রবন্ধটী 
গাঠ করিতে করিতে প্রেমাস্রপূর্ণ হইয়া আসিল। ধন্ত প্রভূপদ, ধন্য তাহার 
চরিব্রগঠন শক্তি। গ্রন্থের নামকরণ সার্থক হইয়াছে। তগবানের গণপতি মূর্তি 
ধারণে ভক্ত গণপতি ভট্ট তাহাকে বাধ্য করিয়াছে । অতএব ভাক্তেরই জয়_-জয় 
জয়কার। শক্তিসাধক রজোগুণ সম্পন্ন__তিনি জগদশ্াকে জোর করির! ব্লিয়াছে 
“দেখি মা হারে কি.পুক্রহারে |” 
এখানে ভক্তের জয়ের কথা বই আর কোন কথাই নাই। 
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সমালোচনা । 


মেঘদত 1-চচুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত নিতাইটাদ শীল মহাকবি কালিদাসের 
মেঘদূত কাব্যের বাগালা পদ্য অনুবাদ প্রচার করিয়াছেন। কৌতুহলে উল্লাদিত 
হইয়। আমরা এই পুস্তিকার কবিভীগুলি পাঠ করিলাম |. বাবু নিতাইটাদ শীল 
নুতন কবি, ইহার নামটি ও আমরা এই নৃতন দেখিলাম। কালিদামের মেঘদূত 
সংস্কৃত কাব্য ভাগারের একাটি মহার্থরত্র, বঙ্গীদ্ধ ভাষায় ইহার গদ্যান্ুবাদ সরল 
হইবে, এই আশী সহসা আমাদের মনে উদিত হইয়াছিল, ছুঃখেয় বিষয়, পূর্ণাংশে 
সে'আশা পরিতৃপ্ত হইল না। মেঘদুত্ের আভা ইহাতে পাওয়া যাঁয় বটে, কিন্ত 
কবিতাগুলি আশানুরূপ মরণ হয় নাই। *হায়, মরি, বিরহ নবঘন জলধর হক্ষ, 
রামগিরি” পুনঃ পুনঃ কেবল এই কথাগুলি সাজাইতে পারিলেই কবিতা হয় না । 
নবীন কবি বোধ হয়, এই সার তনবার্ট ভাবিতে পারেন নাই; স্থানে স্থানে 


শোচনীয় ঘতি পতন হইয়াছে । আশা করি নবীন কবি ভবিষ্যতে এই বযরে দৃষ্টি 
রাখিয়া কার মাধুরী রক্ষা করিতে যদ্বান হইবেন। এক এক স্থলে কিছু 
কবি্বের ছারা পড়িয়াছে, সেই অংশ গুলি কিছু মধুর বোধ হইল। কবি এই 
কাব্য রচনায় কই স্বীকার ক বিরাছেন, তজ্জন্ত ভীহাকে প্রশংসা করিতে হয়। 
মুল্য আট আন । 








শলনলী জক্মনলুলি্ব তত অবীঘ্ী* 


স্বািনম্ষঞ্পত্রিক্ঞা ও ভলহ্মাতেলাচ্ঞলী 





১শ বর্ষ। | ১৩১৭ সাল, অগ্রহায়ণ । | ৮ম সংখ্যা । 


আযুর্বেদোৎপত্তির একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস। 
লেখক»ডাক্তার শ্রীযুক্ত হ্বরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি, এ,এল,এম,এস, 








চরকসংহিতার দীর্ঘ জীবিতীয় নামক প্রথম অধ্যায় মনৌষোগের সহিত পাঠ 
করিলে আমরা দেখিতে পাই ইহাতে লিখিত আছে,--কি অবস্থায়, কেন, কোন্‌ 
সময়ে অষ্টাঙ্গ আহ্ূর্ধেদ ভারতে উদ্দিত হইয়াছিল । বাহারা চরক ও সুশ্রুত 
সংহিতাকে ব্যাকরণের “গুত্রের ভিতর দিয়া দেখিতে চেষ্টা না করিয়া, একটি 
প্রাচীন জাতির মহতী কীর্তির ইতিহাস স্বরূপ অধ্যয়ন করিতে চাহেন, 
তাহাদের নিকট স্পষ্টই প্রতীতি হইবে, চরক সংহিতার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম 
বয়েক পৃষ্ঠা ভারতবর্ষের তদানীস্তন অনস্থার (অতি শোচনীক হইলেও ) একটি 


৩ 


২৯০ জন্মাভুসি । ৮ম সংখ্যা । 


টি 
ঘথাবথ চিত্। মধ্য এশিরা কিথা, এশিয়ার অন্তান্ত প্রদেশ বিশেষে খন আবুর্ব্েদ 
পা ৪0901010ও 9 8০ হইতে বিষুক্ত হইয়া চ১21107-0] 0০০১0৩০0০স রর 
উন্নততর স্তরে আরোহণ করিতেছিল সেইসগয়ে ভারতবর্ষের লোক প্রর্ুত চিকিৎ 
সার অভাবে, প্ররুত চিকিৎসকের অভাবে এমন ছর্দশাগ্রস্থ ষে, সে কথা ভাঁবিতে 
গেলেও শরীর শিহরিরা উঠে? শুভ হিমবতের গ্রস্থদেশে বাণখিল্য প্রভৃতি খষি 
দিগের সহিত শংকাঁলীন ৫২ জন খ্যাতিনাখা বাক্তি (৯২) কেহ যয, কেছ 
শালিন, কেহ দেবধি,কেহ মহধি, কেহ খধিকুমার (৯৩) একভ্র সমবেত হইয়াছেন, 
উদ্দে্ত-_সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিবেন, মানব-সমাজে, খবি-সমাজে ধশ্া্থ 
কাম-মোক্ষের বিদ্রভৃত যে সকল রোগ প্রান্ত তি হইয়া গ্রজাপুঞ্কে বিধ্বস্ত করি- 
তেছে+ তাহাদের শমোপায় কি? (৯3 ) ভারতবর্ষের মব্যে তাহারা এমন একজন 
লোকও খুজিয়া পাইতেছেন না, যিনি ক্রিসত্রীয় ক্রিস্কন্দ আযুর্কেদ;: তাহাদিগকে 
উপদেশ দিতে সক্ষম | নিরুপায় হইস্জা শেষে তাহারা ধ্যানযোগে)চিস্তা করিয়! 
দেখিলেন, এ অভাব দূর করিবার একমাত্র উপার ইন্্রভবনে গ্রমন করিয়া! সেখান 
হইতে যুক্তিব্যপাশ্রয় ভেষজ শিক্ষা করিয়! আস|। যুক্ত ব্যপাশ্রয় বলিতেছি, 
তাহার কারণ, দৈবব্যপাশ্রয় চিকিৎসার অঙ্গ স্বরূপ- মন্ত্র, উধধি মণি, মগ্ল, 
বলি, উপহার, হোম, নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস, স্বস্তায়ন,টপ্রণিপাত, গমনাদির 
(৯৫) এ দেশে তখন অভাব ছিল নাঁ। ৫২ জন প্রধান প্রধান খধি হিমবৎ 
সমিতিতে যে কয়জন উপস্থিত ছিলেন, আমর|.জানি.তাহার [মধো অধিকাংশই 
মনটা খষি। অগন্ত্ের স্ুপ্রসিদ্ধ বিষনাশন “কক্ষত, অক্ষত, সতীন কত” 
মন্্রকে না জানে? (৯৬) কেবল মন্ত্র নহে, “ম্পর্শ”ও তখন কাশ্তপাদি খষি- 
.দিগের নিকট চিকিৎসার একটি প্রধান অঙ্গরূপেপরিগৃীত হইয়াছিল । ৯৭। 
বি, উপহার, হোম, নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, উপণাঁস স্বন্তয়ন তখন দেশে অভাব 
ছিল না ৯৮। এত থাকিতেও দেশ হাহাকারপূর্ণ) সকলেই ভাবির আকুল । 
এই মহান অনর্থের প্রতিবিধান কি? ৯৯ ত্রিস্তীয় আবুর্ধেদ কথা তখন.সকলের 
মনে পড়িল। কিন্তু মনে পড়িলে কি হইবে,-দেশে এমন একটি. লোক নাই, 
যিনি যুক্তব্যগা রয় ভেষজের অবন্বরূপ, অন্ত পরিমা্জন, বহিঃ পরিমাজ্জন, শাস্ত্র 
এশিধান ১০৭) ছাত্রবিগকে শিক্ষ। দিতে পারেন। একজন আছেন বটে, কিন্ত 
ভিন দুরে--মতি দুরে। অ্ক্ৃতি লোকের অগম্য খষিদিগের পুর্বানিবাস গঙ্গা 
প্রভবন স্থান এই মহাপুরষের ত্রিপিষ্টক রাজ্যের সীমানুক্ক হইলেও তাহীর রাজ- 





১পশ বর্ষ আরশের জট ক্ষুদ্র ইতিহাস। ২৯১ 


ধানী পবিস অনেক দুরের পথ 1১৯১-বদরিকাশ্রম পার হইয়া অলহল্দীর ধা 
ধারে দেবযানের গতম পণ যারা করিলেও তাহার বাসভবন নন্ঈনকাঁননে) 
উপনীত চষ্টতে তিলটী পি্টপ, তিনটি উচ্চ, দূরারোহ পর্বদতশৃঙ্গ একে একে 'অভি-- 
রুম করিয়া তবে সেখানে যাইতে হয়। প্রথমতঃ হিমবান্‌ ও কৈলাস পর্বত পার 
হয়া অলকননদীর কবুল কুলে উত্তরানে মানস সরোবরে যাইতে হয়, সেখান” 
ভইতে ভেমকুট বা শৈলরাজ পার হয়া, গন্ধমাঁদনের দক্ষিণে অমরাধিপতির নিবাস 
গ্রহ । কিম্পুক্ষবর্ষ এবং হরবর্ষের উত্তরে ইলাবুতবর্ষে মক্গোলিয়ায় গমন না করিলে : 
প্মার এ স্থানে উপনীত হইতে পারা যায় না। এতদুরের পথ ! তাঁই সমবেত খৰি 
মগ্তলী পরম্পবের মুখ চাওমাচাঠি করিতেছিলেন, কে সেখানে যাইবেন ? এমন 
সময় খবিসমিতির এক প্রান্তে উপবিষ্ট একটি ব্াঙ্মণযুবক সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া 
অদমসাহদিকভার সহিত বলিলেন, “আপনারা আজ্ঞা করুন, আঁমি খাইতে 
প্রস্থত আছি।” ১*২ জয় ভরত্বাজের জয়! এই শুভ মুহর্ভেব! ধ্রাঙ্ষণের 
ইহা বাস্তবিকই একাট গৌরবের দিন! দৈব ব্যপাশ্রয় চিকিংসা স্থানে যুক্তি 
বাপাশ্রর চিকিৎসার প্রাধান্ত সংস্থাপন এই ব্রাঙ্গণক্ষে আশ্রয় করিয়। এখনও. 
দ্ডারনান । আগ্ন বেখানে বত চিকিৎসক আছেন, সকলে একত্রে আজ সনদে 
সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে বলি, জয় ভরদাজের জয়! নিঙ্ে দীর্ঘ ভীবনের প্রার্থী হইলেও, 
ভরদ্বাজের এই স্বার্থ পরার্থের মধুর অমৃতে অভিষিক্ত হইয়া চিরদিনের জন্ঠ 
ধন্ত হইয়াছে । আধুর্কেদের ইতিহাসে ইহাই ভরদ্বাজ-যুগ 1 

ভারতে 18561308] 070127৩06০২ এর ইহাই উদয়কলি। খধিদিগের দ্বার! 
অনুজ্ঞাত হইয়া ভরদাঞ্জ থাসনয়ে ইলাবৃতবর্ষে ইন্দরভবনে উপনীত হইয়া জনসাধা 
রণের দুর্গতি এবং ক্ষষিদিগের ভন্ঠরোধ ইঞ্জসমীপে নিবেদন করিলেন। 

প্রজার দুঃখে চিরছঃখী, প্রজ্তাহিতব্রতে চির্রত্বী ইন্দ্র, (১৩) তাই সহশ্র 
দোষী হইলেও ভারতবাসী তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে; তাই পুণা- 
প্রাচীন বেদের সুক্তের পর স্থত্ত ভীহারাই ষশোগানে পরিপূর্ণ ইন্জও ভর- 
গ্রে যুখে প্রজাপুণ্ের গর্গতি কথা শুনি তন্‌ ছুঃথে ছুঃখিত হউয়া, খষিদিগের 
প্রার্থনীগুরূপ ভরদাজকে ত্রিন্কতীয় ব্রিশ্ন্দ অষ্টাঙ্গ আদুরে প্রদান করিলেন । 
(১০৪) এইং দেই সন্ধে চেহন্তত লিঙ্গপূত্র ওষব সকল “পইদত্র” যেখানে 
যেটুকু আবশ্টা্ট ) একে একে ভং সমুদায় ভরদাজকে বুঝাউয়া দিলেন | ১০৫ 
লিপ্রল্ষভি ভরদ্বাজের হত সকল বনিক দিক বিন ইজ না, টি আপ 





২৯২ শ্শাড়ৃমা ৮ম সংখ্যা 


কাঁবের মধ্যে গুরুমুখোদগীরিত বাক্য সকল কণন্থ করি প্রছুলহদরে গৃহে ফি্ি- 
লেন। এতদিন অস্টাক্ক আূর্বেদ অ্রিদিবলোকে অমৃতের পারে দ্বিতীয় অমৃতরূপে 
অধিষ্টিত ছিল , ভর্াক্স কর্তৃক ভৌম্য স্র্গ মধ্যএসিয়া হইতে এই অমৃত সহস্র 
আহত হইয়! সর্বপ্রথম মর্ত্যলোকে অর্থাৎ ভারবর্ষে ইহা আনীত ও প্রচারিত 
হয়।১০৪। তাঁরতবর্ষে অষ্টাঙ্গ আবূর্কেদের অতাথানের ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস । 
অনঠাঙ্গ আঘূর্বেদ দেবযানের অস্ততম পথ -_-অলকনন্ণার তটভূমি দিয়া তরছাজ 
যুগে ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হয়, আর প্রথম সংস্করণ আবৃর্ধেদের প্রবেশ পথ অলক- 
নন্দার প্রবাহ হঈটতে অনেক দ্বরে অবস্থিত! বর্তমান আমুদরিয়ার টভূমি প্লাবিত 
করিয়! এই আদি বিজ্ঞানস্রোত যখন বামিয়ান গিরিবস্বের অভিদুখে নামিয়া আসে, 
তখন অগন্তা অশ্বিনী প্রমুখ ভাস্কর শিধাষ গুলী ভগীরথের ভাগীরীর স্যাম ইহার. 
আগ্রে অগ্রে পথপ্রদর্শক হইয়া! বৈব গত মন্থুর রাজধানী প্রতিষ্ঠানের স্বর্ণ-সিংহাসনে 
পৌছহুছিয। দেন। ইহার পর মহান্‌ অনর্থকর দেবান্থরের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ 
ঘটে ।. আষাদের মনে হয় এই যুদ্ধ কেবল মাত দেবান্্রের তপ্ত শোণিত্‌ পাতে 
পর্যবসিত হয় নাই, ইহার সঙ্গে তাস্কর চতুষ্পাটির গৌরবন্ধাও; চিরদিনের মৃত 
অগ্তমিত হইয়া যাঁর়। “দেব ইন্ছু দেব নক্ঘত্য দেব সৌরুকে, গ্রাম হইতে গলী 
হইতে, দেশ হইতে, সমগ্র পৃথিবী হইতে” বিদূরিত করিবার চেষ্টা, ( ৯৫ ) আর 
যুক্তি ব্যপা শর চিকিংসার মূলে কুঠারাঘাত করা একই কথা? সস্তঃ পরিমার্জন, 
বহিঃ পরিমার্জন, শান্্ প্রণিধান একদিকে, আর মন উবধি, মণি, মঙ্গল, বলি, 
, উপহার, হোম, নিন, প্রায়ন্তিত্ত, উপবাস, স্স্তাক়ন, প্রণিপাত, গমন আমুর্কে- 
পোজ এই একাদণ শধিকার আর একদিকে -বিজ্ঞানে বিজ্ঞানে যুদ্ধ, লোকে না 
বৃবিয়া, না ভাবিয়া, না জানির দেবার যুদ্ধ ৰলিয়! অভিহিত করিখ গিয়াছে । 
দেবাহ্কের যুদ্ধ'কেবণ যে প্রাচীন মানব সমাঙ্গকে বিধ্বস্ত করিয়ছিল, তাহা 
নহে, বিজ্ঞানও ইহাতে সম্ুলে বিধ্বস্ত হয়। এখনও এই বিজ্ঞানে বিজ্ঞানে 
সংগ্রাম যে কৌন পল গ্রাদে প্রবেশ কর, দেখিবে পূর্ণনাত্রার বিরাজমান । ছুইটি 
বিপক্ষদল, ছুইক্রন টিকিংসককে নবাকেক্ে বেষ্টন করিগা,পরম্পরের সহিত বিবাদ- 
মান। কেবল গ্রামে গ্রামে নহে, আপনার গৃহের দিকে দৃষ্টিপাত কর, সেখানেও 
দেখিবে এই সমরানল প্রচ্ছলিত দেখিবে একই রোগী-_একদিকে যুক্তি ব্যপাশ্রয় 
ভেষজ তাহার বোগ প্রতিকারের চেষ্টা হইতেছে, আর একদিকে বলি, উত্মহার 
শুস্রি দলিষ্জল হোষ, প্রা্শ্চিত, উপবাস, স্বস্তায়ন, এক্্, প্রণিপাত তাহারা 


চ৬৮শ বর্ম । আযুেদোৎ পরি কু ইতিহাস । ২৯৩ 


অড়াবনাই। একদিকে পুরোহিত অনা্রিকে রস বিশারদ বৈ না এখন পুরো 
হিত ..ভয়ে ভয়ে অন্তঃপুরের দ্বার দিয়া রোগীর গৃহে পদ্দত্রজে প্রবেশ কুরেন, বৈস্ত 
সগ্থুখে সদর দরদায় জঙ্বযান হইতে সসন্্রমে অন্যর্থিত হয়েন। এখন, গ্ুলোত্িত 
বৈগ্থের নিয়ে, পুরোহিত বৈগ্ের নিকট পরাস্ত । কিন্ত প্রাচীন আর্ধসমাজে ব্তৈ 
এবং পুরোহিত আপন আপন প্রতুত্ব সংরক্ষা করিবার জন্য পরস্পরে রক্রপাতেও 
কুষ্টিত হইতেন না। ফলে এই দাড়াইয়াছিল, মন্্বিশারদ পুরোহিত আর. রস- 
বিশীরদ্দ বৈদ্য ইহাদের মধো পুরোহিতই সমরবিজয়ী, বৈচ্ঠকে পল্মী হইতে . গ্রাম 
হইতে, দেশ হইতে লাঞ্ছিত হইনা নিভৃতে পলায়ন করিতে হইয়াছিণ। রানার 
সহস্র চেষ্টাও ইন্দ্রের মানস সরোবরে পলায়ন প্রতিরোধ করিতে পারে নাই।১৬ 
প্রাচীন হীরনী জাতির প্রাচীন ধর্মপুত্তক অবস্তাগ্র খুলিয়া দেখুন, দেখিরেন 

প6৪ততয] 65155065150 810098515৩5 ০০৮৩৮৩1) ০918078 
৭9ঘন্ত চ0৪টজ 1 থোচ0619৮ ০৮23 সা) 7091৯ দাড8 0১৩710 তা: 00৬. 10০ 
706515৬1010 6৩ 0159 ০৭৬ (1৪৮ ৮০৮ ৪1৮18), 1641 0৮19. 97১৪ ৯/০০১ 
11998 0139৩ ৬:/8)7 310071৩৭৪ [01 ৮১০ (7110(91], 
সেখানে উজ্জ্রপ অক্ষরে এই কথাই লেখ1 আছে। 

তাই বলিগনাছি দেবাসথরের যুদ্ধ কেবল যে উঞ্ণ শোঁণিতপাতে পর্ধ্যবসিত হইয়া 
ছিল তাহা নহে, রাজার সহশ্র চেষ্টা সন্তেও শ্ববৈত্থদিগের সঙ্গে বিজ্ঞানের রক্ষক 
৮৮0510৪ এর আশ্রয়, রসায়নের প্রতিষ্ঠাতা, বিছ্যত ও বস্তরের অধিপতি মহাপুরুষ 
ইন্ত্রকে পুরোহিতদিগের হস্তে লাঞ্কিত, অপমানিত অপযশ শেষ পরাজিত হইয়া 
প্রাপভয়ে তথ! হইতে প্রস্থান করিতে হইয়াছিল । যখন বরণগ্রদেশে যজ্ত করিয়া 
বরুণের সাহায্যে পুরোহিত আখ্য ত্রিত অজিদীহককে নিহত করেন। তখন 
যজ্ঞই জয়ফুণ্তহইয়াছিল। ১০৭। জয়যুক্ত হইয়াছিল, তাহার গ্রীমাণ জখামিতেনর 
দেই সকল'। : %%৮145 (09:205815 069075575 ) ১*৮া 

দেবাহ্থরের যুদ্ধে ব্রহ্মার প্রথম সংস্করণ আফুর্কেদ যাহা ভাস্বর সম্প্রধায়ের 
হল্ডে অপূর্ব শ্রীধারণ করিয়া মৃতসঞ্জিপর্নী শক্তিকে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, যাহার 
ব্লেলীয়ান হইয়া প্রাচীন উপনিবেশিকেরা ভিন্ন ভিন্ন দেশেক্ বিভিন্ন জলবাযুর 
বিশ্কিওরুদিনও অনুভব করেন নাই; নেই আতুর্ধেদ তাহাদের ১৪শ উপ- 
নিবেশ: বঙ্গনপ্রদেশ হইতে, 75610751 0051809৮১1০. হইতৈ, চিরদিনের অন্ক 
বিভির হইয়া: ফেশ্লাগান্ছ ডাকা লতার বণটাপ দাহাকে টান) 61. ১ 


২৯৪  জগ্মড়মি। ৮ সংখ্যা 


বলিয়াছেন ১ সে ঝাঁড়া ফুকা জলপড়া মাহলী, নন্ধ এবং প্রীয়শ্চিতে পরিণন্ত 
পথ্যাবসিত হয়া ভার পর সখন প্রাচীন উপনিবেশিকগণ বরণভুমি পরি- 
তাগ ক্রিক তাহাদের ফোড়শ উপনিবেশগণ  দিন্দুতে আগমন করেন, সেই 
সময়ে ছুর্ভীগ ভারতের বে ইহাদের সঙ্গে এদেশে যে চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রবেশ 
করে, তাহা মুক্তি ব্যপাশয় বিহীন, কতকগুলি স্তপার মন্ত্ররাশি। 
খগবেদের প্রাটীনতম অংশে আগ্রিনীকুমার ভয়যুক্ত, আর ইহার আধুনিক 
গুক্ত সকলে, আমরা দেখি কে থেন গোর করিয়া যুক্তির পরিবর্তে দৈবচিকিৎ- 
সার মন্ত্রভাগ সংযোজিত করিয়া দিরাছেন। প্রাচীন তমো "অংশে ব্রিধাতুরযুক্ত 
আর আধুনিক 'অংশে পাঁপদেবত নিখ'তি কিবা পূর্ব জয়ন্ত অপরাধ সর্বরবিধ' 
রোগের হেতুক্ধপে দণ্ডায়মান 1১ ৯। কিন্তু এ সদয়ে নৃতন নৃতন রোগে র আভি- 
ভাবে, তাগদের প্রতিকার দৈবপাপাশ্রয় আর কুল পাইতেছিল না। তরদাঁজযুগে 
&২জন প্রধান প্রধান খধির চিন্তাকু্ জিযমাণ সুখ, ম্রণ করিলে, কাহার মনে না 
জয়তাহাদের বিশ্বীস হঈয়াছিল যে তাহাদের 08০0 0 16070) 8150%15 কিছ 
0১৪০৮ 70969 2১ 0919192৮038 90900781190: 1871 (8. 
116িএবং সেই অগ্থারী মনত, মণি, প্রায়শ্চিততাদি দৈবপ্রতিকারর্কব্যাধি রিস্ক. 
নহে। ফলতঃ এতদিনে যে ধারণার বশবর্তী হইয়া তাহার! মূনে:করিয়া:আসিতে 
ছিলেন, ভৃতাবেশ কিন্বা পৃর্বজনমকৃত অপরাধ ; সমস্ত ব্যারির উৎপত্তির হেতু, 
এখন সে ভ্রম দূর হইয়াছে । তাহারা বুঝিতে পারিয়াছেন-_দৈব ব্যপশ্রয়ের 
একট! ক্ষুদ্র সীমা আছে, যাহার পরপারে বুক্তিবাপা শ্র়'ভেষজ' ভিন্ন আর গতি 
মাই। খধিবিগের অরিয়নাণ টিস্তাকুল নগন, মন্ত্র, ওবি, মনি মঙ্গলের পরাজয় 
সংরাদ। 
ফলতঃ গ্রীম হইতে পরী হঈতে, দেশ হইতে দেব ইন্দ্র দেব নজ্যত্য, .দছেব 
সৌরুকে লাঞ্চিত করিয়া! বহিষ্কত করিয়া দিবার চেষ্টা অবধি ভরদাজ যুগের উদয়.-; 
কার পর্যন্ত ভারতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের তামসযুগ: (৫87 ৪৪০ )। 
আখ্যা ত্রিতনের তবিদ্‌ 1৯15 বাঁণিবিদ সকলকৈ '.মধ্যক্রেন্্র করিয়! . 
এই তামন যুগের উদয় হয়।১*৯। আর এই যুগের অবসান, শুভ হিমবৎ পারে. 
₹ জন শ্রধান প্রধীন খবির সোঁৎকণ সমাবেশে! ইহারই পর পুণ্য ত্রিহ্থৃতেয় 
তর্ক আযুর্বে যুক্তিব্যপাশ্রয় ভেষজের অক্ষন্বরূপ অন্তঃ পরিমার্জন এবং- শীন্ত- 
প্রবিধানকে আন বক্ষে ধারণ করিয়া ভরদ্বাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভৌমাস্বর্গ হইতে 


১পশকর্ঘ।  আয়ুর্বেেদোৎপভির একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস। ২৯৫ 
অনকনন্দার তটকৃমি দিয় দেবযান বর্রিকাশ্র্ পথে (১১০) সপ্তলো ভারত- 
বর্ষে অবতীর্ণ হয়। 


ভরদাজের প্রত্যাগমনে.অনেকানেক খষি তাহার নিকট আফুর্কেদের .শিক্ষণ- 
লাভ করিয়। পরম সখ ও দীর্ঘ আমু লাভ করিয়াছিলেন ॥ 





ঃ 


ন্নন্ুহলশ ল্ুুস্যান্মী। 
“৮১ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
শী. দম্পতি-জীবন | 


লেখক-_-্ীযুক্ মহেজ্নাথ বন্যোপাধযায় কি, এ বি, এল, 


বিবাহের পর দবিতীর টি এ দেশে কালরাত্ি নামে অভিহিত সেঁরান্িতে 

বরকণ্ঠার পরস্পর 'সক্ষিত নার) | 
তৃতী্ম র্জনীতে ফুলশঘটা হইফ়া' গেল। বউভাত হইল না; ঘরের মেয়ে 

ঘরে রহিল, সুতরাং শ্ঞাতিকুটুন্বের তোবনার্থ পাকশপর্শের প্রয়োজনাভাব। 

ইহার পর যৌতুকের ব্যবস্থা। ভদ্রাসনের অদূরে কণ্ঠাজামাতার বাঙের 
নিষিত্ত গৌরীবাবু কন্তাকে একথানি স্বতন্ত্র বাটী দান করিলেন) দাসীচাকক, 
পাচিকা ও দ্বাবান নিযুক্ত হইল। বকুলকুমারীর নামে বাঙ্গাব্যানকে পধ্মশ 
হাজার টর্চ (কোম্পানির কাগঞ্জ ) জম! রহিল; তাহার সদ হইতে কন্ঠা- 
জামাতার সমস্ত খরচপত্র নির্ববাহিত হইবে, এইরূপ বন্দোবস্ত। বাটা অথবা 
কোম্পানীর কাগঞ্জ দানবিক্রয়ের ক্ষমতা বকুলকুমারীর রহিল না, তাহার গর্ভে 
পুত্রসন্তান হইলে সেই পুতই প্রক্কৃত উত্তরাধিকারী হইবে। জাদাতা মাঁখনলাল 
উক্ত লঞ্গাতির কোন জংশ কোন শ্রকাকে হস্তান্তর করিতে পারিবেন না, এই 
বর্খে দলিল লেখাপড়! হইল । মাখনলালের প্রথম পক্ষের স্ত্রী সকুমারী স্বত্ত্ব ঘর 
দেখিতে পাইলেন না, বকুলকুমারীও পাইলেন না) সে উভয়ের ভাগই সমান ; . 
বকুলকুমারী শাহী পাইলেন, সুকুমারী সে সুখেও বফচিতা। আঞ্জরসের পদ্ধতি . 
ও মক্ছিনা লর্বন্ই-এই, প্রকার । 


২৯৬ . জস্মতৃমি ৮য লংখ্যা। 


শী পপি 
মাখনলাল ঘরজামাই হইয়া রহিলেন। দেশে তাহার পিতামাতা, সহোদর 
সহোদরা, কেহুই বর্তমান ছিলেন না; সংসারে বকুলকুমারী খ্ঠাহায় সর্বস্ব ; 
বংলকুমারীর অর্থে তীহার ভরণপোষণ ও বাবুগিরি বেশ চলিতে লার্গিল ; গাড়ী 
ঘোড়াও হইল । 
বৰকুলকুমারী ফে বাড়ীথানি পাইবেন, তাহা ছুই মহল ; সদর মহলে ছুইটি 
বৈটকখানা, অন্দবে চকের মিলনে চারিটা কামরা ; ভিতরদিকে বারা । বল! 
আবশ্যক, সদর-মফ:ম্বল উভহ মহলই দোতালা ॥ 
দম্পতি-জীবনে মাখনলাল বাবু এক বৎসরকাল দিব্য নুখশ্বচ্ছন্দ তৌগ করিলেন, 
দিনমানে বাহিরের বৈটকখানায় বিরাম, অপরাহ্ে শকটারোহণে বায়ুদেবন, পরি- 
ভ্রমণ, রাত্রিকালে অন্দরমহলে প্রবেশ । দিবাভাঁগে বৈটকখানায় তাহাকে একাকী 
থাকিতে হয় না, ছুটি তিনটি বন্ধুলোক নিয়মিত সময়ে ধর্শজজ দেন, তাসপাশ চলে, 
খবরের কাগজ পাঠ হয়, নানাস্থানের নান! প্রসঙ্গের খোসগর্প হয়,. বিলক্ষণ 
আমোদ । পুহুকুমার বাবু মধ্যে মধ্যে এক একদিন বৈকালে ভগিনীকে ও ভগিনী- 
পতিকে দেখিতে আইসেন, তিনিও বৈটকথানার আমোদে যৌগ দেন, পূর্বের 
ঘনি্টত। ক্রমে ক্রমে আরও বর্ধিত হইম্া উঠে। তিনিও এক একদিন মান- 
লাঁলের সহিত গাড়ী করি! হাওযা খাইতে ৰাহির হনা। এক একদিন সন্ধ্যার 
পর বৈকথানায গানবাজনা হয়, বকলকুষারী তাহ! জানিতে পারেন, কিন্তু কিছু : 
বলেন ন।। বখন বিবাহ হয় নাই, মাথনলাল তখন স্থকুমারের বৈটকথানায় 
ইয়ারবন্থুণণের সছিত নিত্য রাত্রে মদ খাইতেন, এখন আর সেরূপ অক্যাস নাই, 
হুপ্তার ষধ্যে একদিন একটু একদিন একটু একটু মধুপান চলে, তাহাতেই যাহা 
কিছু ন্দত্তি। ঘে রাত্রে মধুপান চপে সে রাতে অনারের প্রবেশের পুর্বে একটু 
একটু সক্ষোচ আইনে) নে সন্কোচ মনে মনেই মিলাইয়া ফাল্ব না, বকুলকুমারীর 
বিকট তৃক্ন্ধ লাঞ্ছন) খাইতে হয়, লাঞ্ছনার সঙ্গে উপদ্বেশ। বঙ্গুলকুদারী 
বলেন, ও রক্ষষ দুর্গন্ধ আমি সইতে পারি ন) ? যদি তুমি মণ খা, তবে জাদি 
তোমাকে দ্ধ আদিতে দিব ন! বদি বাড়ীর ভিতর আলিগ। পড়, স্তর ছে 
শয়ন করিতে হইবে ।” 
স্ত্রীর বানা ও উপহেশ মাখমলীযোন দাথান্ন ভিতর তাদৃশ কার্যকারী হায় না, 
কিনি মনে করেন, বিবাহিত! পত্থী, ব্যবহানান্ুসারে স্বামীর আজ্ঞাকারিলী $ 





১৮শ বর্ষ । বকুলকুমারী। ২৯৭ 


মন্ছে করিঞাই তিনি আপন মনে দে সৰ কথা উড়াইয়া দেন। তিনি যে একজন 
বড়মানুবের ঘরজানাই, তিনি যে পত্তীর ভাগ্যোপজীবী, পূর্বোন্ত সিদ্ধান্ত যখন 
তাহার মনে আইসে, তখন তিনি সে তত্ব! ভুলিয়া যাঁন। 
নদের অভিনয়ে কত স্থুখ, বারা মদ খার, তাহারাই তাহা জানিতে পারে । 
মখনলাল মদ খাঁন, নিশাঁযোগে সোহাঁগিনীর লাঞ্ছনা খান, তাহা! যেন তাহার 
অঙ্গের ভূষণ হইল। | 
বিবাহের পর প্রায় এক ব্থসর গত হইয়া গেল। প্রথম প্রথম হই একমাস 
অল্পে অল্পে কাটিরা গিয়াছিল, তাহীর পর ক্রমে ক্রমে পাকাপাকি হইতে লাগিল। 
উপদেশ, লাগ্চনা, অভিমান, শাসনা এই সকল ওষধে মাথনলালের বিশেষ উপ- 
কাঁর কিছুই হইল না; বৎসর পুর্ণ হইল, তথাপি বকুলকুমারীর ব্যবস্থামত ও১যধ 
ধরিল না) 'ক্ইশেষকা্পেঃ আরম্তুহইল তাড়না । 
তাড়নাতেও কোন ফল' হইল ন1 | বকুলকুমারী এই সময়ে অতিশয় বিরক্ঞ 
হইলেন $ মনে মনে করনা করিয়া একটি ফন্দি স্থির করিলেন। এক রাত্রে অর্ধ 
মন্তাবস্থায় মাখনলাল গৃহমধো প্রবেশ করিলে ক্রোধভরে বকুলকুমারী তাঁহাকে 
বলিলেন, “গরীবের ছেলের এত আম্পর্দী কেন? কাঙ্গালের ঘোড়া রোগ। 
ভদ্রত। করিয়া আদি কোম্পানির কাগজের সুদের সব টাকাগুলি তোমার হাঁতে 
দিই, নিজের পোষাকে, জুতাতে মদের বোতলে আর বাবুগিরিতে অনেক টাকা! 
তুমি নষ্ট কর, সব আমি শুনি, সব আমি দেখি, কিছুই আমি বলি না; আরও 
শুনিতে পাই, আমার টাকা লইয়া তুমি জুয়া খেলো, এত বাড়াবাড়ি কেন? 
আমি স্থির করিয়াছি, এখন অবধি সাবধান হইব, মাসে মাঁসে তোমার নিজ খর- 
চের জন্ত কুড়ি টাকার বেশী তোমার হাতে আমি দিব না । 
এইখানে বনদিধা রাখা আবগ্তক, বখন বিবাহ হয়, বকুলকুমারী তখন চতুর্দিশী 
এখন দুইতিন মাঁস অধিক পঞ্চদশী । 
মাথনলাল একটু সাবধান হইলেন ; নিয়মের অধীন হইয়। রাত্রে শয়নগৃহে 
প্রবেশ করিবার 'অধিকার*পাইলেন ) রাত্রে মগ্ঘপান স্থগিত রৃহিল। 
প্রায় ছুইমাস এই ভাব। কুড়ি টাকা মাসহারা, ভঙ্কে তয়ে শয্যাগুৃহে 
প্রবেশ। তাহার পর আবার যে সেই। নিয়ম বাহাল রহিল, কিন্তু ছুইমাঁস 
পরে একদিন অধিক রাত্রে বিলক্ষণ মাতাল হইয়া টিকিটধারী ঘরজামাই টলিতে 


৩৮ 





২৯৮ জন্মভূমি । ৮ম সংখ্যা । 


উলিতে বকুলকুমারীর শরনগৃহে প্রবেশ করিলেন; মোজা হইয়া দীড়াইুবার 
শক্তি ছিল না, প্রধেশ করিনাই খাটের উপর চিং হইর৷ শুইনা পড়িলেন, গতিক 
দেখিয়া বকুলকুমারী দ্বণায় ক্রোবে অস্থির। মাখনলাল হঠাৎ খষ্টার উপর হইতে 
নীচে পড়িয়া গেলেন! জেতে কারপেট পাত! ছিল, অর্জে অধিক আঘাত 
লাগিল না, আথাতের প্রতাপে নেশ। ছুটিরা গেল, তিনি আস্তেব্যান্তে উঠিয়া! 
পত্ধীর কর ধারণপূর্ব্ক মানভগ্ঘন করিলেনে ) ক্ষমা করিয়! ( পতিব্রতা ! )দত্ত- 
কুমারী আতর গোলাপে স্নান করাইরা, পতিকে সে রাত্রে গৃহে স্থান দিলেন। 

আঁরে। এক বদর অতীত হইল। মাখনলাল কতক কতক সাবধান, অন্তঃ- 
পুরে সাবধাঁন, বৈটকখানায় অসাবধান। রাত্রে অন্তঃপুরে প্রবেশের সময় 
মাখনলাল বাবু পত্থীর নিকট ভিজে বেড়ীলের মত শাস্ত হইয়া থাকেন, বুকের 
ভিতর বিষাদের তরঙ্গ উখিত হয়। কুর্ধ্যতাঁপে সিক্ত অঙ্গ শুষ্ক হইলে বিড়াল 
যেমন নিজমূর্তি ধারণ করে, মদিরা প্রভাবে মাথনলাল সেইরূপে নিজমূর্তি ধারণ 
করিয়। রাত্রে অন্তঃপুরে অভিমানিনীর সহিত দেখা কন্দিতে যান, সে কাজের। 
ঘেরূপ পুরস্কার, তাহ! হাতে হাতেই লাভ হর ; . তথাপি কিছুতেই চৈতন্ত 
হয় না। তিন ব্ৎসর পূর্ণ হইবার কিছুদিন বাঁকি থাকিতে বকুলকুমারী স্বহস্তে 
এক পত্র লিখিয়। মাখনলালকে অন্দরমহলে প্রবেশের নিষেধ করিয়া দিলেন ? 
মাদাহারার কুড়িট টাক।ও বন্ধ হইল । পাচিক। ব্রা্গণী ছুইবেলা বৈটকথানা য় 
তাহার আহীধ্যামগ্রী রাখিয়া আইসেন, ধত্র অবত্র ফৌনদিকেই ৰকুলকুমীরীর 
দৃক্পাঁত থাকে নাঃ জামাইবাবু বিড়ালকুকুরের স্তায় উদরপুষ্থি করিয়! কারাগার 
সনৃশ বৈউকখানাতেঈ বাপ করেন; এক এক দিন এক একটি বন্ধুর সহিত 
বাহির হইয়া যাঁন। চক্ষু যগন রক্তবর্ণ পরিত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক বর্ণ প্রাপ্ত হয়, 
সেই সমর তাহার মনে এনে ধ্যান-_লাগ্তরসের এই পুরস্কার, আছ্ঘরসের দৃণ্পতি 
জীবনের এই পরিণাম ! 
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শ্রীচৈতন্তচর্রিভাম্বতোক্ত 


সাধারণ উপদেশ । 
মধ্যলীলা ৷ 


-প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সঙ্কলিত। 


২১ 


শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ । 


২০। ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ শ্বপরংভগবান্‌। 

সর্ব-অবতার সর্বকারণপ্রধান ॥ 

অনন্ত বৈকু্ঠ আর অনস্ত অবতার। 

অনন্ত ব্রন্ধাণ্ড ইহাসভার আধার ॥ 

সঙ্ছিদানন্দ-তন্থ ব্রজেন্ত্রনন্দন। 

সর্ব সর্বশক্তি-সর্বরসপৃণণ। 

হুন্দাবনে অপ্রা্কত নবীন মদন। 

কাদগায়ত্রী কানবীজে ধার উপসন ॥ 

পুরুষ যোষিৎ কিন্বা স্থাবর জঙ্গম। 

সর্ধচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন ॥ 

নানাভক্তের রসামৃত নানাষিধ হয়। 

সেহ সব রসামৃতে বিষয়র আশ্রয় ॥ 

শৃঙ্গার রসরাজময়-যুত্তিধর | 

অতএব.আত্মপর্যাস্ত সর্ধবচিত্তহর ॥ 

লক্ষমীকান্ত আদি অবতারের হরে মন। 

লক্ষী আদি নারীগণের করে আকর্ষণ ॥ প্র ১১৬ পৃং 

আপনে মাধুর্যে হরে আপনার মন। 

আপন্ন আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন । 
ক্ষেপে কহিল এই কৃষ্ণের স্বরূপ ।১১৭ পৃঃ 

শ্রীরাধার স্বরূপ । 
এবে সংক্ষেপেএকহি শুন রাধাতত্বরূপ ॥ 
ক্কষ্ণের অনস্ত শক্তি--তাতে তিন প্রধান । 





এ 


জন্মভূখি ৷ "৮ম লহখ্যা ॥ 


চিচ্ছক্কি মাঁয়াশক্তি জীবশক্তি নাম ॥ 
অন্তরঙ্গ বহিরগ্গাঁ তটস্থা। কহি যারে । 
অন্তরঙ্গ! স্বরূপশক্তি সভার উপরে "" 
সচ্চিংআনন্দমস্ কৃষ্ণের স্বরূপ । 

অতএব স্বরূপশক্ত্ি হয় তিনরূপ ॥ 
আনন্দাংশে হলাদিনী. সদংশে শঙ্ষিনী ৷ 
চিদংশে সংবিৎ-_যারে 'জ্ঞান” করি মানি? 
কুষ্ণকে আহলাদে'__তাতে নাম হলাদিনী ! 
সেই শক্তিছ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি ॥ 
সথখরূপ কৃষ্ণ কয়ে সুখ আস্বাদন । 
ভক্তগণে সুখ দিতে হলাদিনী কারণ ॥ 
হলাদিনীর সার অংশ-_তাঁর প্রেম নাম | 
আনন্দচিন্ম্ররস প্রেমের আখ্যান ॥ 
প্রেমের পরম সার 'মহাঁভাব জানি । 
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী ॥ 
প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমবিভাবিত।' 
কৃষ্চের প্রেয়সীশ্েষ্ঠা জগতে বিদিত | 

সেই মহাভাব হয় চিন্তামণিসার। 
কুষ্ণবাঞ্থা পূর্ণ করে এই কার্ধ্য যার ॥ 
মহাভাব চিন্তামণি__রাধার শরূপ। 
ললিতাদি সথী তার কানবাহ রূপ ॥ ক্র 
রাধারুষ্ণের লীলা এই অতি গু্ঠতর 1 
দান্তবাৎসল্যা্দি ভাবের না হয় গোচর ॥. 
সবে এক সথীগণের ইহা অধিকার । 
সী ছৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥ 

সথী বিন্ু এই লীলা পুষ্টি নাহি হয়। 

ষবী লীলা বিস্তারিয়া সথী আন্বাদয়। ধী।১১৬পৃত 
সখী বিন্থ এই লীলায় নাহি অন্তের গতি । 


সখীভাবে তারে থেই করে অন্গতি 
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রাধারুষককুঞ্জষেবা-সাধ্য সেই পায়। 
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়। ১১৯ পৃঃ 
২৩। রাধার শ্বরূপ- কৃষ্টপ্রেমকল্ললতা । 
সথীগণ হয় তার পল্পৰ পুষ্প পাতা ॥ এ 
২৪। সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রারুত কাম। 
কামক্রীড়াসাম্যে তায় কহি কাম নাম ॥ এ 
নিজেন্দ্িয় স্থখহেতু কামের তাৎপর্য । 
ক্কষ্ম্থথের তাৎপধ্য গোপীভাববর্ধ্য ॥ 
নিজেন্দরিয়স্থথবাঞ্া নাহি গোপিকার | 
কষে সুখে দিতে করে সঙ্গম-বিহার ॥& 
২৫। সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়। 
ৰেদধর্ম্ম সর্ব ত্যজি সে কৃষ্ণ তয় ॥ 
রাগান্ুগামার্গে তারে ভজে যেই জন। 
সেইজন পায় ব্রজে ব্রগেন্্রননন ॥ 
ব্রত্মলোকের কোন ভাব লএ যেই ভে । 
ভাৰ্কযাগ্য দেহ-পাঞা কষে, পায় ব্রজে ॥ 
চে চে চে 
বিধিমার্গে না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র ॥ 
অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার। 
রাহ্রিদিনে চিন্তে রাধারুষ্ণের বিহার ॥ 
সিদ্ধদেহ চিত্তি করে তাহাই সেবন। 
সখীভাবে পায় রাধারুষের চরণ। 
গোপী-অন্ুগতি বিন) পয জ্ঞানে ॥ 
ভ্থিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্্রনন্দনে | 
২৫ প্র কছে_-কোন্‌ বিশ্ঞ) (ব্ঠামধ্যে সার? 
ক্বায় কহে কৃষ্ণতক্তি বিন! বিছ্া নাহি আর ॥ 
কীন্ডিগাণ মধ্যে জীবের কোন বড় কীর্তি ? 
কষ্প্রেমভক্ত বলির হয় খ্যাতি ॥ 








জন্মভূমি 1 ৮ম সংখা। 


সম্পত্তিমধ্যে জীবের কোন্‌ সম্পত্তি গণি ? ৪ 
: ব্রাধাকষ্প্রেম যার__সেশ্ই বড় ধনী ॥ 
ছুঃখ মধ্যে কোন্‌ ছুঃখ হয় খরুতর ? 
কুষ্ণতক্তবিরহ বিন দুঃখ নাহি আর ॥ 
সুক্ত মধ্যে কোন্‌ জীব সুক্ত করি মাঁনি ? 
কষ্ণপ্রেম যার সেই মুক্তশিরোমণি ॥ 
গান মধ্যে কোন্‌ গান জীবের নিজবর্্ ? 
রাধারুঞ্জের প্রেমকেলি যে গীতের মর্ম ॥ 
শ্রেয়ৌমধ্যে কোন্‌ শ্রেয় জীবের হয় সার $ 
কুষ্ণভত্তসঙ্গপবিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর ॥ 
কাহার্‌ স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ ? 
কৃষ্চনাম-গুণলীলা প্রধান ম্মরণ ॥ 
ধ্যেয় মধ্যে জীবের কর্তব্য কোন্‌ ধ্যান ? 
রাধারুঞ্ পদানুজ ধ্যান গ্রধান। 
সর্ব ত্যজি জীবের কর্তব্য কাহা! বাস ? 
ব্রজভুমি বৃন্দাবন যাহা লীলা রাস | 
অৰ্ণ মধ্যে জীবের কোন্‌ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ ? 
রাধাকুষ্ণপ্রেমকেলি কর্ণরসায়ন ॥ 
উপান্তের মধ্যে কোন্‌ উপাশ্ত প্রধান ? 
শ্রেষ্ঠ উপান্ত--যুগল রাধারুষ্-নাম ॥ 
মুক্তি-ভূক্তি বাঞ্ছে যেই--কাইা দৌহার গতি ? 
স্বাবরদেহ দেবদেহ যৈছে 'অবস্থিতি ॥ 
অরসন্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিষবফলে । 
ম্বসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে ॥ 
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্থাদয়ে শুভ্রা 
কষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্‌ ॥ এ১২০পৃঃ 
২৬। অস্তর্্যামী ঈশ্বরের এই রীন্ডি হয়ে। 
বাহিরে না কহে-বস্ত প্রকাশে হৃদয়ে ॥ এ 
২৭1 বিশ্বীসে পাইয়ে-তর্কে হয় বদর ॥ শ১২২পৃঃ 





১৮শ বর্ষ। সাধারণ উপদেশ। ৩*৩ 


২৮। ভট্ট কহে- মহাত্ের এই এক দীকা-॥ 
তীর্থ পবিত্র করিতে করেন তীর্থভ্রমণ | 
সেই ছলে নিস্তাব্য়ে সাংসারিক জন ॥ 
বৈষবের এই হয় ক্বভাব নিশ্চল। 
তেঁহো' জীব নহে, হয় স্বত্ব ঈশ্বর ॥ 3০ পথ১৩৩পৃই 
২৯। ভট্টাচার্য কহে--গুক আ্তা বলবান্‌। 
গুরু-আজ্ঞা ন! লঙ্ঘিবে শান্ত্র-পরমাণ ॥ ১০ম।১৩৬পৃঃ 
৩৯। ভাল কহে- চর্ান্থর দন্তলাগি পরি। 
চর্াত্বর পরিধানে সংসার না তরি ॥ এ1১৩৭পৃঃ 
৩১! আগে বদি কৃষ্ণ দেন সাক্ষাৎ দর্শন ॥ 
প্রেম বিনা কভু নহে তার সাক্ষাংকার। 
ইহার ককপাতে হয় দরশন ইহার ॥ ঁ 
৩২। রায়'কহে--চরণ রথ, হৃদয় সারথী। 
যাহা লঞা যায়, তাহা যায় ভীবরথী। ১১পখ১৩৯পৃঃ 
৬৩। ভন্টাচার্ধ্য কহে তোমার সুসত্যবচন। 
চৈতন্তের স্প্টি এই প্রেমসন্ীর্ভন ॥ 
অবতরি চৈতন্ত কৈল ধর্প্রচারণ। 
কলিকালের ধর্্__কুষ্ণনামসন্্ীর্্ন ॥ 
সন্কীর্তনযজ্ঞে তারে করে আরাধন। 
সেই ত স্থমেধা, আর কলিহত জন ॥ এ১৪০পৃঃ 
৩৪। ভট্ট কহে__তীর কপালেশ হয় যারে । 
সেই সে তীহারে কৃষ্ণ করি লৈতে পারে ॥ 
তার ককপা নাহি যারে, পণ্ডিত নহে কেনে। 
দেখিলে বলিলে তীরে ঈশ্বর না মানে। প্র ও 
৩৫ রর কহে__উপবাস ক্ষৌর ভীর্থের বিধান। 
তাহা না করিয়া কেনে খাঁন অর-পান?॥ 
ভ্ট কহে__তুমি কহ সেই বিধিধর্্ম। 
এই রাগমার্গে আছে সুক্ষ ধর্ম ॥ 
ঈশ্বরের পরোক্ষ আন্তা__ক্ষোর উপসন | 





৩০৪. জন্মভূমি ৮ম নূখ্যা 
প্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা-- প্রসাদভক্ষণ ॥ * 
তাহা উপবাস-_যাহী নাহি মহাপ্রসাদ। 
প্রনু-আঙ্ঞ। প্রসাদ-ত্যাগা হয় অপরাধ ॥1১৪১পৃঃ 

৩৩। অদ্বৈত কহে_-_ঈশ্বরের এই স্বভার হয়। 
বগ্ধপি আপনে পূর্ণ ষড়েস্বধ্যময় ॥ 
তথাপি ভক্ত সঙ্গে তার হয় সুখোল্লাস ॥ 
ভক্তসঙ্গে করে নিত্য বিবিধ বিলাস 
ও৭। অন্ঞ-অপরাঁধ ক্ষম! করিতে জুয়ায় ॥ ১২পধ। ১৪৮পৃঃ 


পপ ই পাপ 


, স্পক্ুহত্তভল! 
লেখক-_প্্রীযুক্ত কুমারবিক্রম মজুমদার 


গুদধান্তভূল ভামিদং বপুরা শ্রমবাঁসিনে! যদি জনন্ত 
দূরীকুত৷ খলু গুনৈরুগ্থানলতা বনলতাভিঃ॥ (কালিদাস ) 
পুরাকালে পুরুবংশীয় মহাপরাক্রান্ত ধর্মপরায়ন সর্বলোকস্বিখ্যাত প্রজারগ্ক 
ু্বস্ত নামক এক ভূপতি হস্তিনানগরে রাজত্ব করিতেন। তিনি বিস্ুতুল্য বল" 
শালী, ভাস্করতুল্য তেজসম্পর, সাগরতুল্য গম্ভীর, ধরার ন্যায় সহিষু হইয়া 
পৃথিবীস্থ বিছ্যুৎ ভূব্স্তৌপরি রাঙ্জত্ব স্থাপন করিয়া ছিলেন। একদিন মহারাজ, 
ুষস্তহিংনাদ, শবছুন্দুভি ধ্বনি, রথচক্রনির্ধোষ, অশ্বকরিরব্সহ মৃগ এবং বহুসৈন্ঠ 
ঘমভিব্যাহারে মুগয়ার্থ মহাবনে যাত্রা করিলেন! অচিরে মৃগ এবং অন্থান্ত পু" 
মণ্ডলীর মৃতশরীরে কাঁননতূমি পূর্ণ হইল। রাজা বন হইতে বনাস্তরে গমন 
করিয়া এক শান্তরদাম্পর আশ্রম অবলৌকন করিলেন আশ্রনটী নানাবিধ, তরু- 
লতায় স্থশোভিত এবং ইহার মধাস্থলে আহরনীয় অগ্মিপ্রজ্জলিত পার্খদেশে পুণ্য- 


তোয়া নিরসনিলা মালিনী নদী প্রবাহিত। তাহার পুলিনে চক্রবাক্গণ ক্রীড়া- 
২.১ ২ ৮৭ আও আততঃণখনজন্ী ভতিংলে 


৯৮শ বর্ষ শকুস্তস্ ।.. ৩০৫, 
বু শার্দুলাদি প্রভৃতি অনথগণ অবিরত রমণলীঘ | ৯ 
এ আশ্রম ভগবান্‌ কাগ্তপের পুণ্যাশ্রম। মহারাজ কাণ্ঠপাত্মবজ মহর্ষি কথকে 
দর্শনাভিলাদে সন্ত বঃদচিহ পরিত্যাগ করিয়া একাকী সেই কুন্গমিত অনিকুল. 
বঙ্কারিত উদ্াও অহ্দা মুখরিত আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করিলেন! আশ্রমগৃহ শুন্ঠ 
রহিয়াছে, মহধধি কৎ তথায় নাই। তখন রাজার অনুমন্ধানে দেই কুটারাভ্যস্তর 
হইতে এক তাপমসীবেশধারিণী কন্া বহিগত হইয়া পাহার্ঘযাদিঘারা রাজার 
অতিথ্যসৎকার করতঃ কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই প্রকৃতির মনৌরম 
আবাসে, মনোহর তরন্মতাকুপ্ডে সথৎস্পর্শ মালিনী সমীরণ সেবিত, হুরভিগ্ন্ধ 
আমোদিত, কখপরিত্যক্ত আশ্রষগৃহে রাজ! একাকী সেই মধুরহাষিণী রূপ- 
'ঘৌবনবতী রমণীর অপরূপ লাবণ্য সন্দর্শনে বাণবিদ্ধ মগের ভ্যায় নন্মথশরে বিদ্ধ, 
দেই কণ্তার নিকট তাহার পরিচয়াদি জিন্তাসা করিলেন। তাহাতে সেই রমণী 
বলিলেন, “যহারাজ ! আমি তপর্থী ধরাত্মা কথেরকন্তা, আমার নাম শকুত্তন।1% 
তখন রাজা চিন্তিত হই! বলিলেন, “উত্রেভা মহধির রসে কিরূপ করিয়া 
তুমি জন্মগ্রহণ করিলে, এ ব্ষিয়ে আমার কৌতুহল বৃদ্ধি হইতেছে) তুমি অনুগ্রহ 
করিয়া আমার কৌতুহল পরিতৃপ্তি কর।” শকুন্তলা কঠিলেন, "একদ' এক' 
খধি শিতার নিকট আমার আবৃতবান্ত জিজ্ঞাস! করাতে তিনি আগ্চোপান্ত যাহা 
ৰলিয়াছিলেন, সমীপাবস্থিতা থাকায় আমি তৎসমুদ্র শ্রবণ করিয়াছিলাম, অধুনা 
তাহা আপনার নিকট ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ করুন|” | 
একদা মহর্ষি বিশ্বামিত্র কঠোর তপন্তায় নিরত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রেও মনে 
বাস উৎপাদন করিলেন। তপন্তার দ্বারা পাছে তিনি ইন্দের ইন্ত্ব গ্রহণ করেন, 
এই ভয়ে স্ীত হইয়া দেবরাজ অপ্দরা মেনকাকে স্বীয় তপোবিদ্লমানসে নিয়ো- 
জিত করিলেন। মেনকা দেবরাজ সহায়ে সুগন্ধ গন্ধবহ পবনদেব এবং মন্মথস্হ 
€তেজস্বী খষি সন্থুখে নানা! ক্রীড়া করিতে লাগিলেন, এমন সমমে পবনদেব তীর 
বন্তহরণ করিলে যেমন তিনি বস্ত্রানয়ন নিমিত্ত দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছেন, অমূনি 
অগ্নিসম খষির নয়ন ততপ্রতি পতিত হইন্স ৷ মদনশরে জর্জরিত খধির আজীবনের 
তপ্প মেই স্ব্শহন্দরীর নয়নাভিরাম রূপলাবণ্যের তীব্রশ্রোতে ভাসিয়' গেল 
মহর্ষি সমস্ত ধর্মকর্ম অলাঞ্জলি দিয়া সেই কামিনীর -জীড়াসূখে নিশিিন যাপন 
করিতে পাগ্সিলেন। অচিরে মুপিসংযোগে মেনকা যে কন্তা প্রসব করিল্নে, 
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৩৯৬ জন্মতৃষি 1. ৮ম সংখ্যা । 

: তাহ! ভিনি মালিনীতীরে নিক্ষেপ করিষ্কা নিজ ক্ষ সমীপণপূর্কক ইস্জসভায় গ্টমন 

, করিলেন। : মহাম্মা ক মালিনীতে ল্লীন করিতে গিদ্প। সেই সম্ভোঁজাত কন্তাকে 
শরুস্ত গর্রিরক্ষিত নিরীক্ষণ করতঃ দয়ার্ঘচিত্তে আশ্রমে আনয়ন করিয়া কন্তগনির্বি- 
বেষে পান করিলেন এবং শকুস্তপরিরক্ষিত কন্ঠার শকুজল! নীম, রাখিলেন $ 
তবধি শনুস্তল! আশ্রয় ও প্রাণদাত। কথকে পিতা বলিয়া! জানিতেন.। মহারা্ ! 
আমার জন্যবৃত্ান্ত ষেরূপ শুনিয়াছিলাম, সেইরূপ বর্ণনা করিলাম । আমিই সেই 
কন্ত। শকুস্তলা ৷ আঁমি শৈশবে মাতৃপরিত্যক্ত, আবার পিতাকে জানি না, আপনি 
নামীকে কৎদুহিতা' বলিয়। অবগত হউন। 

--্ুম্্ত সেই লাবপ্যবতীর জন্মবৃত্ান্ত এইরূপ অবগত হুইর! বুঝিলেন যে, তিনি 
রাজপুত্রী তখন তাহাকে পর্ীত্বে বরণ করিক্জা: তাহাকে তাহার সহিত গন্ধ 
বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে. বলিলেন । বনবাসিনী শবুস্তল! রাজার এই বাক্য 
শ্রবণ করতঃ ভাহীর স্বাতাবিক সন্নলগ্রাণে পিরন্থপস্থিতি হেতু ইতস্তত করিলেন। 
মহারাজ ছুশ্মস্ত তাহাকে শান্ত্রসঙ্গত নান! সান্বনাবাক্য প্রদান ক্ষরিজে শকুস্তলা 

, তখন নিজ.ভবিতঘ্য চিত্ত! কিয়! কহিলেন, “রাজন! ঘদি আপনার ওরাসে ৪ 
আমার গর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে দে যদি যুবরাজ পদে অধিঠিত হয় ও 
আপনার অবিগ্ঠমানে সিংহাসনে আরোহণ করে, তাহ! হইলে আপনার. করে 
আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তত আছি। রাজা ইহাতে প্রতিশ্রুত হইয়া সেই মরাল- 
গামিনী তাপসবালার প্রস্তত গন্ধর্ববিধানে পাণিগ্রহণ ক্রিয়া! তাহার রমণন্খে 
'ফালাতিপাত করিলেন। তৎপর রাজা হ্বনগরাতিমুখে গমনকালে শকুস্তলাকে 
নানা গ্রবৌধবাক্য দিশ্লা বলিয়া গেলেন যে, তাহাকে অচিরাৎ স্বীয় নগরে লইবার 
জন্ত লোক পাঠাইবেন। ইতিমধ্যে মহর্ষি কথ বন হইতে ফলমূল আহরণ করতঃ 
. -শ্বতপন্তার প্রভাবে শকুন্তলা বৃত্বান্ত আমুল অবগত হইন্সা লজ্জাবনতমুখী শকুস্ত- 
; পীর তীতি দূর“করিয়া কহিলেন, "তুমি যে আমার অন্ুপস্থিতে ধর্ধাত্থা হস্তের 
সহিত ক্ষত্রিযধর্মর্সম্মত সংসর্গ করিয়াছ, তাহাতে তোমার: ধর্ম নষ্ট হয় নাঁই। 
তোমার গর্ভে এক পরাক্রাস্ত পুক্র জন্মগ্রহণ করিয়ী একমাত্র পৃথিবীশ্রেষ্ঠ হই 
বেন। শ্র্দিকে শতুস্তল! যথাকালে এক পুত্ররত্ব প্রসব করিলেন এবং কন্েক 
ঘৎসর গত হইলে মহর্ষি কথ পুত্রের ফৌবরাজ্যঞ্রাপ্তি হইবার সর অগ্রসর. হৃই- 
তেছে দেখিয়া বরবর্ধিনী শকুস্তপার রূপযৌবন ম্ররণ করিয়া সপুত পরুস্তলাঁকে 
শিষাসমভি্যাহারে রাজ! হুহ্বস্তের রাঁজবানী হস্তিনান্গরে প্রেরণ করিলেন । 





১৮৮ বর্ঘ। শকুত্তলী 1: -. ৩৭. 
হস্ত রাজধানীতে আসিঙ্া তাহার প্রতিজ্ঞামত কার্য করেন নাই বহুদিন 
অতীত হইল কোন লোকই শকুন্তলা আনয়ার্থ প্রেরিত হয় নাই। এ দিকে শু 
স্তলা রাজধানী সমীর্গে গমন করিক্া তাহীকে তাহার বিবাহ কথা "মরণ করছি? 
দিলেন ও তাহার $১রসজাত পুত্রেকে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে যৌবরাঙ্য প্রদান . 
করিতে বলিলেন। কিন্তু রাজা তাহাদিগকে একেবারে প্রত্যাখ্যান, করিয়৷ পরস্ 
শকুন্তলাকে নানা! ভত'গন! করিলেন। সাববী পকুস্তলা আর সঙ্থ করিতে পারি- 
লেননাঃ একেবারে ক্রোধে উন্মত্ত, শোকে সন্তপ্ত, পাগলিনী রাজাকে অনেক 
তঙসনা করিয়া অনেক উপদেশবাণী প্রদান করিলেন, এবং বুলিলেন, ষে ব্যক্তি 
মাতৃসম অশেষ ধর্মনকার্ধোর সহায় ভার্ধ্যাকে ও স্বীয় নিশ্কৃতির উপায়, জীবনমর 
ভূমে শাস্তিবারি প্রদানকারী স্থথ্পর্শ পুত্রকে বিনাপরাধে অতি নির্মমের মতন 
পরিত্যাগ করেন, তাহার স্কায় পাতকী অপরাধী ব্যক্তি আর দ্বিতীয় কেহ জন্ম 
গ্রহণ করে নাই। রাজন্‌! স্বর্গবাসিনী মেনক। আমাকে অন্মদান দিয়! সিতাস্ত. 
নির্দয়তাবে পরিত্যাগ করেন, আলম মহান্‌ পিতা খধি বিশ্বামিত্রের মুখাবলোকম 
করি নাই, চিরকাল কুটিরবাসিনী, চিরধাড়িণী,--রাজাধিরাজ স্বামী প্রাপ্ত 
হষই্াও তৎকর্তৃক নির্দয়ভাবে পরিত্তাক্তা, আমার মত ছুঃখিনী রমণী, বোধ হয় 
জগভে আর জরশ্রহণ করে নাই। আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলে আমি পিতা 
করের আশ্রমে গমন করিব, কিন্ত এই ও১রসজাত পুত্রকে পরিত্যাগ কর। তোমার -- 
অভি অবিধেয় কীধ্য 1 ূ 
পুর্ব অনুরীগ, কুমীরীকালে তাঁপসবালার সহিত প্রণয়, রাজা ছুশবস্ত যে এক 
সময় শরাহত মৃগের স্তায় মদনশরে ব্যথিত হইয়া! শকুত্তলার পাণিগ্রহণার্থে 
তাঁহাকে 'বছ অইঈনয় করিয়াছিলেন, এক সময় যে তিনি সমস্ত রাজ্য পর্য্যন্ত তাহার 
সেই যুখীল হস্তে অর্পণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন, অবশেষে শুত্তলার বাক্যানুসারে 
তাহার গর্ভজাত পুত্রকে বৌবরাজ্য প্রদান এবং পরিশেষে তাহাকে 'অধিরাজপদের 
প্রতিশ্রতির পর সেই নির্জন আবাসে তাপসকুমারীর সহিত বিহার এই সকল 
যেন বিশ্বৃতির অনলগর্ডে বিসজ্জন দিলেন'। সম্মুখে তেজদীপ্ত সন্তনাকে দেখিয়া 
তাহীর' পাবীণস্থদয়ে মমতার লেশমাত্রও স্থান পাইল না। শহুস্তলা এইরূপ 
কহিলে রাজা কর্কখস্বরে বলিলেন, “আমার পুর্ধবৃত্ান্ত একেবারে ন্মরণ হইতেছে 
নাঁ। : কুল মেক! তোমার জননী, আর কামাশক্ত নীচাশয় বিস্বান্ি্র তোমার 
পিভা, তৃমিও” ঠাহীদের - মিথ্যাবাদী সন্তান |. আমি তোমাকে চিনি না, তুমি 





৩৮ জন্মভূমি 1 ৮ম সখ্যা।' 
যাহা বলিলে তাহার বিন্দুবিসর্গ ও অবগত নহি, .€তমার-যথা ইচ্ছা! গমন কর 1”* 

তখন মানিনী শকুস্তলা রাজার নিদারণ নিষ্ঠুর বাণী শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 
“রাজন্‌! তুমি স্বীর দৌফ আচ্ছারন করতঃ কেবল পরদোধ . নিরীক্ষণে পটু ॥ 
আমার মাতা মেনকা দেবগণের আদরণীয়া, আমার জন্ম যে তোমার জন্ম হইতে 
উৎকৃষ্ট তাহার সন্দেহ নাই । যে ব্যক্তি স্বয়ং দুর্বল মে সঙ্জন্দকে ছুর্জন বলে। 
ইহা অতি হাস্তকর ব্যাপার । তুমি স্বয়ং স্বসদূশ পুত্র পরিত্যাগরূপ অবিধেষ কর্ম 
করতঃ অসংখ্য পাপের পথের পথিক হইও ন!। কপটতা ত্যাগ কর; সংগা" 
বলম্বন কর সর্ববেদীধায়ন ও সর্ধতীর্থাবগাহন সত্যের সমান কিনা সন্দেহ ॥ 
এ অস্তান তোমারই, ইহাকে গ্রহণ কর।”* রম 

অকন্মাধ খত্বিক, পুরোহিত, আচার্য ও মন্ত্রীগণ পরিবেষ্টিত রাজা শুনিলেন-); 
আরাশবাণী হইল। মাতৃসম পত্থী ও পতৃস্বরূপ সন্তানকে পরিত্যাগ কারও না 
শকুস্তল! সত্যবাদী | তুমি এই পুভ্রের উৎপাদক । তোমার যখন আমাহদেরা অন্ধ- 
রোধ, এই পুত্রকে ভরণ করা আবশ্তক হইল, তখন ব্রি ভরতনামে বিখ্যাত । 
রাজ। এইরূপ দৈববাণী শুনিয়া বলিলেন “আমিও এই পুত্রকে আমারই আত্মজ» 
বল্দিয়া জানি লোকনিন্দীভয়ে আমি এতক্ষণ শকুস্তলার সিত বাঁক্যবিতপ্তা, 
করিতেছিলাম। এক্ষণ যখন সেই সর্ধলোকাজানিত| বিবাহবার্তী জৌকসমাজে 
প্রচারিত হইল, তখন উহাদিগকে গ্রহণ করিবার কোনই আপত্তি নাই। তাপস 
বাল! শকুন্তল। স্বাধবী, আমিই উহার পাণিগ্রহণ করিয়! ছিলাম, তিনি কুদ্ধা হইয়া 
যে সকল কর্কশবাক্য আমাকে প্রদান করিয়াছেন, তাহা' আমি ক্ষমা, করিলাম। 
এই পুজ আমার আত্মজ ॥ 

তৎপর রাজা মহিষী শকুস্তলীকে নানা প্রেমালীপনে সন্তষ্ট করিলেন এবং স্ব ক 
পু্রত্ে আলিঙ্গন করিয়৷ উহাকে ভরত নামে অভিহিত করিলেন। শকুস্তলীতনয় 
ভরত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। এবং ক্রমে ভ্রমে রাজহসমাঁজে আদরণীয় 
হইয়। রাঁজচক্রবর্তী পদ প্রাপ্ত হইলেন। এই মহাপরাক্রাস্ত মহাত্ম৷ শকুস্তলাতনয়, 
ভরত যে সুখোস্তপরি রাজত্ব করিতেন, তাছা তাহার নাঁমান্ুুমারে ভারতবর্ষ নামে 
খ্যাত। সেইকাঁল হইতে. তাহীর নীমের সহিত আমাদের পুণ্য জন্মভূমি ভারত- 
বর্ষের নাম চির গ্রথিত হইয়াছে 

গুনিয়াছি রাজাধিরাঁজ রামচন্দ্র লোকাপবাদ ভয়ে গ্রজারঞ্জনের নিমিত্ত 

জনক্দৃহিত! সীতীকে বমব!স প্রদান করিষাস্থিলেন। বাহার অস্ধে শন, করিয়া: 





১৮শ বর্ষ। শকুষ্তলা 1 ৩০৯ 


জীবনের “অনেক স্থখাযামিনী প্রভাত হইয়াছে, যাহার সহিত জীবনের অনেক 
সখছুঃখ গ্রথিত, সেই নিষ্পাপ সাধী সীতাকে সামান্য লোঁকাপবাদ ভয়ে একবার 
কঠোর অগ্নি পরীক্ষার পর পুনরায় বনবাস প্রদান ধীমান রামচন্দ্র পক্ষে কতদূর 

যুক্তিসঙ্গত তাহা সেই বিশবনিয়স্তাই অবগত আছেন। জগতে রামচন্দ্র রাজ 
নীতিষ্ত প্রদজারঞ্জক মাম ঘোষিত হইয়াছে, কিন্তু সীতার প্রত্যেক অশ্রবিন্দুতে 
অগতের প্রতোক নরনারী অশ্রত্যাগ করিতেছেন। সেইরূপ যদি আকাশবাণী ন! 
হইত, তাহাহইলে-রামচন্দের স্টার ছুমবস্তও প্রিয়তম! ভাধ্যাকে ত্যাগ করিতেন, -. 

জগতের লোক নিষ্পাপ শৰুস্তলার শোকে সম্তপ্ত হইতেন বটে, কিন্তু তিনি প্রজা 
রঞক রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া-খ্যাত হইতেন। জগছিখ্যাত সম্রাট নেপোবিয়নও 
কোন কারণে প্রেমপ্রতিমা যৌবনসঙ্গিনী যোসেফাইনকে পরিত॥াগ করিয়াছিলেন, 

এই সকল মহাত্মাদের স্বীয় পরিণিতা ভার্য/কে পরিত্যাগ কর। কতদূর যুক্তিসঙ্গত 
তাহা আমরা অবগত নহি। কেন, লোকে এ কথা বলিল, ও কথা বলিল, বলিয়া 

কি অর্দার্গিনীকে ত্যাগ করিতে হইবে? রামচক্জ্রাদির না হৃগতিদের হুদয়ে কি 
একটুও পবিত্রচিন্ততার স্থান পায় নাই। লোকের মুখের কথায় ত্রক্ষেপ করিয়া! 
স্ত্রীকে নিছ্ধে নিরাপরাধিনী জ্ঞাত হইয়।ও মরপাস্তক ক্লেশ হইতে তাহাকে উদ্ধার 
করা কি স্গেহ প্রবণ পডীপ্রেমমুগধ স্বামার কর্তব্য নহে? একদিকে জীবনসঙ্গিনী 
সত্রী-অন্তদিকে সুনাম আর রাজার প্রজা, কোন্দিক রক্ষা! করিয়া চলিতে 
হইবে? এ এক বিষম সমন্তা। যাহা হউক, এইরূপ প্রসঙ্গে পতিত হ্‌ইয়। প্রব- 
দ্ধের কলেবর বৃন্ধি করা এ প্রবন্ধের কাধ্য নহে। পুরাতন ভারতীয় কবিদের 

লেখনীরহস্ত উদ্যাটন করা বড় ছুরুহ। ছুম্বপ্ত যাহাই হউক না কেন, কিন্তু তাপস- 
বাল। মানিনী অথচ প্রেমমর়ী শকুস্তলার কৃষ্ণ মেবমাল! ক্রোড়ে কনক্দামিনীর ন্যায় 
তীব্রমধুর চরিত্রে দেশকাল নির্বিশেষে সববজাতীর সাহিত্যে এক ভীবমধুর কিরণ 


ছট। বিকীরণ করিবে এবং কাব্যকাননে সব্ধপ্রাণী তাহার চরিত্রে নিরবধি মক- 
ধুন্দ পান করিৰে। ূ 
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লেখক-_প্রীযুক্ত রামসহাঁয় কাব্যতীর্ঘ। 


গতম! পৃ কত হাক্জার বংসর ধরিয়া ভারতবর্ষকে স্পন্দিত করিয়৷ আসি- 
তঠেছে। .. প্রত্যেক ভারতবাসীর অবসাদক্ি্ট, জ্ভৃতানিশ্ন্দ হৃদয় ক্ষণকালৈর 
অন্ত অভিনব স্পন্দনে স্পন্দিত হয়, সারাজীবনের িঞ্ছঁবতা, সজীবতার মৃছ মোহ- 
কর স্পর্শে সজীব হস উঠে; মৌনমুগ্ধ গৃহ, বালকের হাসতে, বিহঙ্গের কাকলী 
রবে মুখরিত হইয়। উঠে। তাহার কারণ প্রতিমা পুজা | 

সংসারের জাগীযনত্রণায় যখন আমাদের মানস অন্তে কলঙ্ক পড়িগা যাঁর, তখন 
কৌন শীন্যস্ত্রে তাহা স্থশীনিত হয় ₹ কোন নস্র স্প্তপ্রাণ আপনার শ্বভীব- 
পরিচিত অলসতার আবেশময় অলীক মোহম্প্র ত্যাগ করি৷ থাকে? কাহার 
বাজানার স্বরে শিশুবৃন্দ নববেশ সজ্জিত, যুবকদল নবপ্রাণে অন্প্রাণিত, বৃদ্ধগণ 
উৎসাহাম্থিত হইয়। আনন্দে মাতোয়ারা হয় কোন্‌ সময়ে কিশোরীর! গ্রীতিমু্ঝ 
লজ্জানতর হৃদয়ে কোন্‌ অজান। সুখের আশায় পথপানে অমিমিধ নয়নে প্রতীক্ষা 
বরিরা থাকে? তার! ঝগঞ্জননী চিন্ুক্তি মহামায়ার জীগ্নে, তাহা কিনা 
এতিম! পুজা । ূ 

. এই প্রতিম! পুজার অসাধারণ গুণ, অপার্থিব শক্কি'আধ্যাত্িকতার অতুল- 

তৃপ্তি অবষ্ঠই আছে, নচেৎ এতদিন সমীনভাবে কথন নিজোর মধ্যাদা। রাখিতে 
পাঁরিত না; মিথ্যা হইলে জলবিথ্বের মত কৰে বিনীন হইত, এত পুরাতন হইয়া 
কর্খনই এত নুতন থাঁকিত না। | 

বেমন কাব্যের সমালোচনা সমীলোচকেরা করুন বা নীহই করুন, তাহাতে 
কাব্যের কিছু আসে যায় না। যে কাব্যের গণ থাকে, সহ সমালোচনার তীক্ষ- 
তর্ম আঘাতে আপতিত বিধবন্ত ম্লান বোধ হইলেও সময়ে আপনীর গুণ প্রকাশিত 
করিবেই করিবে । যত ধুমে আবরিত বস্ছি এক সময়ে আপনার শ্বরূপ প্রকাশ 
করিবেই করিবে। যে কাব্যের ও নাই, অজত্র তোষানোদের অসংখ্ বিজ্ঞাপন 
স্পের মধ্যে খাকিয়াও আপনাকে স্থায়ীভাবে ড় করাইতে পারিবে না । যাহার 
যতটুকু গুণ বা দোষ 'আছে, সমালোচনায় তাহার বৃদ্ধ বাতাস হইলেও ততটুকু 
গুধ বা দোষের পরিমাণ কালই:করিয়া। দিবে। তোমরা! যাহাই কর না কেন? 
2 ভাতার বাবা স্থানে পৌছিয়। দিয়! যাইবে ) কালের বিচারের নিকট 


চম সংখ্যা । ] জন্মদুমি। ৩১১ 
০০১২০০২০2০০ 
» খই প্রতিযা পৃজ্জার গৌরবগীতি কালই গাহিয়! আসিতেছে, ইহার গুণ, 

ইহার দাত, ইহার আধ্যান্মিকতা বিষয়ে রাঁলই সীক্ষ্য দিয়া আসিতেছে । এ 

গ্লীতি এমনভাবে ্বদয়ের সহিত তদাস্মভাবে মিশিয় আছে, এ শ্ম.তি একূপভাবে 

অস্তঃকরণে গাথা আছে যে, দেহ হইতে হৃদয় পৃথক না! করিলে ইছা লুপ্ত হইবে 
না। সমাজ উৎসব হইল প্রকৃত গুণ না থাকিলে কাল আপনার বিশাল গর্ভে 
শুধু স্থৃতিটুকু মাত রাখিরা বিলীন করিয়া লয়, সন্দেহ নাই। এমন অনেক 
ব্যাপার আছে, যাহার স্থৃতি পধ্যন্তও এখন বর্তমান নাই। 

প্রতিমা পূজা কি ? মন পার্থিব পঞ্চ ভুতের পরিণাম স্বরূপ । ( দধি মন্থন 
করিলে যেমন তাহার সুক্ষ অংশ উপরে ভাসিয়৷ উঠে, সেইরূপ ভুক্তঅন্ন উদদরাগি 

ও বাযুদ্বারা! মধিত হইলে পন যে স্থক্মাংশ, ভাহাই মন নামে উক্ত ।) সেই মনের 

গতিগ্রসাঁরিনী হইলেও অদৃষ্ট বস্তর ধারণ: করিতে পারে ন/ বঙিয়াই লেই অদৃষ্ 

বস্তাটকে দৃই্ট বন্তর আকারে আনিতে হয়। নিরাকার সঙ্গিদানন্দ ভাব জন্য 
বলিয়াই মন, বুদ্ধি বা কল্পনার অতীত ও সেই জন্য 'আমাদের.মৃৎ স্বপবৎ জড় 
অস্তঃকরণে প্রতিফলিত হয় না) তাই একটি কমতাসাধা পাস্তচিত্তা শঞ্জিগন্য 
একটি অবলম্বন স্থির করিতে হয়। শীস্তচিন্তা শক্তি কখন অনর্সের ধারণা করিতে 
পারে না। পারিত যদি তাহার শ্বরূপ নিষ্ধারিত হইত | 

একটি কথা উিতে ধারে, বের উপমিষৎ ইহার! স্বরূখ নির্ধারণ রিয়াছে? 
উত্তর পারে নাই। ব্রক্গক্জ চাছ্যে লঙ্বরাচার্ঘ্য ্পটই দ্বীকার করিয়াছেন যে ঘেদ 
উপনিষত ব্রদ্ধে যে সমস্য 'অবান্তক ধর্ম কর্পিত হইয়াছে, তাহাই ব্রহ্ম নহে ।* 
ইহাই বুঝাইয়াছে। প্নেতি নৌত” ইহা ব্রদ্ধ নহে, উহা ব্রদ্ম নহে, এইরূপে 
অবিগ্ক। আরোপিত বন্ত ব্রক্ধ নহে। এইরূপ ব্রদ্ধ ভিন্ন প্রকৃত ব্রহ্গের স্বরূপ বুঝান 
নাই। 

তবে সেই অনির্ধীরিত নিগুন নিরাকার ব্রহ্ম ধারণা কনা অবিস্তা- 

কার্য মনের দ্বার সম্ভব নহে, বলিয়াই একটি সহজ সাধ্য অবলব্বন স্থির করিতে 
হইবে, তাহাতে একা রন শিক্ষা করা মনথয্যের পক্ষে সহজ ও মানসগ্রাহী। 

মন যদি অনির্দিষ্ট ধাক়ণা কল্পনা অতীত অনর্থের পানে ছুটিতে খাকে, তাহা 
হইলে লক্ষ্য বস্তর লন্ধান না গাগা অবসন্ন হইয়া স্বস্থানেই ফিরিয়া আসিবে! 
শাকুনি হস্তে রজ্দুবন্ধ বিহঙ্গম যেমন ছুটিতে ছুটিতে রজ্জু আকর্ণণে পাকুনি হতেই 
ফিরিয়া আইসে, তন্গাগ মন অনির্দিষ্ট লক্ষ্য বন্তর সন্ধান না পায়! প্রাণকেই লক্ষ্য 


৩১২ প্রতমা পুজা । - ১৮ বর্ষ । 


বৰিয়। ধরিয়া বসে) তাহাতে আরও বন্ধ হয় ।এ্রইহাই সাধারণতঃ . প্রাকৃতিক 
নিয়ম। বক্ষ্যভেদ শিক্ষার্থি প্রথমে স্থল অবল্ঘ্বন স্থির করিয়৷ তাহাতে লক্ষ্য 
অভ্যাস করিয়। থাঁকে। ক্রমে ক্রমে লক্ষাভেদ শক্তি জন্মিয়া থাকে 7 .. আর এই 
অণু হইতে অণু মহৎ হইতেও মহৎ পরমস্গ্্প অজ্রেয় কারপস্বরূপ ব্রদ্গকে লক্ষ্য” 
'বিষয়ীতৃত্ত করিতে হইলে অগ্ররে স্থুণ বাহ্বস্ত অবলম্বন স্বরূপ স্থির করিতে হয়। 
একটি অত্যুচ্ স্থানে উঠিতে হইলে প্রথমে স্থল সোপান ক্রমশঃ ক্রমশঃ হু 
সোপান অতিক্রম করিতে হয়। 
কাধ্যজ্ঞানে কারণের জ্ঞান, কাধ্যদৃষ্টে কারণের অনুমান » এইরপে প্রথম 

কাধ্য দেখিতে হইবে, তাহার উপাসনা করিতে হইবে, করিতে করিতে .কারণে 
ৌছিতে হইবে ; সমুদ্রে পৌছিতে হইলে অগ্রে নদীমুখ দিয়া যাইতে হইবে। 

সধ্য, চক্র, তারকা', বিদ্যুৎ আকাশ, বায়ু, মেধ, সলিল আর সশৈল বন 
কানন পৃথিবী সকলই সেই এক পরম কারণের কাঁ্যমাত্র। 

এই কার্য্ের ভিতর দিয়া তাহার নিকট যাইতে হইবে। ভারেবকি 
দেখিয়া তাহার শক্তির অনুমান করিতে হইবে; এই কার্যের আপেক্ষিক পূর্ণতা 
দেখিয়া প্রকৃত পূর্ণতার মাহাত্মা ইয়ত্বা করিতে হইবে। 

যাহা জানিলে কিছুই জানিবার বুঝিবার আবশ্যকতা! নাই ঝা জানিবার বুঝি- 
বার নাই, তীহাকে জানিলে অবশ্ঠ এই কার্ধ্য জানিবার আবস্তক নাই । সে উন্নত 
তত্বর ধারণ! সাধারণের অতীত বলিয়াই এইরূপ বলা:হইতেছে.। : 

“প্রকৃতির জ্ঞান না হ'লে কখন, 
_. না হবে ধারণা ব্রহ্মই.কেমন। 
না বুঝিলে ধর! স্বরগ কেমন, 
কেমনে বুঝিবে মানবচয়।” প্ররেরুতিশিক্গ| অবকাশরথ 9 

. কেহ কেহ আপত্তি করিয়! থাকেন যে, প্রতিম! পূজা. রূপ স্থুল লক্ষ্যভেদ 
শিক্ষা, করিতে.করিতে কাহাকেও সুক্ষ লক্ষ্াতেদ করিতে দেখি না, এমন কি 
ইচ্ছাও দেখি না, বরং উত্তোরোত্তর আরও স্থুলেই জড়িত হুইয়৷ পড়েন। শুক্র 
লক্ষ্য, তেদকারিক! শক্তি যে এক জন্মেই লাভ হইবে এমন. কোন কথ! নাই । 

. আমরা. ষে ভাবেই ভক্তির দৃঢ়তা করতঃ :উপাদগা , করি না.কেন? 
তিনি ইচ্ছা! করিলে আপনি আমাদের সে ভ্রম দূর করিরা-দ্িবেন ঃ* লবণ পুত্ত- 
লিকা সমুদ্রে যাইলেই সমুজ্জে মিশিয়! যায়,”আমর! “ভক্তিনাবং সমাদন্তে |” বদি 








£ 





৩১৪ প্রতিমা পুজা । ১৮শ বর্ষ! 


আদি খেমন তাহার কাধ, আর এই সাান্ত তৃণথণ্ড মাত্র তাহারই কাধ্য। ভিনি 
বখন সর্কভূতেই আছেন, তখন উপলৰণ্ড তৃণথু ও সামান্ত ধুণিকণাতেও আছেন, 
জগতই যাহার রূপ, তখন সামন্ত তৃণখগ্াঁদিও ত জগন্তিন্ন নহে। তবে সেই 
গেই বরশ্জ্ঞানে যাহারই উপাসনা করা হউক না! কেন, তাহারই উপাসনা হইবে। 
ঘটান্তবর্তি আকাশ ও অথণ্ড আকাশ উভয়ই আকাশ ভিন্ন কিছুই নহে | ঘটাঁ- 
কাশ বুঝিলে সপ্পূর্ণ আকাশ বুঝ। ন! হউক, কিন্ত আকাশ বুঝা ভিন্ন ত আঁর কিছু 
নহে। প্রতিনারিতে যে ত্র্ধবুৰি কর। যায়, তাহার সম্পূর্ণতা বুঝা না যাইলে 
তীহা হইতে অভিন্ন বলিয়। তাহাকে বুঝ! ভিন্ন ইহা আর কিছুই নহে । তবে যদি 
উপলখণ্ড উপলখণ্ডই ভাবি বা! উপা্ন! করি, তাহা হইলে সত্য হইতে অনেক . 
দূরে পড়ি থাকিবে। কিন্তু ইহা নিশ্চিত কথা যেকোন হিন্গুসস্তান এরূপ 
ভাবে উপাসনা করেন না; কে না জানে পরমেশ্বর এক ও সর্বত্রই আছেন ; 
এমন কে অশিক্ষিতা জ্ঞানশূন্তা। মহিলা আছে যে, প্রহলাদের কথা, হিরণ্যকশিপুর 
কথার উত্তরে প্রহলাদের সে উক্তি_-“এই ভিত্তির ভিতরও হরি আছেন 1৮ এ 
কথ! কে না জানে? | 

ভূতে ভবতে চৈতন্তাকারে অবস্থিত এমনভাবে কেহ বুঝে না! বটে ) কিন্ত এই- 
ূপ একটি বিশ্বান করে। আঁমরা যে শাস্োক্ত বিধি নিষেধ মানিয়া চলি; যদি 
আত্মার স্বরূপ বুঝিভাম ; যদি বুঝিতাম আমি বলিয়া যাহাকে বুঝা যায় ঠ মে 
আমার সহিত প্রকৃত নিয়ন্ত্রিত কার্য্যের কোন সম্বন্ধ নাই । 

তাহ হইলে কর্ম করিবার আবশ্যকতা থাকিত ন1। শান্ত্রোক্ত বিধি নিষে- 

“ ধের অধিকারা হইতান না। আর যদি দেহেই প্রকৃত আস্মবুদ্ধি থাকিল, দেহ, 

ইন্তরিয়, মন প্রভৃতি সংঘাত বন্তকেই কর্তা বূলিয়। ভাবিতে হইল) তবে ত দেহ 
নাশান্তে আম্মার স্থিতি বিষয়ে জ্ঞান নাই, তবে ত পরলোক জন্মান্তর মানা হয় না, 
তাহা হইলে শাস্ত্রোক্তবিধিনিষেধের অন্ুপারে দেহা্মবাদী চলিতে পারে না। তবে 
বিধি নিষেধের কর্তার অসস্ভাব। আমরা ত দেহাত্মবাদটু তবে (কার্য ) শাস্্োক্ত 
বিধি নিষেধের অধিকারী কেন? কেনই বা মানিয়া থাকি ? 

আমাদের দেহে আত্মবুদ্ধি আছে বটে, কিন্ত দেহাতিরিক্ত নিত্য আত্মার 
অস্তিত্ব বিষয়ে বিশ্বাসবানও বটে, আত্মন্বরাপানভিজ্ঞ হইয়াও পারলৌকিকাঁ- 
সমসায় বিশ্বাস আছে, বলিয়াই ও কর্কাল জাততৃষ্ঝ বলিয়াই শান্ত্রোক্ত বিধি 


মিরার বারি শ্প্রিরিরারিরারার লাশ 
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* দেইরূপই আমাদের প্রতিম। পুজা । সমস্ত পদার্থ ্রদ্ম হইতে অভিন্ন এমন 
কথা বুঝি না, বা সকণ পদার্ধেই তিনি আছেন, এরূপ ধারণা করিতে পাঁরি না, 
তথাপি এ সম্বন্ধে বিশ্বাসী, এখীনেই আবিস্তি হইতে পারেন, এরূপ ধারণার 
সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহীন নাই। রঃ 

ধিনি সর্ধভৃতেই আছেন, তবে আবার শিলা প্রতিমাকে প্রাণ প্রতিটঠাদবারা 
ঈশ্বরত্বে পরিণত করিবার বুথ! আশা কেন? সে শক্তির অভিমানই বা কেন? 
মনুত্ের শক্তি প্ররূপ হইতে পারে না। 
প্রীণপ্রতিষ্ঠার অর্থ বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ধর করয্যরশ্মি এই বঙ্ধের, 
উপর পড়িয়াছে, কিন্ত দ্ক করিতেছে না, কিন্তু একটা আতসী কাচদ্বার! সুর্ধ্যরশ্মি 
একীভূত করিয়া আকর্ষণ কর, তখন এ বন্ধ দগ্ধ হইতে থাঁকিবে। বুঝিতে হইবে 
প্র রশ্শির শক্তির বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেইরূপ এই প্রাণ প্রতিষ্ঠার পূর্বেও চৈতন্ত 
ছিল, কিন্তু আমন! সতক্তিক নির্খ্ল মনা আতগী কাঁচ দ্বারা সেই সেই চৈতিস্ 

(যাহা অনুভূত ছিল। ) আমাদের ধারণাযোগ্য চিন্তীশক্তিগমা ভাবে অনুভূত 
-করি। অর্থাৎ 'প্রাণপ্রতিষ্ঠার পূর্ব যে চৈতষ্ঠ, তাহা আঁাদের নিকট 'অনভুত 
ছিল; পরে আমাদের গুণে উদ্ধৃত হইয়া থাকেন । এই মন ও চৈতন্য, এই উভ- 
য়ের মাঝখানে এমন একটি দুরত্ব জনিত ব্যবধান পরিয়াছিল, যে ব্যবধান টুকু 
না সরাইতে পারিলে আমর: আমাদের ধোর বিষয়ে মন দিতে পারি না। 

আবাহন অর্দে জাগরণ, ধিনি সর্বদা জাগ্রত, তাহার আবার জীগরণ কি? 
তিনি জগ্রত বে, কিন্ত আমরা মোহ্নিত্া সুপ্ত, অতএব আমাদের নিকট তিনি 
নিদ্রিতই বটেন ) আমরা আনাণের স্বভাবজাত মোহনিদ্রা ত্যাগ করিয়া কিছু- 
ক্ষণের জন্য তীহাকে চিন্তা করিতে সক্ষম হই, ইহাই হইল তাহার ও আমাদের 
জাঁগরণ। বিষয় বাসন! মুগ্ধ, অনিগ্ঠানদ্ধ অন্তঃকরণকে কিছুক্ষণের জন্য বিষঙ্গাভি- 
মুখ হইতে আকর্ষণ করিরা লক্ষ্যবস্ততে স্থির করিতে হইলে, যে প্রক্রিয়া তাঁহাই 

'আবাহনাদি। 

এই লক্ষ্যভেদে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ ধন্ধ, শ্রকাপ্রতা' তাহার শর, ভক্তি তাহার 
সম্ধানের চেষ্টা। উপাপনার এমত উৎকষ্ট প্রণালী আর কিছুই নাই। যিনি 
দশভুজারপে ব্রদ্মশক্তির আরাধনা স্থির করিয়াছেন, তিনি চিত্রকর কবি ও মহা- 


পুরুষের কাঁধ্য একাই করিয়া গিয়াছেন। ে সকল প্রতিকূল যুক্তিমত্বেও আধ্য- 
এয 2১০৭২ 2 ২২0১ লনা যা সকল হয পর্জ পক্ষাপ বাহুতে 








৩১৮. প্রতিমা পুজা ৷ কিল বর্ম । 


_ তবেধাহীর! বরদ্ষোপাঁসক, উত্তমীভিমানী তাহাদের কর্তবাকার্ষের:উপর” 
কটাক্ষপাঁত করা মন্গষোর স্বভাব বলিয়া আমর! করিয়া থাকি । ধিনি জঙ্গোশী- 
সনাঁর অসীম অনন্ত মলিলরাশি সম্যরণ দিয়া পার হইবার আশা করেন, 'তাহার: 
মহতী আশা, উচ্চ আকাঙ্ষার জন্ তাহার গতির উপর স্পৃহনীয়লোচনে তাকায় 
থাকি, দেখি, তিনি পার হইয়া উন্নত তত্বের নিকট যাইতে পারেন, কি সলিগ 
মধ্ো নিমজ্জিত হয়েন। তীগারা গদি আপনার শক্তি বা জানের অনুযায়ী কার্য 
নাঁ করিয়া বিফ্মনা ও গাবহংপতিত হরেন, তাহীতে আমাদের ইষ্টানিষ্ট কি? তবে 
আত্মীয় বদ্ধ শীন্ধবের মধ্য হইলে বন্ধুচিন্ত 'মনিষ্টীশঙ্গী বলিয়া বারণ করি, পাছে 
তীহার ক্ষতি হয়। "আর “পরোপদেশে পা্ডিতাং সর্কেষীং সুকরংনৃনীং 1” বলিয়া 
ছুই একটি মনাঁবগ্ৃক বাক্মাত্র সার উপদেশ দিয়া থাকি) কারণ বিংশশতাবীর 
সভ্যতাযুগে জাতিধন্্ম নির্বিশেষে সকলেই উপদেষ্টা হইবার দাবী বু্চরতে পারেন, 

'আনেকে প্ররুত জ্ঞান-পিপাঁসু 'ও সতান্সন্ধিতস্থ, তাহারা পাছে ভ্রমে পড়েন, 
ইহা হিনদুস্তানের বাঞ্ছনীয় নহে। মত অন্গুসারেই সকলেই চলিতে ভালবাসেন, 
অনেক সময় দেখা যায় যে, ধার্থিক বাক্তি আপনার সত্বগুণের খেলাকে, বুদ্ধি 
মনের সমসদূভিসন্ধিতাকেই ভগবদনুগ্রহ বা জ্যোতি দর্শন হইল ভাবিয়া প্রতারিত 
হয়েন, এই ত্রমাস্্রক অবস্তায় সুমুক্ষুর পতন হইয়া থাকে. এই অবস্থায় জাগ্রদ্বাসনীর 
স্বৃতি সকল, পুর্নজন্মসঞ্চিত সৎক্কাবনিচয় আমাদিগকে অস্ত্যপথকে সত্য পথে 
ভ্রম জন্সাইয়া দেয়। অবিবেক রিবেক না ধারণ করিয়া, কুনতি সুমতিরূপে 
আপনাকে পরিবর্তিত করাইয়া, অন্জ্ঞানী ধর্ম্মপিপাগুর ক্ষতি করিয়। থাকে । 

এই সমস্ত নানাবিধ কারনে, নানাদিক্‌ দেখিয়া! এই সহজ প্রকৃষ্ট উপায় স্থিরী- 
কৃত হইয়াছে) তাহারা বৃষঝিয়াছিলেন, যে একেবাঁরে পরিপূর্ণতার ইয়ত্বা করা 
বড়ই কঠিন, তাই খণ্ডশ বিভক্ত পরিপূর্ণ তার অনুধাবন করিতে করিতে পরিশেষে 
পরিপুর্নতার ইনত্বা.হইয়। ঘাইবে। আমরা সমুদ্র সম্পূর্ণ ধারণায় আনিতে পারি 
না. এই্ন্ত সমুদ্রের একাংশ পরে/অপরাংশ, এইরূপে সমন্ত সমুদ্র বুঝিতে পারি 
কোন গৌলাকার বস্ত ধারণা করিয়া; থাকি, অথচ “একসমঘ্বে সমস্ত অবয়বটি 
ধারণা করি না, পর পরই করিয়া থাকি ; তাহাতেই গোলাকার বস্তুর জ্ঞানের 
কোন ক্রুটি হয় না। এইরূপে ভগবানের মহিমা ঝ!স্বক্ূপ একেবারে ন! কর! 
হইলেও পরে সমস্ত মহিমা ব বা! প্রকৃত স্বরূপ প বুষিবার তি হইবে না। 


নিক টি রিশ্রির রিিরেন” বরাণরারাদাশত 





৮নাজখযা। ' জল্মতূ্ষি। ৩১৯ 
বিরোধী অথচ কার্যে প্রকারাস্তরে তাহার পরিপোবক |. বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্তির 
বাহুল্য কি তাহাদের প্রতিমাভক্তির সুচনা করিয়া দেন্স না? প্রভু ধীশুর শের 
ছবিঝ প্রতিমূর্তি ভক্তের কত স্পৃহনীয়লোচনে দর্শন করেন, তাহার চরণে কুস্থম 
ঢালেন, প্রণাম করেন ও প্রার্থনা করেন। এ সমস্ত কি.প্রতিমাপুজার নামাগ্তর 
নহে ?--উউয়ের উদ্দেশ্য কি এক নহে? উভবেরই উদ্দেশ্ত একই প্রকার । 
বেদাস্তরর্ম্ের অন্যতম প্রবর্তক মধুস্থদন সরপ্বতী আপনার মনের আকাঙ্ঞা 
আঁকুলত1 কি অতুলনীয় আবেগের সহিত বর্ণন করিয়াছেন ১ 
পধ্যানাভ্যাস বশীরুতেন মনস! তন্নিগুনং নিক্রিয়ং 
জ্যোতিঃ কেচন যৌগিনো যদি পরং গশ্ন্তি পত্তস্্তে | 
'প্মাকং তু লোচন চমতকারায় ভূয়াচ্চিরং 
কালিনী পুলিনেষু যৎ.কিমপি তন্নীনং তমো ধাবতি ॥ 
ধ্যানাত্যাস সুনির্মল চিত্তে যোগী যদি-_ 
দিগুণ নিক্ষিয় ত্রন্ম পারেন ভাবিতে, 
ভাবুন, তাহারা তবে, আমরা কখন, 
কালিনীবিহারী শ্তাম পদ-কোকনদে - 
ভুলিব না নিরবধি পৃঁজিব হরষে ॥৮ 
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্রুতিল-ব্বছলী|। 


লেখক-_সঙ্গীতাচার্্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্চী। 


সতীর একই পতি_অসতীর নানা ? 
সম্ভীর সে যোলআন1--অনতীর আনা। 


নারী-রূপ কালফণী প্রাণবিনাঁশন-_ 
আপনার অঙ্গে. করে আপনি দংশন! 











ধুলিকগণ-4 উদ সর্থণ 





ঠেকে য়াজে বুঝে জানি পিবিতিয় গুণস্- 
কাচা প্রাণে ভালবাসা কাচা বাশে যু 





কতবার 'আসি ফা নাহিক নিশ্চয়_- 
এ ধরার এই মৃত্যু শেষ মৃত্যু নয় ! 





কাধিনীকাঞ্চন কীয়া, 
এ জঙগাততি মহামায়া _ 
সেই মায়াকে বদ্ধ মানবপুতলী ) 
অদষ্ট নেপথা হাতে 
নাচাদতক্ছে নানা মতে, 
বা কোন্‌ বাজীকর, দেও মোরে বলি! 





সম্মুখে শীতল জল, 
করিতেছে ডল ঢল-* 
পাশে জাড়াইয়ে আছি বড় তৃষাতুর-_ 
গেতেও পারি না কাছে-- 
কে যেন গো ধরে আছে, 
হায় হায় কেনা সেই-_কে.ছেন নিষ্ঠুর ! 





বুদ্ধকালে যেই জম, 
ভার! হয় প্থী ধন--, 
ভার মত ভাগাহীন নিস্ব কোন্‌ জন ? 
ছুই মিলে এক-যোগ, ++ 
শৃন্ত হয়-সে বিয়োগে, 
-- দাঝ্মহার! আয খোঁজে তরে ভ্বিভুবন ! 
'্যান্ব। পরিবর্তে পায় মৃত্যু-দূরশন। 


৮ম সংখ্যা। জন্মতৃষ্ষি] ৩২১ 
রি সখের পোড়েন স্ৃতা--ছুখের টানায় __ 
মানব-জীবন-বাস--মেলে ভব্-হাটে-_ 
সামান্ত আঘাতে কাল রজকের পাঁটে, 
কিন্তু ছিন্ন হয়ে যায় হায় শতবার! 


সশ্ড০শুস্ল ত্কম্স | 


লেখক-শ্রীযুক্ত অন্বিকাচরণ শুপ্ত। 
0২), রঃ 
ভক্তের জয়ের দ্বিতীয় চিত্র বলরাম দাসের রখযাঁতরা__বলরাম দাসের নিবাস 


শীক্ষেত, তিনিও পরম ভগবন্তক্ত ভগবকচস্তায় সদাই বিভোর,ভগবান ভিন্ন তাহার 
আর কোন চিন্তা ছিল না। চিন্তানণির টরণচিস্ত্রাই তাহার প্রধান চিন্তা । তিনি 
সর্ধদ! হরিকথা শবনে, শ্রীহরির গুণানুকীর্তনে সততই নিবিষ্ট । দাধুসজ্জন সই- 
বাস তাহার অতি প্রিয়। কিজানি পূর্বন্সের ছুফতির কলে তাহার বেশ্তাঁ 
ভবনে গতিবিধি ছিল। এইবপে কিছুদিন বার, মহা প্রভুর রথধাত্রায় দিন আগত, 
পুখ্যভূমি মহা আনন্দকোলাহল পূর্ণ --সকলেই রথে বামনদেবকে দর্শন করিয়া 
পুনর্জন্মের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য উ২সক্যাকুল। বলরাম তখন বেস্ঠা 
লয়ে, বেশ্তাবসবাসে ভ্রান্ত । হঠীৎ রথযাত্রার শোরগোল তাহার শ্রতিপথে প্রবিষ্ট 
হইল, তীহায় চমক ভাঙ্গিল, আত্মনিগ্রহ উপস্থিত হইল। আপামর সাধারণ 
. সকলেই আনন্দোৎফুলল, জগবন্ধুর দর্শন লালনার বিবৃত, আর তিনি বেশ্তাবসবাসে 
মত্ত। তীহার জীবনে ধিকার জন্মিল, আপনাকে শত সহশ্র ধিক্কার দিতে দিতে 
গাক্রোখান করিলেন, বা্রবিলাসিনীর প্রণয়পাশ ছিন্ন করিরা দেখান হইতে 
আকুল প্র[ণে ছুটতে ছুটিতে আসি দেখিলেন, মহাপ্রহ্থ রথে জারোহণ করি! 
ছেন। বিলম্ব না করিরা বলরাম এক লক্ষে নস্দিবোঁৰ রথে আরোহণ করিলেন। 
এবং কুতাঞ্জলিপুটে কীদিতে কাদিতে কতই কি বলিতে লাগিলেন। পাগুাগণ 
চটিয়া লাল হইল, অন্নাতদেহে জগন্নথকে বলরাম স্পর্শকরিল, এ ক্রোধ আর 


৩২২, ভক্তের জয়। ১৮শ বর্ষ! 





বলরাম রথ হইতে পড়িয়া প্রথমে কুদ্ধ, পরে বিনীতভাবে ভগবান্কে কতই ঝুলি 
লেন, শেষে অভিমানে গলিয়া আর সেখাঁনে থাকিলেন না, মনের আবেগে সমুদ্র 
তীরবর্তী চক্রতীর্থের সমীপে বাঁকা মোহনায় গিয়। তিনখানি বাদুকাঁর রথ নির্্মীণ 
করিলেন, করনা দেই তিনথানি রথে সুভ দ্রা বলরাম ও প্রীপতিকে সংস্থাপিত 
করিলেন, এবং দেখিলেন, তাহার! তাহার চিত্তক্ষেত্রে বিরাজমান, তখন বলরাম 
দাসের হবদয়ে আননের প্রবল তরঙ্গ ছুটিতে লাগিল, প্রাণবন্ধু ভক্তবৎসল দীন 
বন্ধুকে সমস্ত ছুঃখের কথা বলিয়া যেন মনের আগুণ নিতাইতে পাঁরিলেন। 
এদিকে স্্রীক্ষেত্রের রথ অচল, তাহাতে ভগবানের আবির্ভীব নাই , তিনি বল- 
রাম দাসের হৃংক্ষেত্রে বিরাজমান । রথ অচল দেখিয়া রাজ! প্রতাপরুদ্র হয়-হক্টী, 
লোকজন অনেক লাগাইলেন, আপনি রথের রজ্জু ধরিলেন, রথ কিছুতেই চলিল 
না। তখন রাজা হতাশ হইয়। ধুলিশয্যা অবলঙ্গন করিলেন--্বপ্ন দেখিলেন, 
প্রভু চক্রতীর্ঘে বলরাম দীসের হৃদয়ে বাঁধা পড়িয়। সেইথানেই আছেন, তিনি 
বলিতেছেন --“দেখ, যে ব্যক্তি আমার ভক্ত, দিবাষামিনী আমার নাম গান 
করিয়া আনন্দ নিমগ্ন হইয়া! থাকে, দে কথন অগুচি হয় না. তাহার দেহ প্রাণ, 
আত্মা সমস্তই শুচি ও শুচি হইতে পরম গুচি ইত্যাদি। অনেক কথার গর ৰল- 
রামের মান ভঞ্জন করিয়া তাহার সম্মান স্থাপনের উপদেশ দিলেন, রাজ নিদ্রা- 


খিত হইয়। তাহাই করিলেন । বলরাম দাসকে রথে বসাইয়। টানিবামাত্র রথ 
চলিতে লাগিল । 


অপি চে সুছুচারো ভজতে মামন্ভাক্‌। 
সাধুরেব.সমস্তব্যঃ সম্যগব্যবসিতোহিসঃ 
গীতা নম অঃ ৩* শ্লোঃ। 
অত্যন্ত ছুরাচারওষ্যদি অনান্য দেবতাও বাস্থদেব, এই জ্ঞানে পরমেশ্বর স্বন্পপ 
আমাকেই ভক্তি করে, তথাপি সেই ব্যক্তি সাধু । 
বলরাম দাস বেশ্তাসক্ত হইলেও ভগবন্তক্তির প্রাধান্ত হেতু তিনি সাধু। এই 
রূপ আরও ছয়টা চিত্র “ভক্তের ভয়” গ্রস্থমধ্যে সন্নিবিউ, বাঁছল্যভয়ে তাহাদের 
আলোচনার ক্ষান্ত থাকিতে হইল। *রঘু অরক্ষিত” প্রবন্ধটা উপন্তাসের গ্ায় 
সুখপাঠ্য অথচ সহুপদেশপূর্ণ। ইহাতে সতীর পতিভক্তির পরাকা্ঠা প্রদর্শিত 
হইয়াছে, পতিপ্রাণতার সুন্দর চিত্র ভাল ভাল উপন্তাসেও খুজিয়া দিলে না, রঘু 
অরক্ষিতের ভগবন্তক্কি, তাঁহাঁতে ভাহাঁর আত্মোগ্্রনের উৎকৃষ্ট উদাহরণ 


ভাসা ॥ 


৮ম সংখ্যা। জন্মভূমি ৬৩ 

-ীঁহী লী লী 

£ বন্ধু মহাস্তি চিত্রে ছভিক্ষ বড়ই হুস্পষ্টরূপে বর্নিত। তাষা মর্্রভে দিনী, পড়িতে 
পড়িতে অশ্রসম্বরণ করিতে পারা যায় না! । | ৃ 

আমরা এ দেশের আবাল-বৃদ্-বনিতাকে “ভক্তের জয়” পড়িবার জন্য অন্ু- 
রোধ করি। ইহা নর্ধবোতোভাবে নৃতন। উৎকলবাসী ভক্তগণের পবিত্র চরিত্র 
কথা পুর্বে কেহ লিপিবদ্ধ করেন নাই। গ্রভূপাদ গোস্বামী মহাশয় এতদ্বার! 
বাঙ্গাল! সাহিত্যের ধরব বৃদ্ধি করিলেন, বলিয়াই বঙ্গবাসী মাত্রেরই কৃতত্ঞতা- 
ভাজন। তাহার লেখনীর বিরাম নাই) গ্রতি তি সপ্তাহের বঙ্গবাসীতে অভিনব ভক্ত 
চরিত প্রকাশিত করিয়া বঙ্গবাসীর পাঠকগণকে গোস্বামী গ্রভূপাঁদ মহাশয়, বাঁধিয়া 
রাখিয়াছেন। 


(্পিতেন্জ বাজী ? 
লেখক-_রায় সাহেব শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত । 
গান। 
লুম্‌-িবিট_বৎ। 


(আগে) মী-নাঁমে হওরে দড়, (ওমন) দেখবি তবে 
ভোজের খাঁজী। 

তোৰ বিশ্বাস আর নির্ভর দেখে, মা তবে রে হবেন রাজী ॥ 
মুখে বাজী বোল্লে কি হয়, বোধে বোধ হোঁলে প্রত্যয়, 
€ তখন ) দেখান্‌ তিনি, ব্রহ্মময়ী, এ ছুনিয়ার সব কাঁরসাঁজী ॥ 
মেকি ফাঁকি, দৌলত চাকি, : খুপ, স্বর রে সব বুজ্রুকি, 

মন তোর হোয়ে ঘরের টেকি, দেখাবে সব হিজিবিজি ॥ 
আনন্দে ভোরপুর থাকো, » আনন্দময়ীরে ডাকো, 
ভাঁবের ঘরে হ্রিকৃরে থেকো, পাঁটোয়ার না সাজায় পাঁজী ॥ 


৩. ক্বানম্ক ॥ 
লেখক, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী দত্ত 


শিখ-সম্প্রদায়ের পরমপুজ্য শুরু নানক ১৪৬৮ খৃঃঅবে গন্মগ্রহণ করেন। 
ইহার জন্মবৃততান্ত অতি আশ্চর্য ঘটনামুলক । উহার পিতৃদেব কাঁনুর কোন অপত্য 
নম হওয়ায়, পুত্রকামনার ফকিরি অবলম্বন করেন? একদিন কাল্প,র আবাদে 
একটি বৃদ্ধ ফকির অতিথি হন। কাল্প, ইহার সসন্ত্রম দতকারাকাজ্জায় বহু যন্্- 
পূর্বক পবিত্রভাবে ভোজনের আরোঙ্গন করি! দিলেন । উত্ত ফকির ভোজনা- 
বসানে ভুক্তাবশিষ্ট একত্রিত করিরা কালুর হস্তে দির! বলিলেন, তাও বস 
তোমার পত্ীকে এইগুলি আহার করিতে দাঁও, ইহা ভোজনে তোমার স্ত্রীর গর্ভ 
সঞ্চার হইবে এবং অনুপম পুত্রসন্তান লাভ করিবে।” কাল্ল, প্রদ্লস্তঃকরণে 
ভক্তিগন্গদ্চিত্তে জগীশ্বরকে ধন্যবাদ দিয় , বৃদ্ধ ফকিরের পদধুলি গ্রহণাস্তর 
স্বকীয় শ্ডার্যাকে পবিরন্ৃদয়ে প্রসাদ সেবন, করাইলেন। কিছুকাল পরে জগৎ- 
পাঁতা৷ জগদীশ্বরের অন্ুকম্পার কার,পত্থীর গর্ভনধগার হইলে তদীয় পিতা কন্ঠাকে 
কুটকুচুয়ার অন্তর্গত মারি নামক গ্রামে স্বীয় আবাদে লইয়া যান। এই 
স্থানেই মহাঁভাগ নানকের জন্ম হয়। শৈশব হইতেই নানকের ঈশ্বর. সম্বন্ধে 
অন্ুসন্ধিৎনা জন্মার। চারি বৎসর ব্রঃক্রমে সপ্নিকটস্থ পাঠাগারের গুরুমহাশয়কে 
ইনি জিজ্ঞাসা করেন, “ঈশ্বর কোথায়?” শিক্ষক আশ্চ্যান্বিত হইলেন । 
অতঃপর ইহার জন্মনান্ত আশ্চর্যযতর ঘটনা শ্রবণান্তর তক্তিরসাপ্নত হইয়৷ ফকিরি 
অবলম্বন করিলেন। 

বালক নানক-হ্ৃদরে ঈশ্বর সম্বন্ধে অন্ুদন্ধিৎসা উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে 
লাগিল। ঈগর কি? ঈশ্বর কোথায় ? এইবূপ ভাবিতে ভাবিতে ক্রমশঃ ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব দম্পূরণরূপে বুঝিতে পারিলেন, এবং যাহা কিছু পাইতেন, ফকিরদ্িগকে 
বন্টন করিয়! দিতেন । 

একদা নানকের পিতা ব্যনসাঁর জন্য তাহাকে কিছু অর্থ প্রদান করিয়৷ উক্ত 

অর্থে লবণ ক্রত্পূর্বক স্থানান্তরে বিক্রুয় করিতে উপর্দেশ দ্িলেন। নানক অর্থ 
লইয়! বহির্গত হইলে পথিমধ্যে কতিপয় ফকির আসিয়া তাহার নিকট অভাৰ 
জাঁনাইল, নানক তৎক্ষণাৎ ক্ষুৎপিপাঁসাক্রান্ত ফকিরগণের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া 
খলিলেন, “বন্ধুগণ আমার পিতা আমাকে ব্যবসা করিয়ী লাভের, জন্ত লবণ খরিদ 
করিতে কিছু অর্থ দিরাছেন। ব্যবপাঁর দ্বার! অর্থ সঞ্চর করা আমার অভিপ্রেত 


চম ফংখ্ . জন্ষুমি-।.. . ৩২৫ 
নছে। দরিদ্রের ছঃখমোচন করা, ইহা অপেক্ষা শতশুণে বাহুনীয়; অতএব 
আমার নিকট যংকিঞ্চিং আছে, নির্বিকার হৃদয়ে গ্রহণ করুন।” াহাদের 
মধ্যে বালাশবি নামে জনৈক পরিক্রাজক বলিলেন, “আপনার ইচ্ছা পুর্ণ হউক $ 
শুভকাধ্যে বিলম্ব করিবেন না ।” ইহ! সম্প্রদান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, 
তাহার পিতা অতিশয় কুপিত হইয়া তাহাকে যৎপরনান্তি তিরঙ্কার করিলেন। 
বৈর্ধযাবম্বন করিয়া পিতৃসমক্ষে নিস্তব্ূভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। কিছুতেই কিছু 
হইল না) নানক বখনই সুযোগ পাইতেন, দরিদ্রের ছুংখমোচনে সহারত 
করিতেন। 

নানকের পিতা স্থির করিলেন, বিবাহ ব্যতীত নানককে সাংসারী কর! এক 
প্রকার অসম্ভব। অতএব অনতিকাল বিলম্বে নানকের উদ্ধাহকার্ধ্য স্ুম্পন্ন করাঃ 
ইলেন। নানকৃও অনতিকাল বিলদ্বে সন্্যাস-আশ্রম অবলম্বন করিলেন । 

নানকের ধর্ম একপ্রকার হিন্দু মুদলমানের সংমিশ্রণ । তিনি হিন্দুকে বলি 
তেন, “মুসলমানকে শ্েচ্ছ বপিয়া স্ব করিও ন1।” “আবার. মুসলম্ঠনকে বলি- 
তেন, “কাফের বলিয়৷ হিন্দুকে স্বণা করিও না।৮ শাস্তিস্থাপনই তাহার প্রধান 
লক্ষ্য ছিল। তিনি বলিতেন, হিন্দু মুসলমান একই পিতার পুত্র হইয়া পরস্পর 
ঘন্দ করিবে কেন ? ভ্রাত্বিরোধেই পিতৃকুল নষ্ট হয়। 

নানক একেশ্বরবাদী ছিলেন, তাহার মতে যতদিন না পৃথিবীতে কেবলমাত্র 
এক ধর্দসম্প্রবায় সংস্থাপিত না হয়, ততদিন পরস্পর বিদ্বেষ ও বিরোধ মিটিবেনা । 

নানকের জীবনীপাঠে অনেক_আশ্ধ্যমূলক আখ্যান অবগত হওয়া! যায়। 
একদা নানক অন্তরীক্ষ হইতে দৈববাণী শুনিলেন, “নানক অগ্রসর হও ।” 
নানক. ভক্তিবিহ্বলহৃদয়ে বলিলেন, “জগদীশ্বর আমার কি ক্ষমতা যে, আমি 
আপনার পথে অগ্রসর হই ।” দৈববাণী হইল, “নানক ! আমি তোমাকে কলি" 
যুগে আমার কাধ্যের জন্ত পাঠাইয়াছি।” নানক প্রত্যুন্তর করিল,. “হে দয়াল 
প্রভু! যদি আমি'অমবর হই, এবং চন্য আমার চক্ষু হয, তাহা হইলেও হে 
সর্বশক্তিমান্‌! তোমার কাঁধ্য কিছুই করিতে পারি না.।*_দৈববাঝী হইল "আমি 
তোমার গুরু, কিন্তু তুমি সমগ্র মানবজাতির গুরু হইবে।” তোদার শিষ্যগণকে 
গুরু নাম আরাধনা করিতে বলবে; আমি তাহাদের উদ্ধার করিব? তুমি 
ছোমার শিষ্গণকে তিনটি উপদেশ নিবে, যথ! £-আনাতে ভক্তি, জীবে দয়া, 
এবং বাস্থাভ্য স্তরে শুটি” আর বূলিবে অহিংসা পরম ধর্ম) কারণ যেখানে প্রাণী 














৩২৬ :. গুরু নানক)" ১৮শ সংখ্যা! 





সেখানে আনি, যেখানে জীবাস্া সেখানে পরমাস্া, ধেখানে পরমা স্বা, সেইখানেই 
জীবাত্মা” এই বলিম্না পরমাম্মা অন্তহিত্ত হইলেন, এবং নানক গুরুনাম উচ্চারণ 
করিতে করিতে বহির্ণত হইলেন। 

নানক জীবনে অনেক আশ্চরধ্য ক্রিয়া করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নিম একটির 
আখ্যান দেওয়া গেল। একদা নানক শিষ্াগণের সহিত তুগ্গ নামে একটি গ্রামে 
যান। তৃষ্চ্ণ হইয়া বুদ্ধ, নামে জনৈক শিষ্যকে জলাম্বেষণ করিতে বলিলেন। 
বুদ্ধ, বলিলেন, “তথায় কোন পুষ্করিপী নাই!” এই কথায় নানক বলিলেন, “কেন , 
এই দর্নিক'টেই ত একট পুক্করিণী দেখিয়াছি।” বুদ্ধ, উত্তর করিলেন, “তিনি 
প্রতাষে তথীয় গিয়াছিলেন এবং দেখিয়াছিলেন, সে পুষ্করিণী পঙ্কে পরিপূর্ণ; 
তাহাতে একবিন্দুও জল নাই।* নানক বলিলেন, “আর একবার যাও, এক 
ঘটিও কি পাইবে না? আমি বড় তৃষ্টার্ত।” ইহাতে বুদ্ধ, যাইল এবং সবিদ্ষয়ে 
দেখিল, পুফরিণী নির্মল জলে পরিপূর্ণ। নানক এইরূপ আশ্চয্য ক্রির়াকলাঁপের 
দ্বার! বু শিষ্য সংগ্রহ পূর্ব্বক এক সম্প্রদায় স্থাপন করিয়া ১৫৩৯ -খৃঃঅন্দে ৭১ 
একাত্তর বংসর বয়পে স্বর্গারোহণ করেন। তিনি প্রায় ৬১ বৎসর শুরুর কাঁষ্য 
করিয়াছিবেন।, তীহার সমাধি মন্দির রাবী নদীর-ধারে ( কীর্তিপুরে ) এখনও 
বর্তমান। বৎসরান্তর তাহার সদাধির দিবসে-সেখানে উৎসব হয়। 
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মধ্যবর্তী । 
লেখক-- শ্রীযুক্ত নিত্যবোধ বিদ্যারত্ব । 


বেলা গেল বল বিভু দাড়াবো কোথায়। 
- জীবন সাগর পারে, যাইতে এসেছি ধারে, 
সন্কুখে শায়িত সিন্ধু ল'য়ে যেতে চায়। 


সনির বন রি ০০ বুরহান রন লি 


পম সংখ্যা. জম্মভূমি)।. .. 


 ছুগদিকে সমান টান, রি মলিন আকুল গণ 


দিনের সাজের মাঝে আমি যে গ্োধূলী,।: 
শ্বশানের কাল কোলে, সৌঁণার প্রতিম৷ জলে, 
শিখা হেরে থেলে শিশু আকুলিবিকুলি ॥ 


উত্তাল তর বয়, আনে মাতা শিশুচয়, 
চেয়ে দেখি মনোরম বিশাল সংসার । 

অতীতের স্তৃতি আসে, ভগ্ন পোত পুন ভাসে, 
আসে শুধু জল স্থলে প্রলয় আধার ॥ 


দীমা হীন বারিরাশি, অনন্তে যাইছে ভাসি, 
.. উদ্দামহ্ধদয়ে আমি বালুকার পরে। 
আনন কল্লোল সন্১টে . গণিতেছি একমনে, 
চিতাবহ্ধি ধু ধু বব নিভূত-অস্তরে ॥ 


চর 


উজ্জল ধরণী'খরেঃ যদি কেহ থাক ধারে, 
এক ফোঁটা প্রেম-কণা কারণে আমার । 

ধর তগু অশ্রধার, ".. হবদয়ের উপহার, 
আমিত্বের নিদর্শন স্বৃতি অভাগার ॥ 


সংসারের আবর্তনে, যদি কারে। জাগে মনে, 


যদ্বে গড়া ভাঙ্গ। ঘর কেমন সুন্দর | 
দেখাইয়ে দিও তারে, স্থৃতির অপর পারে, 
* বিতু পদে বৃথা কাদা কাতর অন্তর ॥ 


সপ 


৩২৭ 


সমালোচনা । 


রী শ্্ীরামকৃষ্চচরিত।- প্রাক গুরুদা বন্দ প্রণীত। শ্রীযুক্ত কালী- 
মাথ গিহহ ছ্ারা ১৩ নং নিকাসীপাড়া লেন হইতে, প্রকাশিত । শৃঙ্য পাঁচসিকা। 
এই পুস্তকে জীত্রীরামকক্খদেবের জন্ম, বাল্যলীলা, .কলিকাতায় আগমন, 
ঝবাসমণির মন্দির প্রতিষ্ঠা ও রামকুমারের পৌয়হিত্য গ্রহণ, শ্রীত্রীরামকষ্দেবের 
ী্িরাধাকান্তবিগ্রহের পুজার ভারগ্রহণ, ব্রাহ্মণীর আগমন, তোভাপুরী, পরম্হংস 
আখ), অক্ষয়ের পীড়া, মথুরের পীড়া, শ্রীপ্রীরামরুষ্ণদেধের স্ত্রীর দক্ষিণেশ্বরে প্রথম 
আগমন, প্রীশ্রীমান্তাঠকুরাপীর চরণপুজ1, প্রচার ও ভত্তআঁঠ্ধান, তীর্ঘবাতা, 
“দবরিদ্র সেবা প্রচার, ভক্তসমাগম, কেশব, মনোমোহন, রীমচন্র, জুরেন, বলরাম 
'স্থৃতি তক্তগণের বিবরণ ইভাঁদি অনেকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় গৃহীত হইম্নাছে বা 
.বামকৃষ্ণদেবের করেকসানি জীবনচরিত বিছ্বমান থাকিতেও এই পুশ্তক প্রকাশিত 
ঝছইয়াছে কেন? শ্রীযুক্ত গুরুদাস বর্দণ অগ্রেই এ প্রশ্ের উত্তর দিয় রাখিয়াছেন, 
যে, দেশের আবাল-ৃদ্ধ-বনিত! সকলের সহজে বৌধগন্য হওন 'উপযোগী সরল 
ভাষায় ইহা প্রকাশ করিয্াছেন। আমরা প্রথম এতে আচোশানত পাঠ করিয়া, 
দেখিলাম, আবাল-ৃদ্ধ-বনিতার বোধগদ্য হইবার বাঁধা জন্মিবে না'। 
অভিনয়প্রণালী ও অথর ।--প্ীযুক্ত ক্ণবিহারী 'দত্ত,এই বিষয়ের আলো. 
.চনা কর্তা। নাট্যাভিনয়ের নায়ক-নারিকাগণ কি প্রকারে নাট্যাংশ আবৃত্তি 
করিলে শ্রোতৃতুন্দের মনোরঞ্জন করিতে সক্ষম হইবেন, কৃষ্গাবহারী বাবু কতক- 
ু্টন্ত দেখাইয়া, সেই তন্বের উপদেশ দিয়াছেন। নাটকের তাবার্থ হদয়ঙগম করিয়! 
ধথাষথ আবৃত্বি করিতে না পারিলে অভিনয় সুন্দর হয় না, ইহার উপরেই ' 
তাহার প্রধান পক্ষ্য।' রচনার ভাবের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, জড়াইয়! মিশাইয়া 
আবৃত্তি করিলে মহা! গোলযোগ ঘটে, ইহা অবশ্তই সার কথা । কষণবিহারী বাবুর 
্রদশশিত দৃ্টান্তগুলির অতিরিক্ত একটি দৃষটাস্ত আমরা জানি; “একবার এক 
নাট্যশালায় একখানি নাটকের অভিনরে অভিনেতৃগণের খধো পুরান বিদূষকের 
অর হইয়াছিল, অভিনয়ের তিনদিন পূর্বে ম্যানেজার মহীশয় একজন নৃতন বিদূক 
প্রস্তুত করিয়াছিলেন ; নূতন বিদূষক দস্তর মৃত সঙ্জ! করিয়া রঙগমঞ্চে দর্শন দিল 
প্রথমেই টলাঁচলি। নাঁটকে লেখা ছিল “বিদৃ।--হোস্ত করিয়া স্থগত ) হাঃ হাঃ হাঃ 
নৃতন বিদূুষক এই সবটুকু আবৃত্তি করিয়াছিল। এইরূপ দোষের পরিহাঁরার্থ 


কঞ্ঞবিজারী বাবর ৫৯ পাকার ভালকঁলঞ ) এটি 2 তা ১৬০ 
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- ১৮ বর্ষ। [ ১৩১৭ সাল, পৌঁষ। | সস 











ওসব স্পিস্যয ভলংন্যাদ £ 

(লেখক, কবিরাজ শ্রীযুক্ত কালীশচন্দ্র সেন কবিরত্ব। 

শিষ্য মহাত্মুু নেবার্ভনে পঞুহিংসার উপদেশ রেসি শী উক্ত আছে। 
ছর্গোৎসবাদিতো ছাঁগপশু বলিদান করা হয়, সেই হিংসাস্মিকা কর্ম শ্রেয়- 
স্করকি? ১4৩৪: 

গুরু।_-উহা রাজদভাদস যোক্ষের পক্ষে শররকর। হাঁহারা শান্রবিহিত কর্ধা- 
্টান করিয়! ভ্ঞাননিষ্ঠ হইয়াছেন, প্রকুষ্ট ভ্ঞানবলে সর্ধকর্ম্ম ত্যাগের অধি- 
কার লাভ কক্িয্াছেন, তাহার! কর্সিগণের শ্রেণীভুক্ত নহেন। ঈদৃশ নিবৃত্ত 
মার্গবলন্ীনাবুখপ-ক্দাত্যতবের অন্মদরণক্মে পরমোস্কতিলাভ করিয়া থাকেন, 


৪২ 


৩৩০ জন্মভূমি । ৯ম সংখ্যা । 








আধ্যাম্ষিক ক্রিয়াযোগসাধন তীহাদিগের প্রধান অবলম্বন ; তাহারা অধর্মা- 

ধমকল্প _-বাহ্পূজ। বা হিংসামিশ্রিত দেবার্চনাদি করেন না!) মানসপুজা- 

আন্তর্ধাগে তাহারা কামক্রৌধরূপ 'ছাগমহিষ .বলিদান করি থাকেন। 

স্বিক গ্রন্থে পশুভিংসার কর্তব্যতা উললিখিভ হয় নাই। হিংসামিশ্রিত 
€বার্ডনাদি রাজস ও তামস লোকের জন্থ:বিহিত হইয়াছে । 

ভগবতী পার্কতী বলিয়াছেন যে, হে শঙ্গর.! যাহাতে প্রবৃত্তি হইতে 

নিবৃত্তির বিধান-_সাত্বিকক্রিয়া উক্ত হইয়াছে, সে সত্যন্বন্ধপ সাত্বত গ্রন্থ 

পশুহিংসার বিধি নাই। ১। তক ও পুরাণাদি শাস্ত্রে যে পশু হিংসাঁবিধি 

- উক্ত হইয়াছে, তাহা রজন্তমঃপ্রক্কৃতি লোকের বা কেবল ভামসিক লোকের 


স্ব্গ-নরক ভোগের নিিত্ত। উহা! সংসার প্রবর্তক । এ হিংসামিশ্রিত 
কর্মের ফলভোগ বশতঃ জীবগণ সংসারে যাতায়াত করিয়া থাকে । ফল+ 


কামনা পূর্বক বেদোক্ত .বিধানে যজ্ঞে যে পণ্ডবধ করা হয়, কামনান্থরূপ 
ফলভোঁগান্তে তন্বার। পুনরায় অধংপতিত হইয়া থাকে । স্বর্গকামনা করিয়া 
যেব্যক্কি শাস্ান্থদারে অশ্বমেধ ফঙ্ঞানুষ্ঠান করেন) তিনি স্বর্গভোগান্তে 
পুনর্ব্বার ভবাণবে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। ২। এই দেবী বাক্যদারা 
প্রমাণিত হয় যে, এ সকল ক্রিয়ার ফল অস্থায়ী, একারণ তৰজ্ঞ মহাত্মাগথ 
ধী সকল হিংসামিশ্রিত কর্মে আসক্ত হন না। 





পার্কত্যুবাচ ১ 
১। সভোন সাবতগ্রস্থে সবিধির্নিব শঙ্কর । 
প্রবৃত্তিজ্ঞ্ে নিবৃত্তিন্ত বত্রাপি সাত্বিকী ক্রিয়া । পদ্লোত্তর থণ্ডে। 
২) পশুহিংসাবিধিবত্র পুরাণে নিগমে তথা । 


উক্তো রজন্তমৌভ্যাং স কেবলং তমসাপি বা) 
নরকক্বর্শসেবার্থং,সংসারায় প্রবর্তিতঃ। 


ততস্তৎ কর্ম্ভোগেন গমনাগমনং তবেৎ ॥ 

ফলকামান্ত বেদোক্ৈঃ পশৌরালভনং মথে। 
পুনস্তত্বৎ ফলং ভূক যে কৃর্বস্তি পতস্ত্যধঃ ॥ 
স্বর্গকামোইশ্বমেধং.যঃ করোতিঢুনিগমাজ্ঞয়া 1 


১৮শ বর্ষ)... ওরুশিষ্য সংবাঁদ। ত$$ 


*যহস্তমাংসানী লোভপরতন্ত্ রাস তামপ মানবগণ অন্তর্থীগে অনধিকারী, 
তাহাদিগের সান্বিক কাধ্যেও প্রবৃত্তি হর না, রুচির অনুরূপ রাজস তামস কাম্য" 
করেই তাহাদের আমক্তি হয়, একারণ হিংদামিশ্রিত কর্ম তাহাদের নিমিত বিহিত 
হইয়াছে। কামক্রোধ বলিদানে অক্ষম বাক্তিগণ কামক্রোধের অন্থকল্পব্যাজে ছাঁগ- 
মহিষ দেবতাকে বলিদান করিলে ক্রমে চিতশুদ্ধি ও কানক্রোধরূপ শক্ত বলিদানের 
ক্ষমতা হইয়া থাকে । 

পরবৃত্তি-দার্দাবলঘী কর্ষিগণ প্রাকৃতিক গুণান্থ্সারে সান্তিক রাজস ও তাঁমস- 
ভেদে ত্রিবিধ। কর্মসকলও গুণাশরিত, সত্ব, রং ও তনঃ এই গ্রগত্রয় দ্বারা কর্ম 
সমূহ অনুষ্ঠিত হয় । অতএব যে মানব যে গুণাবলী, ভাহার তদমুরূপ করে 
আসক্তি হয়। সাত্বিক ব্যক্তি হিংসাহীন লান্বিক কন্ধম করিয়া খাকেন। সহজার্ত 
হিংসামিশ্রিত ক্র করিলেও তাহাতে অনাসক্ত, যেহেতু সীত্বিকগুণ শনাবে 
তাহারা কর্মমফলত্যাগী। 
প্রাক্তন কর্ধান্থসারে জন্মের প্রারন্তে প্রাগ্ভবীয় সংস্কার মনুষ্যকে আশ্রয় 
করে এবং গ্রাক্কতিক নিয়মের নশ্ততাহেতু কন্ধন্থারা প্রেরিত হইয়া যখোপধুজ্ 
গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । এহহেতু প্রত্যেক বর্ণোচিত কন্ধপ্রবত্তি স্বভাবজ 
বা জন্মসহজাত। যাহা জন্মের সহিত উৎপন্ন তাহাই সহজাত-_সহজ ; কর্ম ত্রিগুগ 
বিশিষ্ট দদোষ) অনেক কর্মই হিংসাদি দৌযযুক্ত বা মোহাদি আব্লিভাপুর্ণ, 
তথাপি সহজকর্ম্ম দূষণীয় জ্ঞানে ত্যাজ্য নহে। 
আধ্যাত্মিক অর্থে সহজ কর্ণ বা স্বধন্্ম সকলেরই এক, (তাত্বিক, রহস্ত 'ও 
যোগসত্তম দেখ। ) তাহা ক্রিয়াবিশেবে বস্তব্য। ভগবদৃবাক্য লৌকিক ও 
আধ্যাত্মিক উয় অর্থে মণ্তিত। যোগমার্গাধলম্বী জ্ঞানিগণ সঘন্ধে. আধ্যাত্মিক 
অর্থ মুখ্যকল্প এবং সামাক্তিক কর্মাসক্ত লোক স্স্বীয় লৌকিক অর্থ গৌথ্যকলপ । 
অতএব এই কর্ম প্রসঙ্গে গীতোক্ত বচনের লৌকিক অর্থ বলিষ্ক বুঝাইতেছি, শ্রবণ 
কর। ভগবান বঙলিক্াছেন্ত যে, সহজ কম দৌবযুক্ত হইলেও তাঁহা ত্যাগ করিবে 
ন1, কেননা ধুমব্যাপ্ত অগ্রির ন্যায় সকল কর্খমই দৌবাবৃত। ও। স্বস্ব কঙ্ছে 
নিষ্টাবান্‌ মানব সিদ্ধিলাভ করেন। ৪1 যাহা হইতে তি মানবগণের পরৰৃতি হয় এবং 
৩। সহস্ং কর্ম কৌন্তেয় সদোষম্সি ন ত্যাজেং? 
সর্বারস্তা হি দোৌষেণ লাছিরিরাি ॥ গীতা ১৮ অঃ ৪৮1 


ত 1 এষ্র ক্যা কহ্হাতাকতিিহ+০৮ ০7৩ ১ শু :2১_১ 





তই বম্মভূমি + (ই সংখ্যা 





“মিনি এই সমূদায় বি বযাপিয়া আছেন, মনুষ্য স্বকরম ছারা ভাহাকে অর্চনা কথিয়া 
সিদ্ধিলাভ করেন। ৫! অতএব যে ব্যক্তি বে গুণের আশ্রিত, তদনুরূপ কর্মই 
তাঁহার পক্ষে বিথেয় বা যে বর্ণে জন্ম, সেই বর্পোচিত কর্্মই তাহার অবস্ঠ করণীয় । 
কেবল তাহা কেন, দেশাচার, কুলার. স্ত্রী আচারাদি, পুরুষানুক্রমে যাহা শিষ্ট 
কর্ম বলিয়া চলিয়া আগিয়াছে, তাহার অনুষ্ঠান করা কর্ম্ণাধিকারিগণের অবস্ঠ 
কর্তব্য। সকলের নিমিত্ত একদ্প কর্ম্ম বিহিত হয় নাই । যাহার বে অবস্থা ঝ! 
অধিকার, তদনুরূপ কর্মমই তাহার পক্ষে বিহিত। শান্ত ইন্ভাও উক্ত আছে যে, 
অসন্ত্ট বাঁক্ষণ সন্বগুণ ত্র, সন্থ্টচিত্ত পাঁথিৰ নষ্ট, শ্রেয় লাভ হয় না, লঙ্জাশীলা| 
বেন্তা নষ্টা, উপাঁগত লৌকের মনৌরঞ্জনে অসমর্থ, এবং কুলবধু লজ্জাহীলা 
হইলে নষ্টা-_নিন্দনীয়া।৬। আরও দেখ, যে কর্মে এক দেশে এককালে এক 
নিমিত্বের ৰশে নিমিত্তান্তরে অধন্মরূপে পরিগণিত হয়, তাহাই আবার অন্যদেশে 
অন্তকাঁলে নিমিত্তাস্তরে ধর্শরূপে পরিগৃহিত হইয়! থাকে । 

ধর্মীধর্ চক্ষুরাদি ইন্জরিয়ের অবিষয় শাস্ত্র ব্যতীত তাহা জানিবার উপায় নাই! 
শান্তর ঘারাই ধর্শাধন্্ম বিষয়ক বিজ্ঞান জন্মিয়া থাকে, স্থৃতরাং ধর্ষন জ্ঞানের 
প্রতি শান্সই একঘাত্র কারণ, শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে যে, হিংসা অস্গ্রহীদিযুক্ত 
জ্যোতিষ্টোমার্দি কর্ম ধর্মজনক। ছীগপশু বলিদানের বিধানও তন্ত্র ও পুরাণাদি 
বস্ত্র উক্ত আছে। অতএব শান্্নির্ণীত ধর্মক্রিয়াকে কিরূপে অসঙ্গত বলা 
যাতে পারে 

মনে কর বিনি ধর্মরাজ বলিয়া বিখ্যাত, ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম হেতু সেই মহাত্মা! 
যুধিষ্ঠির ক্ষত্রোচিত কার্য--সৃগবধ করিয়াছেন। মৃগহিংসারদ্বারা তিনি অধার্দিক 
হন নীই। আরও দেখ, যে জাতিম্মর খষিবর ব্যাধকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ধর্ম 








৫। বৃভঃ প্রবৃত্তিভূতীনাং যেন সর্ঘমিদং ততং। 
স্বকম্মরণা তমভ্যন্ঠ্য সির্দিংবিন্দতি মানবঃ। 
গীতা ১৮? ৪৬ 
৬। অনন্ধপ্রাঃ দ্বিজা নষ্টা সন্তষ্টাঃ: পার্থিবাঃ সদা । 
সলজ্জা গণিকা নষ্টা নিল্জা চ কৃলাঙ্গনা 1 
ভিতোপদেশ, বিগ্রহ | 
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মাংস বিক্রয় করিয়াছেন। এক তপস্বীকর্ভৃক মাংস বিক্ররের হেতু জিজ্ঞাসিত হই, 
তিনি বলিয়াছিলেন যে, মিথিলা নগর জনক রাজার রাজ্য, এখানে কোন প্রকার, 
অধর্দম হইবার সম্ভব নাই। ব্যাধকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তৎকুলোচিত কার্চ 
করিলে অধর্্ম হইবে, এ কারণ মাংস বিক্রয় করিয়া থাকি (মহাভারত বনপর্ধ 
দেখ )। - ইহাঁছারাও সম্যক গ্রমাণিত হয় যে, সহজীত বা স্বীয় বর্ণোচিত কর 
ধর্শজনক, তাহ! না কাঁরলে অধর হয়! যাহার থে ধর্ম সহজাত, তদরুষ্ঠান, 
হিংসাদি দোষমিশ্রিত_ নিন্দনীয় বোধ হইলেও তাহার পক্ষে তৎসমস্ত অনিষটকর্‌ 
হয় ন। এ সম্বন্ধে মহাস্মা শঙ্করাচাধ্য একটি:উদাহরণ দিয়াছেন, বিষাক্ত পদার্থে 
ক্কমিকীট জন্মগ্রহণ করে, সেই বিষক্ষেত্রেই তাহারা জীবনধারণ ও সন্তোষ 
করে, প্র বিষ তাহাদের পক্ষে অনিষ্টকর হয় না। তথ্ুপ সহোজাত বা বর্ণোচিত 
কর্ম সদোষ বোধ হইলেও তাহা অনিষ্টকর হয় না। 
যখন কর্মমাতীত যুক্তযোগী বা নির্বিকার অবস্থা লাভ হইবে, তখন আন ঞ 
সকল বর্ণোচিত কর্ণের আবশ্ক নাই ! কিন্তু যতকাঁল চঞ্চল মন বিবয়ব্যাপারে, 
বিচরণ করিবে, ততকাল পর্যন্ত বতজীত কম্ম অবস্ঠ কর্ীয়। 
শিষ্য।-_শাস্তে উ্ত আছে যে, কোন প্রাণীর হিংসা করিবে না। কোন স্থানে 
নিষেধ এবং কোন স্থানে বিধি, এই উভয় মতের সামগ্র্ত কি? 
গুরু ।--এম হিংস্তাৎ সর্ব ভূতাঁনি” এই বেদবাক্য-_শান্্রনিবের্ধ ছারা প্রাণি- 
হিংসার অধশ্রকারিতা বোধ হয় বটে, কিন্তু উহা সামান্য শাসন, যে বিষয়" 
বিশেষ বিধির অস্তভূতি নহে, তাহাই সামান্য শাসন মধ্ গণা | স্ঠায়ানুসারে 
বিশেষ বিধি দা সামান্ত বিধি নিরাকত হয়। প্রীসামান্ত বিধির অপবাদ 
স্বরূপে বেদেই উক্ত হইয়াছে যে, "অগ্নি ও সোম দেবতার উদ্দেশে পণ্ড 
হনন করিবে ।৭| এই বিশেষ বিধি দ্বারা এ সামান্য বিধি নিরাকত হই- 
য়াছে। এক্‌ বেদেই বিষয় বিশেষে উভয়বিধ ব্যবস্থা হইয়াছে । 


“মা হিংস্তাৎ সর্বাভূতাঁনি” এই শ্রতির সামান্ত বাক্য অবৈধ হিংসার অধর্শ- 
কাঁদিতা জ্ঞাপক ! বদি উহা সামান্ত বাক্যঃনা হইত, তাহা হইলে পণুহিংসা যকতীক্ 


বলি বলিয়া উক্ত হইত না। “অগ্সিসোমীর যজ্ঞে পণ্ড হনন করিবে 1” এই 
সস 
৭.1 পঅন্িসোশীয়ং পশ্ডমালভেত” ইতি শ্রতিঃ 





৩৩৯ জন্মভূমি ৯ম সংখ্যা । 


পপ 
বেদোক্ত ব্যবস্থা বার! হিংসামুলক ফক্রকীর্যের উপকারিতা প্রদর্শিত হইর়ার্ছে। 
পণ্তহনন হিংসাকাধ্য হইলেও মক্তার্দি'বিশেষ বিশেষ স্থলে বিশেষ বিশেষ উপকার 
লীভার্থ হিংসার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যান্গ। জ্যোতিষ্টোমাঁদি কর্ম্েও ব্রীহি 
পশ্থীরির হিংসা বিহিত হইয়াছে । অতএব স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, বৈধ হিংসা ধন্- 
অনক এবং অবৈধ হিংসা অধর্মকারক | 
পরানিষ্টের কাঁমনা বা বিশেষ কোনরূপ প্রবল বাসনার অধীন 
হইয়া যে স্থলে হিংসামূলক কার্ধ্য অনুষ্ঠিত হয়, তথায় তাহা দৌষাবহরপে 
পরিগণিত হয়! কেবপ শান্বিহিত নিতাটননিত্তিক ক্রিয়া অবশ্য কর্তবাবোঁধে 
'তজ্জ্নিত ফলাফলের গ্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া গে কার্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহার মূলে 
হিংসা! থাকিলে, সে হিংসা দোষাবহরূপে পরিগণিত হয় না। 
মীমাংসকগণ বলেন যেঃ যজ্ঞাঁদি কাঁধ্য পরিত্যজা নহে যজ্ঞের নিমিস্ত থা- 
বিহিত হিংসা করা কর্তপ্য। বদি ঘক্ঞোন্দেশ বাতীত অন্ত কোনরূপ উদ্দেশে- 
রপনাতৃস্তির জন্ত বাঁ লোক মনোরঞ্জনের জন্য কিছ্বা সামর্থোর পরিচয় প্রদান 
জগ্ঠ জীবহিংপা করা হয়। তাহা হইলে পাপগ্রন্ত হইতে হয় 1৮ যক্তীন়্ পণ্ড 
হুনন শাস্ত্রীয় বিধি, বিধিসম্মত কার্ধ্য করিতে প্রবর্তিত হওয়া অসঙ্গত নছে। 
যে মহাম্মা' পুণ্যবলে মুমুক্ষু হইরাছেন, যোগমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন, 
তাহার হিংসামিশ্রিত যঙ্জাদি কাঁধের প্রয়োজন নাই,-কেনন! তিনি ত্ 
সকণ ক্লিনার অতীত উদ্চশ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন। যৌগের অপরিসংখোয় প্রভাব, 
(ষোগনক্কেত তাত্বিকরহস্তে দেখ ) তগবান বলিরাছেন যে "যোগজিজ্ঞান্ ব্যক্তিও 
শবব্রক্ধকে অতিবর্তন করেন ।৯। 





৮। অপরে তু শ্ীমীংসক! যজ্ঞাঁদিকং কর্ম ন ত্যাজমেবেতি প্রাঃ । অযং ভাব ঃ 
ক্রতর্থাপি সতীয়ং হিংসা! পুরুষেণ কর্তব্য, সা চান্তোদেশেনাপি কতা পুরুষন্ত 
প্রত্যাবাঁয় হেতুরেব, তথাহি বিধিবিধেয়ন্ত তহুদেশেনানুষ্ঠানং বিধত্তে তাদথ্য লক্ষণ 
ত্বান্তচ্ছ্ষগ্ত, নত্বেবং নিষেধোনিষ্ধ্য্ত তাঁদর্থামপেক্ষযতে প্রান্তিমাত্রাপেকষাত্বাৎ, 
অন্যথা অজ্ঞানপ্রমাদাদিকৃতে দোষাভাবপ্রসঙ্গাৎ, সমানবিষয়ত্বেন সামান্তশাস্স্ত 
বিশেষেণ বাধা নাস্তি দৌধবত্বং অভে নিত্যং যক্ঞাদি কর্ম ন ত্যাজ্যমিতে। 

শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী কৃত টাক! । 
৯। জিজ্ঞান্গরপি যোগন্ত শব্ডব্রন্ধীতি বর্ততে। গীতা । 


১৮শ বর্ধ। গুরুশিষ্য সংবাদ। ৩৫ 
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বৈদিক, তাস্তিক ও €পৌরাদিক কোন ধর্পই অশুদ্ধ নহে, তঙ্জন্তই শিষ্যগণ 
তৎসমুদরার়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। বিশেষত কোন শাস্বোক্ত বেদতন্ত্রাদি 
শান্থোজ্ত কর্মসমূছের নিন্দা কথিত হয় নাই । ব্রং বর্তমান সমরে বৈদ্দিক, 
তান্ত্রিক ও বৈষণবধর্মের বিপরীত আচরণকারী ভণ্ড পাষগুগণ এবং তাহাদের 
কদাচারই নিন্দনীয়। যে ব্যবস্থা অপৌরুবেয়-_বেদ তন্ত্র ও পুরাপাদি সম্মত, তাহানস 
অথথাচারণ করিলে শ্রেয়োলাভ কখনই হইতে পারে না। কর্খ্মাবিকারিগণের 
কর্মত্যাগের অধিকার নাই ; অন্তায়রূপে ত্যাগ করা পাষগতা ৷ সন্বগুণাবলিগণ 
সাত্বিক গুণপ্রভাবে কর্মফল ত্যাগী, সাত্বিক ব্যক্তিরও কর্মত্যাগের অধিকার নাই। 
পাষগুতা প্রযুক্ষ ত্যাগীকে রাজস তামসত্যাগী বলা যায়। নিত্যনৈমিত্তিক শান্ত 
বিহিত পুণ্যজনক-কাম্যকর্মন অবস্ কর্তব্য । 
শিষ্য । নিত্যনৈমিত্তিক পুথাজনক কাম্যকর্্ম কি? 
ওরু।-_মার্কণেয় পুরাণে গৃহস্থদিগের সহব্ধে ত্রিবিধ কর্ম নির্দিষ্ট হইয়াছে! যথা, 

নিত্য, নৈমিত্তিক ও নিত্যনৈমিত্তিক । তন্মধ্যে সন্ধ্যাখন্দন, শিবপুজা ও 

পঞচযজ্ঞাদি কর্ম নিতা, পুতরজন্মাদি নিমিত্তিক কর্ম নৈমিত্তিক এবং পর্কতাদ্ধাদি 
নিত্য ও নৈমিত্তিক উভয় নিশ্রিত। ১। সন্ধ্যাবন্দনাদি ষে কর্ণ না করিলে পাপ- 
তাগী হইতে হয তাহাই নিত্য কর্্। ১১। পুত্রন্মাদি নিমিত্তিক জাত কর্্াদি 

সংস্কার পিতৃশ্রাদ্ধাদি এবং পাপশীস্তির নিমিত্ত দানাদি নৈমিত্তিক কর্ম ।১২। এতসডিন 
্ব্লাভাদি ইঞ্টদাধনের নিমিত্ত যে পুণ্যকর্ম্ন, তাহাকে কাম্যকর্্ণ বলে, যথা, ছুর্মোৎ- 
সব ও জ্যোতিষ্টোমাদি :1১৩। 

১৯। নিত্য নৈমিত্তিকঞ্চেব নিত্যনৈমিত্িকন্তথা । 
গৃহস্থন্ত ত্রিধা কম্ম তন্নিশাময় পুত্রক ॥ 
পঞ্চ যজ্ঞাশ্রিতং নিত্যং যদেতৎ কথিতং তব। 


নৈমিত্তিক তথ! পুত্যং পুত্রজন্মক্রিয়াদিকং। 
নিত্যনৈমিত্তিকং জয়ং পর্বশ্রাদ্ধাদি পণ্ডিতৈ ॥ 
মাকগডেয় পুরাণ । 
১১। নিত্যানিং অকরণে প্রত্যবার সাধকানি সন্ধ্যাবদানাদীনি। 
বেদাস্তসার। 
৯২ পুক্রজন্মাগন্থবন্ধিনি.জাভেষ্টারীনি। বেদাস্তসাঁর। 
১৩। কাম্যানি স্বর্গাদিইসাধনাদীনি জ্যোতিষ্টোমাদীনি:। 


৩৩৬ জন্মভূমি 1 ৯ম সংখ্যা । 
যজ্ঞ ছুর্গোৎসবাদি দেবার্্ন কর্মসমূহও কাম্যকর্থের অস্তভূত, এই সকনকে 
নিতা ও কাম্য উদ মিশ্রিতও বঙা যায়। যে ধে কর্ম বাহীর পুরুধাক্রমে শিষ্ট 
কর্শ বলিয়া চলিতেছে, সেই সেই কর্ণ তাহার পক্ষে নিত্যকর্্মা। সুত্ীং পুষ্লধ- 
পরম্পরায় প্রলিত দেবাচ্চনে পণ্ড বলিদান করাও নিত্যকর্ম মধ্যে গরণা? তাহা 
না করিলেপুজীর অঙ্গতঙ্গ হয়। ০০ 
ধাহার৷ ষথার্থ জ্ঞানী, তাহারা কর্ম্নকে চিত্রপুদ্ধির একমাত্র পন্থা বলিয়! 
জানেন এবং বিহিত প্রযন্থে তদমৃসরণক্রমে পরমোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া 
থাকেন। নিত্যক্রিয়াকে অবৈধ বোধে পরিত্যাগ করিতে তাহার! কখনই সাহসী 
হন না। কেননা কর্ম ভ্ঞানোৎপতির কারণ। ক্রুতিও কর্ধ্কে নৈষীলক্ষণ 
জ্ঞাননিষ্ঠার উপারস্বরূপে প্রতিপাদ্িত করিয়াছেন, বথা- ত্রাঙ্ষণগণ যজ্দানাদি 
ক্রয় দ্বারা ব্রহ্ববস্কে জানিবার ইচ্ছা করিবেন।১৪। কারণাভাবে কার্য হওয়! 
কখনই সপ্ভাবিত নহে, অতএব জ্ঞানোৎপত্তির কারণ নিতানৈমিত্তিক কর্ম অবশ্ঠ 
করণীক্। , . রা 
জীবহিংসা যে পাপকন্ম্ম তৎপক্ষে সংশয় নাই, কিন্ত_জীবহিংসা! না! ফরিযাকেহই . 
থাকিতে পারেন না। মনুস্য অজ্রাতসারে ননৃষ্টরূপে অসংখ্য জীবকে নষ্ট করিতেছে, 
ভক্্যব্য সঙ্গে ও শ্বীসপ্রশ্থাস সঙ্গে অনেক জীব অন্তঃপ্রবিষ্ট ও নষ্ট হইতেছে, গমনা 
গমনে জীব ঘাতিত হইয়া ধ্বংস হয়। এতভিননস্মৃতিশান্থে উক্ত আছে যে, গৃহস্থের 
গৃহে প্রাণিহিংার স্থান, পঞ্সনা বিদ্যমান আছে, যথা, উদ্খল, জীত। চুলী, জল- 
কর /এরং বন্মাকজনী, ইহা ছারা সর্বদাই জীবহিংসা হইতেছে, এই হেতু গৃহস্থের 
্বর্লাভ হয় না। এই পঞ্চহনাক্কত পাপমোচনার্থ পঞ্চষন্দের বিধান হইয়াছে। স্বৃতি- 
শান্তে উক্ত আছে যে পঞ্চবজ্ঞ দারা পঞ্চননাক্কত পাপের খণ্ডন হয় 1১৫ ব্য 
পিতৃযঞ্র, দৈববন্, ভূতযক্ত, এবং নৃযজ্ঞ এই পাঁচ কর্ম্রকে পঞ্চব্ত বলে 1১৬ তন্মধ্যে 
শিব্যকে শাঙ্োপদেশ প্রদান ত্্গযক্ঞ, তপন পিতৃযন্ঞ, হোঁম দৈবযজ্ঞ, বলি, ভূত" 


৯৪1 তমেতং বেদান্থবচনেন ব্রাহ্মণা বিরিদিষস্তি 
বঙ্গের দ্বানেন তপদানাশকেন । ক্তিঃ। 


১৫। কগুনী.পেণী চূল্লী উদকৃভ্ভী চ মান্জনী। 
পঞ্চনূনা গৃহস্থ তাভিঃ স্বর্গ, ন বিন্দতি ॥ স্থৃতিঃ 





১৮শ বর্ষ |. গুরুশিষ্য সংবাদ । ৩৩৯ 
০ 


বঙ্ছ.এরং অতিথি সৎকার, নৃষজ্ঞ নামে অভিহিতহয় । ১৭ 

যখন পঞ্চষজ্ঞের বন্তর্গিত ভূতযজ্ঞই বলি, সৃতগাং বলিও পাঁপনাশক পথ্য 
এ.অবস্থায় কলিও সাত্বিক, রাজস ও বামস ভেদে ভ্রিবিধ। তন্মধ্যে সাত্বিক রলি 
পায়সাদি, রাজস বলি ও তামস বলি, কশরাও মাংসাদি । অতএব রাঁজস তাস 
উপাদনায় বথাবিধানে পণ্ড বলিদান করা কর্তব্য নহে। গৃহস্থ অধিকারীর 
তাহাতে বিরত হওয়া কর্তব্য হইতে পারে না। ক্রমশঃ 





ীন্ডা। 
লেগক-্্রীযুক্ত অস্বিকাচরণ গুপ্ত । 


বান্সীকি লিখিয়াছেন,_হরধতঙ্গের গর রাঁজধি জনক রামচক্রকে সীতাঁ- 

সমর্পণ কুতস্তকষ্ হইয রাজ! দশরথকে আনিবার জন্য মন্ত্রীদিগকে অযেধধা 
পাঠীইতে প্রস্তুত হইলেন। . কিন্তূ কৃতিবাস ঠাকুর হয় ত রামের কর্তব্য-পরা- 
রণতা দেখা ইীরর্‌ অন্ত জনক্কে একটু বেকুফ করিয়া ফেলিয়াছেন। কতিবাের 
জনক ধন্ুর্তদের পর এতই অধীর হইয়া ৃড়িলেন যে, দশরথকে সংবাদ না৷ দিকলাই 
রামচন্ত্রকে সীতাসমর্পণ জন্য যেন আজিকালিকার কন্ঠাদায়গ্রস্ত ব্যক্তির স্থার 
বিব্রত করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কন্াসম্প্রদানে প্রস্তত, তবে রামশ 
চন্দ্র খন বলিলেন )-. 

শ্রীরাম কহেন প্রভু নিবেদি তোমারে । 

আমা দৌহে লয়ে চল অযোধ্য! নগরে ॥ 

বন আলিফাছি হার সহিত 

বিলঘ হইলে পিতা হবেন চিস্তিত ॥ 

লইয়াছি চারি-ভাই জন্ম একদিনে । 

সে সবারে ছাড়ি করি বিবাহ কেমনে ॥ 


১৭1 অধ্যাপনং ব্রহ্গষজ্ঞঃ পিতৃযজ্ররস্ত তর্পণম্‌। 


৬৮ জন্মভূমি | ৯ম সংখ্যা । 


রাম ছেলেটি রাঁজপুত্রের উপঘুক্ত বুদ্ধিমানও বটে, আিকালিকার গৃহস্থসস্তান্‌ 
হইলে জনক বলিবামাত্র কাহার অপেক্ষা করিত না! পিত! তাহাকে তাঁহার 
কার্যের যৌস্তিকত! প্রদর্শন করিতলে হর ত বনিয়া বসিত, ভদ্রলোকের অনুরোধ 
কি রক্ষা না করিয়া থাকা যায়? 

রিশ্বামিত্র যখন জনককে রামচন্দ্রের উক্ত প্রস্তাব জাঁনাইলেন, তখন জনক 
প্রমাদ্ গণিলেন, তাহার ছাটিমাত্র কন্তা, আর দুইটি কেমন, করিয়া কোথায়ই ঝা 
পাইবেন। পুরোহিত শভানন্দ তাহার চিন্তাদুর করিলেন, তিনি,বলিলেন,- 
*কুশধ্বজের দুইটি কন্তা আছে, তাহ! হইলেই রামচন্দ্রের অভীষ্টসিদ্ধির কৌনই 


বাধা ঘটবে না, জনক স্তষ্ট হইলেন। রামচন্দ্রকে:সে.কথা.অবগত.করিলে তিনি 
থলিলেন ১-- 


"ইহাতে বাধক আয়ে! অছে সুনিবর | 
ূ বিবাহ করিতে নারি পিতৃ অগোচর 
" : : স্বত্বিবাঁন ঠাকুরের জনকের মুখে এইবান্স চুণকালি পড়িল না ?_-তিনি 
আঁর একটি দোষ করিয়াছেন, তদ্বারা কাব্যের সৌন্দরধয নষ্ট বই বৃদ্ধি হয় 
নাই। বাক্সীকি লিখিয়াছেন, রাঁজর্ধি জনক দৃতন্ূগে আঁপন মন্ত্রীগণকে অযোধ্যায় 
পাঠাইয়াছিলেন ; তাহারা পথিমধ্যে তিনরাত্রি অতিবাহিত করিয়া! অযোধ্যায় 
পৌছিয়া ছিলেন। কৃতিবাস ঠাকুরের জনক বিশ্বামিত্রকেই অধোধ্যায় পাঠীইয়া 
দিম্লাছিলেন। ্ 
প্রাঁজা বলিলেন, মুনি করি নিবেদন । 
তোমা বিনা কে যাইবে অযোধ্যা ভূবন | 
এই যশ আঁমার ঘুষিবে-ত্রিভুবনে । 
বিবাহ দিলাম আমি শ্রীরামিলক্ষষণে ॥ 
এতেক ভাবিয়া মুনি করিল গমন | 
সিদ্ধাশ্রমে প্রথমেতে দিলা দরশন | 
সুধায় সকলে মুনি কি শুনি কৌতৃক। 
রাম নাকি ভাঙ্গিয়াছে শিবের ধনুক ॥ 
মুনি কহে করিবারে সীতার কল্যাণ । 
- শিবধক্ষ আপনি হইল চই খান 11 


১৮শ বর্ধ। সীতা / ০ ৬৬ 





শিষ্টশাস্ত, বিনয়ান্বিত জনকের বিশ্বামিত্রের প্রতি এরূপ অবিনন বাক্য প্রয়োগ 
নিতান্ত ঘৃষ্ঠতার পরিচায়ক, এবং একবারেই উপহাসজনক | বিশ্বীমিত্র আজি- 
কালিকার নব্য শিক্ষিত ষজমানবাড়ীর পুরোহিত ঠাকুর নহেন যে, পুরোহিত 
ঠীকুরকে যাহা বলা যাইবে, তিনি যজমানের মান রক্ষার নিমিত্ত তাহাই করিবেন। 
অপর কেহ নহে মহথি বিশ্বীমিত্র। বাহার তপঃপ্রভাবে দেব্গণকে অস্থির হইতে, 
হইয়াছিল, সেই বিশ্বীমিত্র জনকের আঁজ্ঞাবহ ভূত্যের স্তাঁয় কাঁজ করিতে প্রস্তুত 
হইবেন, ইহা অপেক্ষা অসম্ভব আর কি হইতে পারে? রাম ধনুর্ভঙ্গ করিয়া 
সীতাদেবীর পাণিপীড়নে সমর্থ হইলেন, তাহীতে বিশ্বামিত্রের সেই বিবাহ ঘটনার 
কি কর্তৃত্ব ছিল যে, তিনি এই বিবাহদীতা বলিয়া পরিগণিত হইতে পাঁরেন। যদি 
তাহাই হয়, তীহ!' হইলে তীহীকে সিদ্ধাশ্রমবাসী খধিগণকে ““দীতার কল্যাণ জন্য 
হরধস্থ আপনি ভাঙ্গিয়া গেল।” এ কথা৷ বলায় রামচশ্দর্রের শৌরধাবীর্ধেয কি. 
আঘাত লাগে না? তাহার অসাধারণ বলবীর্যের লাঘব হয় না? ্ 
বান্মীকি রামায়ণের অনুবাদক কবিব্র রাজকুষ্ণ এরপ স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ 
করেন নাই। তিনি বাদ্দীকির অনুসরণই করিয়াছেন। গোস্বামী প্রভু রাম- 
রণীয়ণে রামচন্দ্র ধনুর্ভ্ক এবং সীতা-পরিণয় কিরূপ বর্ণন করিয়াছেন 3 তাহার" 
রচনা বড়ই আভ্ম্বরময়ী । তিনি ব্যাপারটাকে বড়ই বাড়ায় তুলিয়াছেন। রামচ্জর 
অন্থজ লক্ষণ ও মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত মিথিলাঁয় প্রবেশ করিলে, মিথিলাবামীরা' 
তাহাদিগকে দেখিয়া উন্মতপ্রায় হইয়। উঠিল, রামচন্দ্রের রূপগুণ ব্যাখ্যার পরিচয়ে 
কৰি রয়েল ৮ গেজী ফন্ম্ার সীর্দ তিনটি স্তন্ত পুরিয়া ফেলিয়াছেন; সীতার পতি- 
লাভ সুচনার্থ তাহার বামবাহু ও বামচক্ষুকে নাঁচাইয়াছেন, তাহাকে একটী বিবা- 
হের স্বপ্ন দেখাইবারও ক্রুটী করেন নাই 1 ৃ 
“হেনকালে গৃহে ৰসি জনকনন্দিনী । 

সব্ীগণে কহিলেন, মধুরকাহিনী ॥ 

আজি কেন মোর বাম বাহু ঘনে ঘনে। 

লীচিয়া উঠয়ে সখী কীরণ বিহনে। 

বাম আীথি থাকি থাকি করয়ে নত্তন। 

না জানি যে কি কারণে আনন্দিত মন ॥ 

আর এক আজিকার শুনহ স্বপন । 

নিশা শেষে কাছে আইল বিপ্র একজন ॥ 


৪০ জন্গাড়ামি | নম সংখ্যা 


বিনতি করিয়া! তারে করিনু প্রতি । 

আশীষ করিল তিহ শীঙ্গ পাও পতি 1 

লোকে কহে সত্য হয়, প্রাতের স্বপন। 

এত সথি অতি বড় অসাধ্য ঘটন । 

হেন বীর ব্রিজগতে কি আর আছয়ে। 

কঠিন হরের ধনু নোয়াতে পারয়ে ॥ 

জীরঘুনন্দন ছে, ন! ভাৰ জননী । 

আসি উপস্থিত হলো তোর রঘুমণি ॥” 

রামরসায়ন ৫২ পৃষ্ঠা ৷ 
বালিকা সীতা ঠাকুরাঁণী যেন বিবাহের জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিলেন। 

আজিকালিকার একটা গ্রাপ্ত-যৌবনা স্ত্রীলোকের গ্তায় তিনি পতিলীভার্থ বিষম 
উৎকন্টিতা। তাহার একজন সী রাজপথে রামচন্ত্রকে দেখিয়াছিলেন, তিনি 
জানকী সমীপে উপস্থিত হইয়! বলিলেন, “চল আমরা অ্রালিকীশিখরে আরোহণ 
করি, তাহা হইলে শারদন্তরমার রূপরাশি দর্শনে চরিতীর্ঘ হইতে পারিৰ।* সীতা- 
দেবী এতই ব্যন্ত যে অষ্টালিক! চূড়ায় আরোহণ করিতে করিতে বলিতে 
লাগিলেন )-- 








“কি দেখিয়া আলি সথি ! নাম নাহি জান। 
সথী বলে শুন সথি ; কর অবধান ॥ 
অযোধ্যায় আছে রাজা দশরথ নাম। 
তার পুত্র আসিয়াছে রাম তার নাম ॥ 
:সখবীর বচনে সীতা অধিক উল্লাসী । 
তৃষিত চকোরী যেন পিয়ে সুধারাশি ॥ 
শুফ ঠা পড়ি হীন পার বড় ভুঃখ। 
আচস্ষিতে বন্া পাঁই যেন পায় সুখ ৪৮ 
রামরপায়ন ৫৪ পৃষ্ঠা । 
তার পর সথীনহ নীতীর অদ্রালিকারোহণ, রাজপথে বিশ্বামিত্র ও লক্্ণসহ 
উভয়ের রামরূপ দর্শন। একণ 'অবশ্ত মালিতে হইবে, কবি বামচন্দ্রের কূপবর্ণনার 
করিত প্রদর্শন করিয়াছেন ১ ্ 








১ছোশ ব্র্যা সীতা? ১ 
* পকিবা রঘুপতি, মধুর মূরতি, 
জগজন অভি্াম। 
ইজ্জ নীলমণি, জলধর জিনি, 
অলিত চিকণ ধাম ॥ 
অতি স্থকোমল, চরণ কমল, 
তাহাতে নূপুর বাজে । 
করিকর জিনি, উরুর বলনী, 
পীত পটে কটি সাজে ॥ 
কিবা মাঝাখানি, মৃধতি জিনি, 
ত্রিবলী বলনী তায়। 
কিবা রোমাবলী, মধুপ মণ্ডলী, 
জিনিয়! উদরে ভায় ॥ 
কৰাট নদ, . বুকের উপর, 
ছুলিছে মুকুতা হার । 
বেন নীলগিরি, তটের উপরি, 
বহে সুরধুনী ধার ॥ 
জিনিস কদলী, কাছ-যার ছলি, 
তাছে নান আভরণ। 
কয় সক্সিজে, শরধনু সাজে 
ক্কাম করি মনে মন॥ 
মুখের মাধুরী, কহিতে কি পারি, 
তাহার তুলন! তাথে। 
যে দেখেছে তারে, সেই বা করে, 
».. সরোজ রজনী নাখে ॥ 
তাহাতে নয়ন, নাচরে সঘন, 
কপোলে কুণগুল দৌলে। 
বলাঁটে চন্দন, ফোটা হশোভন, 
কে না দেখি আখি ভোলে ॥ 


৪৩ | | জন্মভূমি? ঈম সংখ্যা 





মুখের ছআমোদে, মাতি মাতি মদে," ? 
অলি পড়ে-ঝকে বা$কে। 
শ্রীরঘুনন্দন, করিয়া যতন; 
শধারণ করেন তাঁকে ॥ 
দেখিয়া শ্রীরামরূপ জানকীর অপরূপ, 
উলিল প্রেমের তরঙ্গ 
ধৈরয ধরিতে নারে, নেত্রে জলধারা বরে, 
| কম্পিত হইল সব অঙ্গ ॥ 
রামরূপ নিরথিয়া, স্থির হত্যা পারিয়া, 
সমীর অঙ্গেতে হেলা দিলা । 
প্রেমেতে উন্মত্ত হিরা, নরলীলা বিশ্মরিয়া, 
আধ আধ কহিতে লাগিলা ॥ 
পুন শুন প্ীণবন্ধু- তুমি সনে করশীসিন্ধু, 
কেমন কঠিন তহ হিয়া । 
এতদিন বিচ্ছেদেতে, স্থির করি রাখি চিতে, 
কি করি রয়্যাহ বিশ্মরিয়। ॥ 
আপনি কর্যাছ তুমি, তুমি ছাড়া;নছি আমি, 
এ কেমন কঠিন আচার । 
শ্রীরদুনন্দন কয়, এইত প্রভুর হয়, 
নরলোকে লীলার প্রচার ॥* 
রামরসাঁয়ন ৫8৫৫পৃঃ 
সীতাঠাকুরাণীকে গোস্বামী প্র বড়ই প্রগল্ভ! করিয়া তুলিয়াছেন। বান্ীকির 
সময়ে কাব্যনাটক ও অলঙ্কার শীস্ত্ের প্রাদুর্ভাব ছিল না, সুতরাং তিনি সাদাসিদা 
পীতাঁচরিত চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী আলঙ্কারিকেরা নায়ক-নায়িকার 
রূপ ও পৃর্বরাগ বর্ণনাদ্বারা পরম্পরের অনুরাগ আসক্তি 'দেখাইতে গিয়া একসপ 
না করিয়া থাকিতে পারেন না, তাই গোস্বামীপ্রতু তৎকাল প্রচলিত সাধারণ 
রীতির ব্যতিক্রম ন! করিয়৷ এতটা বাড়াবাড়ি করিয়াছেন । নায়ক-নায়িকারইএই 
ভাবকে অলঙ্কারশান্সে পুর্বরাগ বলির! কথিত হইয়! থাকে । গোস্বামী কৰি পরম 
ভাঁগবং তাই তিনি রানচন্দ্রের পণ্রদ্ষতব প্রতিপাদন জন্ত অনেক কথা বলিয়া ভক্ত- 


১৮শ বর্ষ । ীতা? ৬৪৩ 


পাঠকের মনে এক মপুর্ব ভাবের সঞ্চার না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। হাস্ত- 
রমশ্রিয় পাঠকের মনে হান্তরসের প্রবলত্রোত প্রবাহিত করিবার অন্ত জনক- 
রাজাকে দিয়া সীতা পরিণয়প্রার্থী এক বিরাট সভার সমাবেশ এবং সীতার চিত্তা- 
কর্ষণ জন্ত তাহাদের বেশভূষাদির বর্ণন ও সীতালাভের জন্য তীহাদের অপূর্ব 
কল্পনার চিত্র অঙ্কিত করিবার পক্ষে ক্রটি করেন নাই ।-- 
“এথা স্বযম্বর কথা শুনি রাঁজগণ। 
নিজ নিজ অক্ষেতে পরিছে আতরণ ॥ 
কেহ মলা দূর করে গন্ধব্ত দিয়া । 
কেহ ক্ষৌর কর্ম করে নাপিতে আনিরা ॥ 
কেহ স্নান করি করে তিলকবিধান । 
পুন পুঁছে আরবার করয়ে নির্মাণ ॥ 
কেহ শিরে পুনঃ পুনঃ মনোহর ছলে । 
বিচিত্র;বসনে পাগ বীধয়ে আনন্দে ॥ 
জরাতুর মহামূর্খ অনেক নৃপতি। 
তাহারাও সাজাইছে আপন মুক্তি ॥ 
কেহ পক শ্মস্র কেশে মাথিছে অঞ্জন। 
কেহ ভগ্ন দক্কে করে.কম্পিত.দশন ॥ . 
কেহ গবাটের-মাংস-তুল্লিয.উপরি | 
কসি কসি বান্ধে-পাগ মহাযত্ব করি। 
কেহ বলি গোপন লাগিয়া কলেবরে | 
নানামত জামাজোড়া পরিধান করে ॥ 
কেহ কহে সখীজনে আজি নিশাশেষে। 
দেখিয়াছি প্বপনে জানকী ঘামদেশে ॥ 
এঅতএব অবশ্তই পাইৰ যেন তায়। 
শী আনি দাও দিব্য ভূষণ আমায় ॥ 
কোন ভও আসি কহে কাহার আগেতে। 
মহারাজ দেখিয়াছি আজি শ্বপনেতে ॥ 
. সীতা যেন করিয়াছে তোমারে ব্রণ। 


৩৪৪ জন্মভূমি । ৯ম সংখ্যা । 





সবে তার! ছ্েবত। নিকটে বর মাগে। 
সীত৷ ঘেন মাল্য দেয় মৌর কণ্ঠে আগে ॥ 
এই মত মিথ্যা তার! করে আয়োজন । 
স্থধা লাগি কর্যা ছিল! যেন দৈত্যগণ ॥ 
একথাটা ভাবে নাহি কেহ একবার। 
সিংহ ভোগ্যে শৃগালের কিবা অধিকার ॥» রামরসাঁয়ন ৫৯ 
সীতা যেমন অট্টালিকা'র শিরোদেশ হইতে রামনূপ দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, 
রামও তেমনি অস্টাপিকাস্থিতা জানকীকে দেখিয়া! চঞ্চলচিত্ত হইয়াছিলেন ;-- 
“এ কি অদ্রালিক! আগে কমল কানন। 
তার মাঝে এক শশী হয় দরশ্খন ॥ 
তাছে পুন বিকশিত কমল-যুগল। 
তিল পুষ্প রঙ্গণ কুন্গম অবিকল ॥ 
কিন্ত! কোন রমণীর হইবে বদন। 
ভাহে শোতে ওষঠ নাসা-ুন্দয় নয়ন ॥ 
ন। বুঝিতে পারি নিজ মনের আশয়। 
উহ! দেখি কেন হেন উত্তরে!ল হয় ॥” রাঁমরসায়ন ৫৫ পৃঃ 
কেবলমাত্র হরধনুতঙ্গের জন্ত কৰি আটপৃষ্ঠা লিখিতে বিরক্তি বোৌধ করেন 
নাই। তাহার মধ্যে নানা কথ! আনিয়াছেন এবং হ্রধন্থ ভঙ্গের পর কৰি সীতা- 
সহচরীগণকে দিয়! সীতার গ্রতি রামচম্ম্রের অনুরাগ পরীক্ষার্থ পাঠাইয়াছেন। 
তাহার! তৎসকাশে উপস্থিত হইঞ্ক সীতার চিত্রপট উপহার প্রদান করিলে রাম- 
চন্্র মনে করিতে লাগিলেন )-- 
“কোথা হতে আলা! এই অপূর্ব্ব রমণী। 
কিবা কেশ কিব1 বেশ ছন্দর নয়ন । 
কিব। মুখ কিব! বুক ভুব্দের বলন & 
“কিবা কটা পরিপাটি নাভি মনোহর । 
কিবা উরু রস্তাতরু সমান সুন্দর ॥ 
বুঝি হুইবেক এই দেবভার দার 
অনিমেষ দেখিতেছি নয়ন-ইহার ॥ . 


১৮ বর্ষ শীত ৩৪৫ 


ই কিন্তু কালি পথে এক প্রাসাদ উপর । 
হেনই বদন এক দেখযাছি সুন্দর ॥ 
সেই রমণীর ষদি প্রতিমূর্তি হয় 
তবে ত এমন শোভা অসম্ভব নয় ॥ 
এইরূপে শ্রীরাম করেন বিবেচন । 
কাহারে ভাবিত দেখি কহে নারীগণ ॥” র[মরসায়ন ৬৫পৃহ 
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আঅম্বম্ভ্ভা। 


লেখক--শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র কুণু বি, এ 
কেন আসিতেছ কাছে তিল তিল করি” 
ওহে মৃত্যু! এঁকে একে দিনগুলি হরি+ 
মোর জীবনের,--এ পরাণ বধূ তব, 
বাসর শয়ন রচি নিত্য অভিনব ১ 
জেগে আছে নিশিদিন প্রেম-প্রতিক্ষাঁ়, 
এত শঙ্কা এত লজ্জা তবে কেন হায়? 
ষবে তব প্রিয়া রবে সুযুপ্তি শয়নে-_ 
একদিন আদি সেথা অতি সঙ্গৌপনে? 
নিস্তব্ধ নিশীথ রাতে_বল মৃত্যু সে কি-_ 
ভালবাসা ? এস মূর্তি ধরে বর-বেশ 
পরি” ভালবাস বদি, সাথে লয়ে এস! 
সহজ বিপদ্‌--তব প্রেমের বারত!, 
তোমারে আলিঙ্গি দেব! পাব অমরতা। 


স্বশীয় শিশিরকুমার ঘোঁষ। 


. বঙীয়-সাহিত্য ও ধর্সংসাঁরের একটি উজ্দ্লরদ্ধ কাল-সাগরে ভুবিল। স্প্রসিদ্ধ 
অনৃতবাজার পত্রিকার জন্মদাতা কর্মাবীর শিশিরকুমার ঘোষ এই মাসের বড়বিংশ- 
দিবসে মলবাসরে ইহ-সংসার পরিত্যাগ করি গিয়াছেন! এই স্নামগরসিদ্ 
কুলোজ্ঘল কর্মবীরের দ্বার! দেশের অনেক বিষয়ে বহুবিধ উপকার সাধিত হই 
স্কাছে। সমাচার পত্রে অধিকার গ্রহণ করি্জা তিনি প্রধানতঃ সামাজিক উন্নতি- 
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বিধানের চেষ্টা করেন, রাঁপার প্র্জয় গষ্তীবন্থীপনের প্রয়ান পান, দেশীয় লোর্কের 
স্থবিধাজনক কোন আইনের পগুলিপি ব্যবস্থাপক সভীয় উপস্থিত হইলে, স্তায়ান্থ- 
গত যুক্তিগ্রদর্শন করিস শিশিরকুমীর তাহার দৃঢপ্রতিবাদ করিতেন, এতদ্দেশের 
রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম কত্রধর রাজনীতিজ্ঞ শিশিরকুমার । যাহাতে দেশের 
লোকের হিত হয়, কার়মনোবাক্যে তিনি তদ্বিষরের পন্থা আঁবিষীর করিয়াছেন । 

১২৪২ বঙ্গান্দে জেলা যশোহরের অস্তঃপাঁতি মাণুরা, নামক ক্ষুদ্রগ্রীমে শিশির- 
কুমার জন্পগ্রহণ করিয়াছিলেন। ( যশোহরে মীগুরা নামে যে সুবিস্তৃত মহকুম! 
আছে, সে স্থান নহে, শিশিরকুমীরের জন্মস্থান অপ্রসিদ্ধ ক্রগ্রাম মাগুরা । ) সেই 
মাগুরায় একটি বাজার বসিয়াছিল, সত্রাত্ক শিশিরকুমীর সেই বাজারের নাম 
দিয়াছিলেন “অমৃতবাঁজার” ৷ কেননা, তাঁহাদের পুণ্যবতী জননীর নাম ছিল, 
অসৃতমরী, অতএব মাতৃনামেই বাজারের নামকরণ। ক্রমে প্রস্থান এতদূর 
প্রসিদ্ধিলাত করে যে, মাগুরা গ্রামের নাম বিলুপ্ত হইঝ্জ৷ সেই গ্রামের নাম হই" 
স্সাছে অযৃতবাঁজার ! 

শিশিরকুমীরের পিতা হরিনীরায়ণ ঘোঁষ মহাশয়ের পীঁচ পুত্র ৮-ব্সন্তকুমার, 
হেমস্তকুমার, শিশিরকুমার, মতিলীল এবং গোলাপলাল। প্রকাশ হইল, শিশির- 
কুমাৰ তৃতীয়। বাল্যাবস্থায় বিদ্যালয়ে শিশিরকুমীরের যথোচিত শিক্ষালাভ হয় 
নাই, স্বীয় প্রতিভা প্রভায়, গা অধ্যবসারবলে এবং তীক্ষ বুদ্ধিপ্রতাবে তিনি 
স্বকীয় চেষ্টায় বিবিধ ভাষাএ উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন । 

হিন্দপেটা রুট ও মিবারপত্েপ্রবন্ধাদি লিখিয়া তিনি বুঝিয়াঁছিলেন, দেশের উপকার 

সাধনকারে সংঘাদপত্রই মূল যন্ত্র, এই ধারণায় তিনি স্বগ্রামে একখানি সংবাদপত্র 
প্রগার করিতে কৃতসংকল্প হন, একান্ত যত্বে ও বহু চেষ্টার তিনি একখানি বাঙ্গাল! 
সাপ্তাহিক সংবাঁদ-পত্রিক। প্রকীশ করিয়া সেই সংকল্প সিদ্ধ করেন, পত্রিকার নাঁম 
হয়, “শমূতবাজার পত্রিকা” দুস্থ পল্লীগ্রামে সংবাদপত্র পরিচালন বড়ই দুরূহ 
ব্যাপার,, বিশেষতঃ তখন তাঁহার অর্থাভাব, সুৃতরাং*একটি কাষ্ঠের প্রেস এবং 
এবং কতকগুলি পুরাতন অক্ষর সংগ্রহ করিয়া, প্রথমে তিনি কার্ধ্য আরস্ত করিয়া 
ছিলেন; পনীগ্রামে কম্পৌজিটার পাঁওয়া যায় না, প্রেসম্যান পাওয়া যায় না, 
বিভ্রাট। শিশিরকুদার একবার কলিকাতায় আসিয়া! প্রেস পরিচীলনের প্রণালী 
দেখিক শুনিয়া কতক কতক শিক্ষা করিয়া যান, ভ্রাত্গণকেও শিক্ষা দেন, আপ- 
২2 ভাপনারই ইম্পোজ করিতেন, আপনারাই প্রেসে 


১৮শ বর্ষ স্বর্গীয় শিশিরকুমার যোষ। . গু 


কাধি দিতেন, আপনারাই ছাপিতেন। কালির অভাব হইলে আপনারাই কালি 
প্রস্তুত করিয়া লইতেন। প্রীরস্তেই শিশিরকুমারের এত ক্ষমতা জন্মিয়াছিল, যে, 
কাঁপি না লিখিয়া, স্বহস্তে ইঞ্টিক ধরিয়া নিজের মনের ভাবগুলি নিজেই অক্ষরে ২ 
সাজাইতেন, ফর্ণা প্রস্তুত হইলে তাহাই প্রেসে ঢালিয়া দিতেন, এক বৎসর ধ্ররূপ 
চপিয়াছিল, শতাধিক গ্রাহকও হইয়াছিল, অমূতবাঁজার-পত্রিকা পাঠ করিয়া 
গ্রাহকেরা ধন্ত ধন্য করিতেন, অল্পদিন মধ্যেই চতুদ্দিকে পত্রিকার প্রশংসা, প্রসার 
ও প্রতিপত্তি কীন্ভিত হইয়াছিল, তাহার পর কলিকাতা! আগমন। এখানেও পুর্ব 
গ্রণালিতে পত্রিকা! প্রচার হইতে থাকে ; ক্রমশই সুখ্যাতির বহুল প্রচার 1 
বঙ্গের তদানীন্তন কোন কোন সম্প্রদায় অমৃতবাজার পত্রিকাকে স্ুনয়নে দেখিতেন 
না, জনকতক ব্যক্তি বিপক্চও হইয়াছিলেন। ইহা! সত্বেও দেশীয় সমাজে অমৃত- 
বাজার-পত্ধিকীর পসার প্রতিপত্তিবৃদ্ধি হইয়াছিল ) সেই সময় শিশিরকুমার একটি 
হেওুপ্রেস এবং কতকগুলি নূতন অক্ষর ক্রুয় করিয়া সুচারুরূপে কাম্য নির্বাহ 
করিয়াছিলেন। 
১৮৭৮ থুষ্টাৰে তখনকার গবর্ণর জেনারেল লর্ড লিটন বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের 
. মুখ বন্ধ করিবার আইনেরএক পাওলিপি উপস্থাপিত করেন, বহু প্রতিবাদ স্বত্বেও 
১৮৭৯ অব্যে সেই আইন বিধিবদ্ধ হয়। কর্ম্বীর শিশিরকুমার সেই সংবাদ 
প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে কিছু উদ্দিশ্ন হন ; বাবু মতিলাঁল ঘোষ ব্যবস্থাপক সভা হইতে 
সত্যতত্ব জ্ঞাত হইয়া ভ্রানবদনে ভ্রাতাকে আসিয়া! বলেন, প্দাদা'! পত্রিকাঁখান্সি 
বুঝি যায় 1 
পত্রিকাথানি গেনু নাঁ। সেই সপ্তাহের বাঙ্গালা-পত্রিকা কম্পোজ হইস্া- 
ছিল.-.-প্রত্যুৎপন্নমতি শিশিরকুমার একরাত্রির মধ্যে সেই বাঙ্গালা ম্যাটার 
ইংরার্জীতে অন্ুবাদ করিয়া পর সপ্তাহেই ইংরাজী-পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। তত 
শীঘ্র পত্রিকার রূপান্তর দেখিয়া সহরের সকল লোকেই চমত্রুত হইয়াছিল। 
সেই সময় হইতে অমৃতবাজার পত্রিকাদ্ধারা দেশের কত উপকার সাধিত হইয়াছে, 
সাধারণে তাহা অবগত আছেন ১ সদাশয় লেফ 'টেনাান্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল 
পত্িকাপাঠে প্রীত হই! শিশিরকুমারকে বেলভেডিয়ারে আমন্ত্রণ করেন। শিশির 
কুমার কয়েকবার বেলভেডিয়ারে গমন করিয়া সদালাপে ও বাঁক্যকৌশলে তাহার 
মনোরঞুন করিয়াছিলেন, কয়েকটি গুরুতর নিষয়ে সার রিচার্ড উদারভাবে কাহার 
অনুরোধ পাল প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। 





৪৮ জন্মভূমি 1. ৯ম সংখ্র। 


2০০১ 
তাহার পর অন্ৃতবাঁজার পত্রিকা দৈনিক হয়, দৈনিকের প্রচার হইলে সার্তী- 
হিক সংস্করণ বন্ধ হয় নাই। 'অমৃতবাঁজার পত্রিকা ইংরাজী হইল, মহিমান্বিত লর্ড 
রিপণ আসিয়! লর্ড নিটনের পূর্কোস্ত আইন রদ করিয়া দিলেন। শিশিরকুমার 
একখানি বাঙ্গালা পত্রিকা প্রকাঁশের প্রয়োজন বুঝিলেন, সেই প্রয়োজনে বি্ুপতিয়া 
পত্রিকার জন্ম। এখন ঝিসুপ্রিক়্ার সহিত যোগ হইয়াছে, আনন্দবাজার পন্রিক1.1 
এই ছুই পত্রিকার অতিরিক্ত শিশিরকুমারের একথানি ইংরাজী মাসিকপত্রিক - 


আছে, সেই পত্রিকার নাম 301175551 )185517৩ 
এই সকল গুরুতর কা্ধ্য নির্বাহ করিয়া কম্নবীর শিশিরকুমার বৈষয়িক 


ব্যাপারে ক্লান্ত হইয়। পড়েন, ১২৯৯সালে_সেই কর্বীর ধন্দবীর হইয়া দেখ! দেনঃ 
মহাপ্রভু গৌরাঙপ্রেমে তাহার মতি হয়। অনুজ মতিলাল ঘোষের প্রতি অমৃত- 
বাজার পত্রিকার ভার অর্পণ করিয়া তিনি বিষয়কর্ম্ে বিরত হন। বিষয়-বৈরাগ্য 
জন্মিল-_কিস্ত সাহিত্যসেবা পরিত্যক্ত হইল না। চৈতন্য ভক্তিতে জাগরিত হইয়৷ 
তিনি 'মিয়নিমাই চরিত, কালাঁটাদগীতা, ও নরোতিম ঠাকুর গ্রতৃতি কয়েকখানি 
গ্রন্থ রচনা করেন । "অমিয় শব্দটি যদিও গন্ে প্রযুক্ত হওয়! :ঠিক নহে. কিন্ত 
অমিয় নিমাই চরিত খানি উপাদেয় গ্রস্থ। চৈতন্তচরিত্রে যে কতকগুলি অলো- 
কিক রহস্ত লিপিবদ্ধ আছে, এখনকার রুচি অনুসারে সেই অংশগুলি কাটিয়া! 
ছাঁটিগা রিকাইন করিবার ইচ্ছা এই নবীনভক্তের মনে উদয় হয় নাই, বৈষ্ণবকবি 
বিরচিত চৈতন্ত-চক্রিতামৃতে, চৈতন্ত-ভাগবতে ও চৈতন্তমঙ্গলে যেমন যেমন ধর্ণন 


আছে, নিমাই চরিতে শিশিরঝুমার অবিকল তাঁহাই বজায় রাখিয়াছেন। নিমাই 
চরিত পাঠ করিয়া হরিপ্রেমপিপাসী ভক্তবৃন্দের চিত্ত বিগলিত হইয়াছে । সাধারণ 


, বৈষ্ণবেরা মহাপ্রভু প্রচারিত পবিত্র ধন্মকে যেন্ধপে বিকা রগ্রস্ত করিয়া ঘুলিয়াছে, 
ভক্তবীর শিশিরকুমার সেই বিকারের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, হরিনামসঈ্বী- 
তন তীহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছিল; আমর! শুনিয়াছি, মৃদ্, এস্রাজ 
সেতার প্রভৃতি বাগ্যন্ত্র বাদনে ও কণ্ঠসংগীতে শিশিরকুমার়ের বিশেষ নৈপুণ্য 
ছিল, কঠসঙ্গীতে নৈপুণ্যের পরিচয় তাভার সন্বীর্ডনে প্রকাশ পাইয়াছিল। 
নদীয় জেলীর চুর্ণী নদীর তীরস্থ হীসখালিগ্রামে গমন করিয়া! তিনি গৌরাঙ্গ 
সাধনে ও হ্রিনামসন্কীর্তনে তৎপর হইয়াছিলেন। ইদানীং তাহাকে প্রায়ই অর্ধ 
নিমীলিতনেত্রে তদ্গত চিত্তে ধ্যান নিমগ্ন দেখা যাইত। 
. সেই বাজনীতিড বিষরী পুরু জীবনের শেষ বস্থায় ধর্মজীব্ন লাভ করিয়া 


১৮শবর্ধ। শ্বগায় শিশিয়কুষার ঘোঁষ। ৩৪৯ 


৭ঠ বৎসর বয়সে যোগ্যধামে প্রস্থান করিয়াছেন। তাহার ছুইটি সহোদর, তিনটি 
পুত্র, ছুইটি কন্তা ও কয়েকটি ভ্রাতুপ্ুত্র বর্তমান । বাব্‌ মতিলাল খোঁষের প্রতি 
অমৃতবাজার পত্রিক। পরিচালনে পুর্ণভার এবং তীয় জ্রেপুজ পীযুষকান্তি ঘোষ 
মহাশয়ের উপর 9181৮0%1 8155507০ সম্পাদনের ভার অর্পিত হইছে । বাবু 
মতিলাল ঘোষ কয়েক বংসরাবধি বিশেষ যোগ্যতার সহিত অমৃতবাজার পত্রিকা! 
সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন, তাহার দ্বারা শিশিরকুমারের সুনাম সুরক্ষিত হই- 
তেছে ও হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শ্রীহরিচরণে শিশিরকুসারের আত্মার 
অক্ষযশাসত্তি আমরা! কাঁমন! করিতেছি। 


বন্দাবনের উড়ে পাখী। 
লেখক-_রায়গুণাকর শযুক্ত ধর্মমদাস রায় ! 


বৃন্দাবন, বৃন্দাবন. মধুরৃন্দাবন, ' ' 
বাল্য হ'তে এ তাবত করি যে শ্রবণ। 
কথকের মুখে শুনি লীলাগুণগান, 
ফুটিত দয় যেন প্রেমের বাগান। 
কালিয়-দমন যাত্রা দুতি অভিনয়, 
যাহে জোগাইত মনে কাহুর প্রণয় 
না জানি কি সংস্কারে অনুমানে মন, 
দেখাইত বৃন্দাবন হয় যে কেমন। 
বৃন্দাবন চিত্রখানি মনে মনে ত্াকি, _ 
বিরলেতে দেখি তোরে মানসের আখি । 
অপ্রাকৃত তরুলতা স্বণৃবণময়, 


৩৫০, “জন্মভূমি 1 পু ঈম সংখ্যা 


2 ০০ লিমিট 

কদন্ব তমাল শোতে যমুনার কূলে, 
রাধাশ্তাম গুণগায় গোঁপ গোপীকুলে + 
গাঁভীগণ বিচরিছে যমন! কিনারে, 
রাখাল পাঁচনী লয়ে ফিরাইতে নারে । 
হেনকালে কানু মুখে বেণু যে বাজায় । 
বেণু শুনি গাভীগণ উর্ধমুখে যাঁয়। 

কি গুণ কাশরী ধরে নাহি আছে জানা, 
যমুনা বীশরি রবে বহিছ্ছে উজান! । 

সে রঙ্গে তরন্ন অঙ্গ উঠিছে কীপিয়া, 
অনুরাগে কুল ভাঙ্গে ঝাপিয়া ঝাঁপিয়া। 
যমুনার কুলভাঙ্গ! দেখি মনে লয়, 
কষ্ণগ্রেমে কুল মান সব হয় লয়। 
যমুনার ঘাঁটে ঘাটে ফিরিতেছি যত, 

মনে হয় বুন্দাবনে সকলে সংযত । 

প্রেম ছাড়া বুন্দাবনে কিছুঃনাহি আর, 
সকলের হৃর্দে বহে.প্রেমের জোয়ার । 
তমাল তরুর শাখে বদি সারি সারি, 
রাধাগ্তাম লীলা গায় সুখে শুকসারি । 
শুক আছে বুন্দাবনে অসুখ তো নাই, 
তাই শুক স্থুথে ডাকে কানাই কানাই ! 
কানাই গুথের মূল সংসারের সার, 
শারী তাহে বাঁড়াইছে প্রেমের পসার। 
শুক বলে শ্যাম জয় শারী বলে রাই, । 
যুগলে যুগল হেরে বাসন পুরাই ” 
ময়ূর ময়ূরী নাচে শ্তাম দরশনে, 

ধহিছে মলয় শ্তাম-অঙ্গ-পরশনে । 
কুষ্ণপ্রেমে নাচে সব:হরিণ,হরিণী, 


১৯ বর্ষ। নাবনের উড়ো পাখী । ৬১ 
১ ৫ 

এইরূপ মনৈ হ'ত বুন্দীবন ভাব, 
দৌঁখিতে বাসনা হ'ল, ব্রজের শ্বভাব। 
কল্পনায় যে স্বন্দর বৃন্দাবন রূপ, 
নাঠজানি কি ভাব হবে দেখিলে স্বরূপ ৷ 
দ্বাপরে হয়েছে লীলা:এবে ঘোর কলি, 
আসল রয়েছে ঢাকা নকল সকলি। * 
নাম আছে বটে কিন্তু কই বৃন্দাবন, 
বনশৃষ্ঠ এবে দেখি বিলাস ভবন) 
কোথা সেই মনোহর নিকুঞ্জকানন, 
কৰি করেছেন কাব্যে যাহার বর্ণন। 
বর্ণনা শুনিলে হই মনপ্রাণ হারা, 
কোথ! সেই বন বল কোথায় তাহারা । 
প্রেমে গড়া প্রেমে মাঁথ। শুনি বৃন্াবন, 
এখন শব্যাপূর্ণ সকল ভবন। 
দেখিবারে আসিলাম যেই বুন্দাবন, 
থে বনের নাম:শুনি-জুড়াত জীবন ! 
এখম তথায়: আসিরুশাস্তি নাছি পহি, 
তরস! এখন মাত্র রাধার কপাই। 
কোথ! রাধা কৃপাময়ী শান্তি দেও মনে, 
রাধার কপার দেখি শ্রীরাধারমণে। 
প্রেমহীন এ পাষণ্ড অর্থ-স্বার্থপর, 
কেমনে: দেখিবে ধামে হরি পরাৎপর । 
এইরূপ চিন্তা লয়ে হারাইয়া জ্ঞানে, 
শ্রমিতে ভ্রমিতে যাই শেঠের বাগানে । 
দেখিলাম তথা খহ বৃক্ষলতা রয়, 
সে শোভীয় বিলাসীর মন যে হরয়? 
অকালে ফুটেছে ফুল পলিবিতা' লতা, 

₹১ জড়িতা তরুর সনে কি.শোভ! বল তা 





-নজন্মভূমি-&:. ১মল্হখ্য। 
বর্ণিব কেমনে?বণ হয় একানন, 
নিকুঞ্জ ;সমান বটে দেখি এ কানন ১ 
দেখিতে দেখিতে রব্চ্যান অস্তাচল, 
বাসায় ফিরিতে হবে হৃদয় চঞ্চল-। 
হেনকালে দিবাশেষে বিশ্রামের আশে, 


- ঝাঁকে ঝাকে পাখীগুলি নীরে ফিরে আসে। 


বাসার বাহিরে বসি করে কৃষ্ণনাম, 
বৃন্দাবন নিবাসের এই পরিণাম । 
পোষাপাখী নহে তারা পিঞ্জরেতে বাধা, 
স্বেচ্ছায় উড়িয়ে যায় নাহি পায় বাধ! । 
রাধাকুষ্ণ, রাধা কৃ, মুখে বুলি বলে, 
উড়োপাখী বুলি বলে কার শিক্ষাবলে। 
সব ধাঁধা দুরে গেল আধার হরিল, 
বৃন্দাবন-প্রেমীনন্দে হুদ ভ্গিল, 
অবিরাম উড়ে উড়ে এই বৃন্দাবনে, 
রাধাকষ্ণ নাম পাখী শুনিছে শ্রবণে! 
গুনিয়া শিখেছে পাখী এই কুষ্ণনাম, 
উড়োপাখী তোরে আমি করি যে প্রণাম। 

বুন্দাবনে উড়োপাথী শিখাইলি মোরে , 
সৎ সঙ্গে সাধুভাব পায় যে পামরে। 


আছে সেই বৃন্দাবন আবরণে ঢাকা, 
সাধন কেবল কৃষ্ছে প্রাণভরে ডাকা । 


আবরণ দুরে যাঁবে হইবে প্রকাশ, 
নীরদ বিলয়ে যেন নির্ধ্ল আকাশ ।, 
কুষ্ণনাম শিখে পরী বৃন্দাবন বালে, 
সাধে কিরে বৃন্দাবন ধবে ভালবাসে । 
উড়োপাখী উড়ে নাহি যায় অন্ঠ স্থান, 
ক্কষ্ণ বলে বৃন্দাবনে করে অবস্থান! 


টে 


১৮শ বর্ষ । বৃন্দাবনের-উক্কো পাখী । এ 


এ কৃ্দাবনে স্থান গাও প্রেমময়ী রাধে, 
প্রেমহীন ধর্মদাষ তোমায় আরাধে । 


ক 


জ্বন্কুহলশ জ্ুহল্যাল্জ্রী। 


লেখ ক-_্ীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি এল, 
সপ্তম পরিচ্ছেদ। 
মাখনলালের উমেদারী | 
বকুলকুমারীর সহিত বিবাহের পর মাখনলাল মধ্যে মধ্যে এক একদিন অপ-. 
যাকে পাড়ার ছু'একজন তন্রলোকের বাটীতে বেড়াইতে যাইতেন, কয়েকটা প্রতি. 
বাসীর সহিত তাহার মিলনও হইযািল। সন্ধ্যার পরেও এক একদিন তিনি 
ফাঁহারো কাহারে বাটাতে ছ'এক ঘণ্টা বসিয়া, তাস থেলিতেন, গল্প করিতেন, 
বৈঠক বিশেষে তামাকও খাইতেন , সুবিধা হইলে নেশার উচ্চ অঙ্গটও বাকী 
থাকিত না। 3 
এক এক নময়ে অভাবনীয়রূপে এক একটা ঘটনার চমৎকার সম্মিলন হয়। 
ঘে পাড়ার গৌরী প্রসাদ দত্তের বাটী, রামজীবন ঘোষ নামে একজন উকীল সেই 
পাঁড়াতেই বাটা ক্রয় করিয়া বাস করিতেছিলেন? অতি নিকটে নয, ১,1১২ খানি 
বাড়ী অস্তর। একটা বন্ধুর সহিত মাখনলাল একদিন সন্ধ্যার পর সেই বাড়ীতে 
উপস্থিত হন। সে দিন রবিবার ছিল, রামজীবন বাবু নিশ্চিন্ত ছিলেন, অন্যুদ 
'একঘপ্টাকাঁল তিনি তাহাদের সহিত আলাপ করেন। মাখনলালের বন্ধুটী হাই- 
কোর্টে চাকুরী করিতেন। রামজীবনবাবু তাহাকে ভালরূপে চিনিতেন। কথায় 
রামজীবন বাবু তাহাকে গাখনলালের পরিচয় গিজ্তাসা করিলেন, সংক্ষেপে পরি- 
চয় পাইলেন, গৌরীপ্রসাদ দত্তের জামাতা! | গৌরী প্রসাদ দের নামও রামজীবন 
বাবুর জানা ছিল, তাহার জামাতা বলিয়া তিনি মাখনলালকে সম্ভবমত আদর যন 
করিলে | সেই পরিচয় ভিন্ন বাশিষ পরিচয় দে বার কিচউ ১১৩ 7৩১২ 











৩৫3. জদ্মভূমি 1. ৯ম সংখ্যা । 








পরে বাবুকে নমগ্কার করিয়া! উভন বন্ধুতে উঠিয়া আসিলেন। মাধনলাল দেখিতে 
দিব্য ুতী, ব্যবহারেও 'শিষ্ট শান্ত, বিদায়ের সময় রামজীবন বাবু তাহাকে বিয়া 
দিলেন, অবকাশ পাইলে আমার সহিত এক একবার দেখা করিও? ₹ 
আমন্ত্রণট নাখনলালের শ্লাঘনীয় বৌধ হইল । চ্চদবধি প্রতি রষিবাঁরে বৈকালে 
তিনি একাকী রামজীবন বাবুর বাটাতে গতিবিধি আরম্ভ করিলেন, বেশ আদর . 
ষন্র পান, বাবুর মিষ্টালাগে তুষ্ট হন, অন্থুরুদ্ধ হইন্না এক একদিন সেখানে জলযোগ 
করেন, সর্বপ্রকারে আঁপযাইত হইয়। আসেন। 
কয়েক রধিবারের পর একদিন অন্ান্ত কথা প্রসঙ্গে মাখনলীলকে সম্দোধন 
করিয়া রামজীবনবাবু বলিলেন, পশুনিক়াছি, তুমি গৌরী প্রপাদবাবুর জামীতা, সেই 
পরিচর ভিন্ন আর কিছুই আমি জানিতে পারি নাই, তোমার প্রঙ্কত পরিচয় কি? 
নিবাস কোথাক্স ? তোমার পিতার নাম কি?” 
মাথনলাল পিতা, পিতামহের নাম জানিতেন, পৈতৃক নিবাপ কোথায়, তাহা 
তাহার জানা ছিল না, তিনি বারাঁসতে মাতুলালয়ে গ্রতিপালিত হইয়াছিলেন । 
রামজীবন বাবুর প্রশ্নে তিনি পিতার নাম বলিপেন, পিতামহের নাম বলিলেন, 
নিবাস বগিলেন বাঁরাসত। 
আমরা ইতিপূর্বে মীখনলালের বিশেষ পরিচয় দিবার অবসর পাই নাই, মাখন 
লাল নিজের বিশেষ পরিচয় জানেন না, আমরা এইস্থলে তাহার পরিচয় দিয়া 
দিব। ূ 
বারাসতের নিকটস্থ একখানি গ্রামে মাখনলালের মাঁতামহাশ্রম $ মাতীমহের 
নাম ছিল, অস্বিকাচরণ ঘোষ, তাহার একটা কণ্া ছিল, নাম বিশ্বময়ী। কুলীন 
ব্রাঙ্গণের কন্তারা যেমন সচরাচর শ্বশুরালয় দেখিতে পান না, বিশ্বমরীর ভাগ্যে 
সেইরূপ ঘটিয়াছিল, কুলীন কায়স্থের কন্া কুলীন কায়স্থপাত্রেই সমর্পিত হইয়া 
ছিল, পাত্রের নাম বংশীধর মিত্র| সেই বংশীধর এই) মাখনলালের জন্মদাতা 
" পিত!। তাহার পৈতৃক বাসস্থান ছিল নদীয়া জেলার অন্তর্গত চাকদহের নিষ্ষট- 
বর্তী একখানি গপ্গ্রীমে। বিশ্ববীকে বিবাহ করিয়া অবধি ঘংশীধর স্বশুরা- 
জয়েই বাস করিতেন। পৈতৃক ভদ্রাসনে আপন * পরিবার: কেহই ছিল না, 
বংশীধর সুতরাং সেখানকাষ্ঈ বাস পরিভাঃগ করিয়াছিলেন" । মাখনলালের জন্মের 
দুই বর পরে তিনি হঠাৎ নিরদেশ হল ; কেহ কেহ বলে, সন্ন্যাসী হইয়া 
গিয়াছেন, কেহ কেহ বলে, জলে ভুবিয়া মরিয়াছেন। যাহা হউক, তদবধি 


১৮শ বর্ষ। কুলফুষাঁরী |. তত 


বংশীধরের আর উদ্দেশ হয় নাই 1 ছুই বংসরেক্র শিশু মাখনলাল পিতাক্ষে 
দেখিয্াছিন, কিন্তু মনে নাই । অক্ষিকাচরপ ঘোষের দুইটা পু হিল, তাহারা, 
তগিনীকে ও ভাগিনেয়টকে প্রতিপালন করিত, তাহাদের তেমন বি্ক আপর. ৃ 
ছিল না, সুতরাং মাখনলানকে রীতিমত লেখাপড়া, শিখাইভে. পারেন মাই). 
পিত! ঘরজামাই ছিলেন, পিতার নামে মাঁথনলালের পরিচয় হয় নাই। 'মুকের' , 
দৌহিত্র অমুকের ভাগিনেয়, এইমাত্র পরিচয়। মাতার নাম বিশ্বময়ী। অতএব, 
ইতর ভদ্্রঘরের স্ত্রীলোকের! মাখনলালকে দিশীর বেট বিশীর বেট বলিয়া 
পরিচয় দিত। মাত়ৃনামেই পরিচন্ন । 
পাঠক মহাশয়েরা হক তো৷ এরূপ পরিচয় শুনিয়া হান্ত করিতে পারেন, ফেই 
কেহ হয়তো ক্ু্নও হইতে পারেন, কিন্তু এ প্রথাটা তাদৃশ দৌষাবহ্সছে।, আমা- 
দের ধর্মগ্রস্থের অনেক স্থলে মাতৃপরিচয়ে পুত্রের পরিচয়ের উল্লেখ আছে রাম-' 
চন্্রকে কৌশল্যানন্দন, লক্ণকে. সৌনিত্রী অথবা. হুমিত্রাননম, যুখিরিরা্ছি 
ত্রিপাওবকে কোস্তে্ অথবা কুস্তীনন্দন, বলরামকে রোহিবীনন্দন, চৈতন্তদেবকেঃ 
শচীনন্দন, শ্রীকুষ্ণকে দেবকীননান ইত্যাদি সঙ্বোধনে গৌরব দাঁন করা হইয়াছে) 
পশ্ুপক্ষীর মধ্যেও এরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয়; হ্গ্নানকে অঞ্জনানন্দন ও গরুড়কে 
বিনতাননদন বলে। দেবতারা অদ্দিতিনন্দন ও দৈত্যের1 দিতিনদন নামে অভি- 
হিত। এরপ দৃষ্টান্ত স্থলে মাথনলালকে বিশীর বেটা! বলাতে অগোরব হয় না.। 
ম্যালেরিয়া বিষে বারাসত যখন ছারা হয়, সেই সময় মাখনলালের মাতুল-: 
কুনদ নির্শল হইয়া যাঁর & মাখনলাল নিরুপায় হইয় কলিকাতায় আইসেন, ঘটনা. 
গতিকে পৌরীবাবুর সহিত তীহার সাক্ষাঞ্চ হয়৷ 
লে সব কথা থাকুক, আর একটা কথা বলা আবশ্তক, পিতার নাম বংশা- 
ধর মি্ত। মাতামহের নাম অশ্িকাচরণ ধোষ। হঠাৎ রামজীবনবাবুক্ধ একটা 
পুর্বকথা মনে পড়িল । রংশীধর মিত্র ব্রাসতের অদ্বিকাচরণ ঘোষের কন্তাকে 
বিবাহ করিয়াছিলেন । বংশীধরের নিবাঁস মাথনলাল বলিতে পারিলেন না, কিন্ত 
রামজীবন বাবু বুঝিয়া লইলেন, সবে বংশীধর মিত্র রামজীবন বাবুর মাতুলপুত্ 
তাহারই পুত্র এই মাথনল!ল, অতএব সেই সম্পর্কে মাথনলাল সাহার ্রাহুণ্ুত্র । 
শারীরিক নৌন্দরয্য এবং শিষ্ট ব্যবহার- দর্শনে মাখনলালের বয়স, রূপ ও 
সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে আপন বাটীতে স্থান দিয়া রাখেন, ,তাহার পর ষাহা হইয়ান্ছে, 
পাঠক অহাশব জানেন । 


0 জন্মভূমি । ৯ম সংখ্যা! 


রামজীবন বাবুর পূরিচয় শুনিলেন। মাখনলালের প্রতি পূর্বেই তাহার জেহের 
সঞ্চার হইয়াছিল, সম্পর্ত নির্ণীত হওয়াতে সেইদিন অবধি সেই ন্নেহ আরো 
বদ্ধিত হইল। সম্পর্কটি তিনি মাখনলালকে শুনাইয়! দিলেন, যাখনলাল তাহার 
চরণে প্রণিপাত করিলেন; আশীর্বাদ করিঙ্কা রাঁমজীবনবাবু বণিলেন, "প্রতিদিন 
তুমি একবার করিয়! আমাকে দেখ! দিও) যদ্দি ইচ্ছা কর, আমার বাড়ীতেই 
ছুমি থাকিতে--”বলিতে বলিতে একটু থামিয়া, সহসা! জিজ্ঞঃন] ককিলেন, "কলি- 
কাতাক়্ তুমি থাক কোথা ?% 
কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া মাখনলাল উত্তর করিলেন, এরর বাবুর 

কস্তাকে আমি বিবাহ করিয়াছি, ত্টাহারি বাটীতে আমি থাকি”. 

একটু যেন শিহরিয়া রামজীবন বাবু বলিলেন, “বশর বাড়ীতেই বাস কর 1,» 

মাখনলাল কিরক্ষণ নিকুভ্তর | কথায় কথার উঠিল, কোবগরে প্রথম বিবাহ, 
তাহার পরেই এই দ্বিতীয়.বিব্যহ। রামগীবন বাবু বুঝিলেন আদ্থরস। ইতিপূর্বে 
থে কথাটা তাহার ও্টাগ্রে আসিয়াছিল, চিন্তাঘুক্ত হইয়! তাহা আর সমাপ্ত করি- 
লেন না। বলিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, “আমার বাঁটীতে থাকিতে পার, ফিস্তু আগ্চ- 
রসের, ভাঁব ম্মরণ হওয়াতে সে কথাটি তিনি আর ফুটিপেন না” 

আর কিন্ৎক্ষণ থাকিয়! মাথনলান বিদায় হইলেন। যে সময়ের কথা, সে সময় 
বকুলকুমারীর দাস্তিকত| ততদূর বাড়িয়া উঠে নাই। সংসারে মাখনলালের 
লানাটা কিছু কম ছিপ, খরজামাই থাকিয়া তিনি তখন বিশেষ কষ্ট অন্কুভব 
করেন নাই 3 রামজীবন বাবুর সন্গেহ অন্থরোধে মাখনলে নিত্য নিত্য সন্ধার 
পর তাহার বৈঠকথানায় যান, নানাপ্রকার সহুপদেশ শ্রবণ করেন, বিদায়ের অগ্রে 
সেইখানে জলঘোগ করাও হয়। বাবুর হ্রেহ সমভাব, দিন দিন বরং বেনী । 

ক্রমে ক্রমে বকুলকুমারীর উগ্রমূর্তি। মাথনলালের অন্দরে নিত্য প্রবেশ 
নিষেধ, মাখনলাল বৈটকখান। বাসী । এই ভাবে থাকিতে থাকিতে তাহার মনে 
ধিকার জন্মিল, স্ত্রীর অন্লদাস চইয়! -থাঁকা বিড়ম্বনা জ্ঞান হইল, বিরাগভাজন 
হইরা হাততৌলা যৎকিঞ্িং মাসভারা গ্রহণ আর তাহার ভাল. লাগিল না. সময়ে 
সময়ে তিনি চাকরীর চেষ্টার বাহির হইতে লাঁগিলেন। নানাশ্থানে উমেদারী 
করেনঃ কোথাও আর চাক্রী যোটে না। কিরূপেই, বা জু্িবে ?$লেখাপড়া 
দানা অতি কম। মাতুলালয়ের নিকটস্ত একটি এপ্টান্স স্থলে চতুর্থ শ্রেণী পর্যাস্ত 


০8:24 ০১৬০৪১০১১১০, ২০ টা 





১৮শ বর্ষ। ফরুলকুমারী খ ৩৫৭ 


কিছুই হয় নাই, হীতের ইংরাজী লেখাও কাধ্যালয়ে অচল, কাজেকাতজেই যেখানে 
যেখানে চেষ্টা, সেই সেই স্থানে তাহাকে হতাশ হইতে হইল।' শেষ ভরসা রাষ- 
জীবন বাবু। কি কথা বলিকা তাহার কাছে উমেদারী করিবেন, মাথনলাল অহ- 
রহ ভাবেন, কিছুই স্থির করিতে পারে ন না । মুস্কিলে আসান । মাখনলালকে 
সে কথা গুলিতে হইল না, রামজীবন বাবু নিজেই একদিন তাহাকে বলিলেন, 
শনিফম্া হইয়া বসিয়া থাক) বড়দোষ, নিশ্শ্মা হইয়। নিত্য নিত্য হবপ্তরবাড়ীতে অল্প" 
গ্রহণ করা বড়ই ল্জার কথা; তুমি কোন কাজকশ্মে নিযুক্ত হও। লেখাপড়া 
কত দূর শিক্ষা হইয়াছে £৮ | 
লঙ্জাকে মাথায় রাখিয়া মাখনলাল মৃছ্ত্বরে নিজের বিছ্বাসাধ্যের পরিচয় 

দিলেন। গ্ভীরবদনে রাঁমজীবন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “হাতের লেখা কেমন 1” 

একটা আফিসে কম্ম পাইবার জন্য মাখনলাল একখানা দরখাস্ত লিখিয়া- 
ছিলেন, দরখাস্তখানা তাহীর পকেইটই ছিল, বাহির করিয়! দেখাইলেন। 
*না, এ লেখা চলিবে না। তুমি এক কাজ কর, ঘরে বসিয়া হাত পাকাও,আমি 
তোমাঁকে একট! কাজ যোগাড় করিয়া দিব ।” 

ছসস মাসে মাখনলাল অধিক পরিশ্রম করিয়া এক রকম হ্তাক্ষর দাড় করাই- 
লেন, একখানি লেখা কাগজ আনিয়া বাবুকে দেখাইলেন। সেই লেখা দেখিয়া 
বাবু বলিলেন, “হা, কতকটা দোরস্ত হইয়াছে. কল্য তুমি আমার সঙ্গে আদালতে 
যাইও, আমি তোমাকে একজন উকিলের কাছে বলিয়া দিব 1 

তাহাই হইল। একজন এটগ্রির আফিলে মাথনলাল নকল নবিলী চাক্রী 
পাইলেন। রামজীবন বাবুর অনুরোধে মাসিক বেতন ২০২ কুড়িটাক1। 





তেখেম্সাজ্স 1 
লেখক _সঙ্গীতানার্য্য প্রীহুক্ত, দেবকণঠ বাগডী ॥ 


সম্তান-সংহিতাকার জনক ঠাকুর । 
কিন্তু তার টাকাবর গণক ঠাকুর ॥ 





কে বলেরে ফুলশর কামের ধুকে ! 
তার শরে তীব্রবিষ__ 
হাই হায় অহনিশ, 
জ'লে পুড়ে মরে সেই-_-পাঁজে যাঁর বুকে !' 





রক্ষা নেই পাপী যেই তার হলে জয়। 
ছিনছিলা ধন্থু সম দর্পে খাড়া! হর ॥ 





হদি হয়ে থাকে তব প্রেম কাঁমনাই। 
হেন প্রেম কর যেই প্রেমে কাম নাই ॥ 





স্বব্বস্ব সঁপে যে তার অনুকমষ্পায়। 
সেকি কতু সেদরার অনু কমপায়।॥, 


ভগবান ! গড়িয়াছ কত মহিমায়, 
করিতে মহিমান্বিত এই মহী-মায়! 





নিরাসনে নিরশনে আখিনীর সনে__ 
হে বিপ্াই! জাগ যানী যামিনীর সনে। 


্ 





জান সে প্রস্তর লম--ক্ষুদ্র আয়তনে, 
স্থির রহি ধরে তার গম্ভীর মহান্‌__ 
স্সঙ্ডানের তুলা তুলা কুৎকারের সনে 
তম সাতার পাব তত পঙ্াণ। 


১৮শ বর্ষ । খেয়াল । ৩৫৯ 
পাপা শী শশী পল শি 


রর তোমার কটাক্ষ শরে তীর হলাহল, 
দহিতেছে কি ভীষণ মোরে অবিরল। 
কোন্‌ দিন তাজিতাম হায় এ বন্ুধা, 
বেচে আছি পিয়ে তব 'অধরের সুধা! 
চেনো কি ছে_ সন্স্যাপীর মল? 
কণ্টক ভিতরে ফুক্ল কুম্থম যেমন! 





হেবিতু! করেছ যারে নীরস জীবনে-__ 
প্রার্থনা--কৌরো হে তারে সরস ঘরণে ! 





প্রবলপ্রতাপ পাপ রোধিতে কেবঙ_- 
জেনো তুমি এক মাত্র বল পুণ্যধল ! 
তটটনীর একটখনা ভাটার সে টান, 
কার পাধ্য রোধে বিনা জোয়ারের নাণ ! 
"ক্ীকির ধরার এসে সব দেখি ফণাকি। 
কি যে দ্েনা--বত শুনি তত পড়ে বাকী ॥ 





ভুলের সংসারে এসে ভূল করি কত। 
হায় দিন যায় ষত-_ভূল বাড়ে তত ॥ 





তিলে তিলে গলে পলে কেবল মরণ 
তবু হায় লোকে কল্প মজার জীবন | 
* . 
এ জগতে দেখ কিবা মৃত্যু-উৎ্সব 1 
কেবল অমর কাঁল__আঁর মরে সব ॥ 


্প্ 


বাশ চেয়ে কঞ্চি দড় লোক মুখে রটে? 


৩৬০ জন্মভূমি 1, ৯ম সংখ্যা। 





মিছার পুরুষকার-_ভাগ্য বলবান। রত 


ব্হশলোচনের বংশে কে করে সম্মান ॥ 


সংসারী বিবাহ কোরে কাদে অনিবার। 
বিধাহ না কোরে কাদে বৃদ্ধ ব্যাচিলার ॥ 


অতীব বিচিত্র সেই অনঙ্গের ইযু-_ 
এফাইতে নারে কোন বৃদ্ধ যুব! শিশ্ত ! 
তুণে এক_ত্যাগে শত হজ পতনে_ 
জুড়ে আছে সর্ধহান এ তিন ভূষনে ! 


অনায়াসে ভবসিম্ধু যাবে যদি তরি-- 
গ্রতি*শ্বাসে বল “হ” প্রশ্থীদেতে “রি” 1 
যত বঙা ফুরাইবে ততই মঙ্গল-_. ' 
দেখার সময় দেখা দিবে সুমঙ্গল ! 


ছিদ্রের মতন ছিন্র গাকিলে কি ভয়। 
ছিদ আছে বোলে ছুঁচ গণ্য লোকময় | 


নিজ ধর্ম ত্যজি পর ধর্্মীবলঘন। 
সুধা অনুপাঁনে উষ্ণ গরল সেবন || 





অর্শ (225) 
লেখক,_কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ রায় (সেনগুপ্ত) 


মলত্যাগের জন্ত মলদার হইতে উর্দমপর্া্ত গ। তঙ্গলি ল্বা যে একটি মোটা 
নাড়ি আছে, তাহাকেই বলি কহা যায়। মলঘার এবং বলির মধ্যে ফে মাংসের 
অনুর জন্মায়, তাহাকেই অর্শ রোগ বলা খায়। উক্ত বলি বা নাড়ী তিনখণ্ডে 
বিদ্ক্ত, একটির উপর আর একটি শঙ্খাবর্তবৎ বিশ্স্ত। ইহার মুখ অর্থ অঙ্গুলি, 
বাহির বগি একঅঙ্কুলি, মধ্যের বলি ১ অঙ্গুলি এবং অন্তর বলি দেড় অঙ্গুলি লম্বা: 
বায়ু-পিত্-কফজ, ভরিদৌষজ, সহজ এবং রক্ত এই ছছ্ প্রকারের অর্শ চিকি 
সকেরা নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আবার আমরা পাঁইতেছি )_. 
পঞ্চাঝা মারুতঃ পিত্তং কফোগুদ বলিত্রয়ে। 
সর্ব এব প্রকুর্াস্তি গুদজানাং জমুদ্ভবে ॥ 


অর্থাৎ মলনার্সের বলিতে অর্শ হইলে প্রাণ, অপান, সান, উদান, বাণ এই পঞ্চ 
বায়ু পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলোচক, ভ্রাক এই পঞ্চ পিত্ত এবং প্ররূপ সর্ব 
স্থানের কফও কুপিত হইয়া থাকে ; তবেই বুঝিতে হইবে যে ব্রিদোষ কুপিত না 
হইলে অর্শরোগ হুয় না। সেই জন্যই অর্শরোগকে ধর্ধশীস্ত্কারের! পাঁপজ রোগ 
বলিয়াছেন। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি ব্রিদোষ ভিন্ন অর্শ রোগ না জন্মে, 
তবে তাহাকে বাতার্শ, পিতার্শ গ্লৈশ্মিক অর্শ প্রভৃতি নামে চিকিৎদকগণ কিরূপে 
অভিহিত করিতে পারেন ? এ মীমুংসা চরক করিয়াছেন ;-_ 

অর্শাংসি নাম জায়ন্তে না সরিপতিতৈন্তিভিঃ। 

দোর্ষেদেশীয বিশেষাত্ব, বিশেষঃ কথ্যতেহরশনাং॥ 

যদিও বাযুপিত্ত ও কফ এই ব্িদৌষের সম্মিলন ভিম্ন অর্শ ফোগের উৎপত্তি 
হইতে পারে না, তথাপি বায়ু, পিত্ত অথব শ্রেম্সার আধিক্য বশভঃ বাঁতিক, 
শলৈশ্মিক বা পৈত্তিক প্রস্ৃতি অর্শের পৃথক্‌ নির্দেশ করা যাইতে পারে | এইজন্তই 
আমরা বাতিক অর্শ পৈতিক অর্থ পৈত্রিক রণ ক্িদোষজ অর্শ, রক্ত অর্শ, এবং 
সহজ অর্প এই ছয় প্রকার অর্শের নির্দেশ ক্রিয়া থাকি 
ভাবি ব্যাধিবোধক লক্ষণের নাম পূর্ককপ। এক্ষণে অর্শরোগের পূর্বারূপের 
কথা বলিতেছি ;-_ ১.০, 
৪৬ 


৩৬২ জন্মদুমি । সিম সংখ্যা 


প্বিষ্টভোইরন্ দৌর্বল্যং কুক্ষেরাটোপ এব চ। $ 

কাশ্যমুদ্গার বাছলাং সকৃবিসাঁদোহল্প বিট কতা ॥ 

গ্রহণী রোগ পাস্বর্তি প্রশস্কা চোদরহ্য চ।* 

ভুক্তান্নের অপরিপাঁক, শারীরিক ছুর্বলতা, কুক্ষিতে গড় গড় শঙ্খ, দেহের 

শা, অধিক উদগীর উঠা, উরুদেশের (11118 ) অবসাদ, মলের অল্পতা, এই 
সকল লক্ষণ হর অথবা রোগী “আমার পাগ)রোগ, গ্রহণী বা উদররোগ হই- 
তেছে।” যদি আশঙ্কা করে, তাহা হইলে তাহার অর্শ রোগ হইবে। ভাবি অর্শ- 
রোগের ইহাই পূর্বরূপ। 

“সকল রোগেরই ছুটি করিয়া নিদান বা কারণ আছে; অর্শরোগেও তাঁহ* 
আছে। একটি সন্নিকষ্ট নিদ্ান, একা বিপ্রক্ষ্ট নিদান। যে সকল কারণ 
অপর কাহাকেও অপেক্ষা না করিয় ব্যাধির উৎপাদক হয়, তাহার| সন্নিককষ্ট 
নিদান বা আপ্তকারণ 1(0777069150 0858)এবং যাহারা উপস্থিত হইয়া ক্রমশঃ 
বাতারির প্রকোপ জন্মাইয়! রোগ উৎপাদনের কারণ হয়, তাহারা বিপ্রুষ্ অর্থাৎ 
দুরদ্থ কারণ (7:5410:9 0855 ) বাধুপিতাদি রোগের আশু কারণ । এক্ষণে 
গ্রত্যেক প্রকার অর্শের লক্ষণ বলিতেছি ১ . 

প্রত্যেক প্রকার অর্শের বিপ্রকৃষ্ট নিদান এবং লক্ষণ বলিতেছি ;-- 
কষায় কটুতিক্রানি কুক্ষশীতলঘুনিচ। 
প্রমিতাঙ্গাশনং তীক্ষং মগ্যং মৈথুন 'সেবনং | 
লজ্বনং দেশকালৌচ শীতো ব্যায়াম কর্ম চ। 
শৌকোবাতাতগংম্পর্শো হেডুণাতার্শসাং মতঃ ॥) 
করা, বাল, তিক্ত রসবিশিষ্ দ্রব্য ও রুক্ষ, শীতল, লঘু ভ্রব্যের ভুরি ভোজন, 
"অল্প আহার, উপবাস, অপরিমিত আহার, উগ্রমগ্ত, অত্যধিক ব্যায়াম বাতন্জ অর্শ 
রোগের হেতু! র্ 





গুদাস্কুরা বহুবনিলাঃ শুফাশ্চিম চিমান্থিতাঃ 
ম্নানা শ্তাবারুণা স্তবধ। বিশদ! পরষাখরাঃ ॥ 
মিথে। বিসদৃশা বক্তা শতীক্ষ বিশ্দুটিতালনাঃ । 
বিষবীকর্কস্ধু-থক্ডুর কার্পাসী ফলসন্পিভাঃ | 
কেচিৎ কদম্ব পুষ্পীভা: কেচিৎ সিদ্ধার্থকৌপ মাঃ ॥ 


১৮শ বর্ষ। অর্শ। ৩৬৩, 
বাতিক অর্শে, অর্শের অঙ্কুরগুলি শ্রাবরহিত (টন্‌ টন্‌ করে ) বেদনাবিশি্ট 
কঠিন শু কর্করে, অরুণ বা শাকের মত বর্ণের ছোট, বড় সক্্ম নান! আকারেক্ক 
হইয়া থাকে । অতঃপর বাতার্শের উপদ্রবের কথ! বলিতেছি ;-. 
_ শিরঃ পার্াংস কট্যুরুবক্মাদ বিকব্যথাঃ। 
ক্ষবযুদশীর বিষ্স্ত ঘত্রোগারোচকপ্রদাঃ ॥ 
কাস শ্বীসা্সি বৈষম্য কর্ণানাদ ভ্রমীবহা* 
তৈরার্থো গ্রথিতং স্তোকং সশব্দং সপ্রবাহিকং 
রুকৃক্ষেন পিচ্ছান্থুগতং বিবদ্ধমুপবেশ্চতে ॥ 
কষ্কত্বঙ..মুখবিস্বুতর 'নেত্র:রক্তঞ্চুজায়তে॥ 
৯ গুল্ম ্লীহোদরাঠীলা সম্ভবস্তত এব চ ॥ 
হাতার্থ হইলে রোগীর মন্তকে, পীঁভরাষ়,সবদ্ধে, কোমরে, উরুতে এবং কুঁচ- 
কিতে বেদনা বা ঘন্ত্রণা, কামড়ানি হইয়া থাকে 7 অধিক টে'কুরু উঠে ও হীচি হয় 
অরুচি হদয়ে যন্ত্রণা হয় (5৪0030 59010060705 01 17081 0159836 ১, অপাক, 
মন্দাগরি, কাশি হীপ এবং কানের মধ্যে শৌ শৌ শব্দ যধ্যে মধ্যে হইতে থাকে। 
ইহাতে ফেপাঁবিশিষ্ট ( আমমিশ্রিত ) গুটুলে মল অল্প দাত্রা অতি কষ্টে বেগ দিতে 
দিতে নির্গত হয়; মলত্যাগের সনয় মলদ্বীর টন্টন করে এবং প্রবাহিকার 
€ আমাশার ) মত কৌথাইতে হর, ও যাতনা হয়। রোগী অধিক দিন বাতার্শে, 
ভুগিলে)তাহার গান্রচর্্, নখ, বিষ ও মূত্রের রঙ পর্যাস্ত কাল্চে হইগ পড়ে। 





শ্রীচৈতন্যচক্লিতান্বতোক্ত 
7. সাধারণ উপদেশ 1 ' 
মধ্যলীলা । 
প্রভূপাদ পত্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সঙ্কলিত। 


গোপীনাথাচাধ্য উত্তম মহাপ্রসাদ আমি । 
সার্ঝভৌম দিয়া কহে স্থমধুর বানী ॥ 
কাহা ভ্টাচার্যেরপূর্বব জড় ব্যবহার । 
কীহা এই ;পরমানন্দ করহ বিচার 1 
সার্বভৌম কহে-_-আনি তাকিক কুবুদ্ধি। 
তোমার প্রসাদে আমার এ সম্পদ সিদ্ধি! 
মহাপ্রভু বিনা কেহঠুনাহি দয়ামর়। 
কাকেরে গরুড় করে ছে কোন্‌ হয় ॥ 
ভার্কিক শৃগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি। 
সেই মুখে এবে সদা কহি “কৃষ্ণহরি+ ॥ 
কীহা বহিষু্খ-তার্কিক-শিষ্যগণসঙ্গে। 
কাহা এই সঙ্গ-সুধা সমুদ্র-তরঙ্গে ॥ 3১৪৯ পৃঃ 
৩৯। ভক্তমহিমা বাঁঢ়াইতে, ভক্তে সখ দিতে। 
মহাপ্রভু সম আর নাহি ত্রিজগতে ॥ এ 
৪* | অনদৌষে সন্যাসীর দৌষ নাহি হয়। 
“নান্ন দোষেণ মস্করী” এই শীস্ত্রের প্রমাণ। 
গৃহস্থ-প্রাঙ্ণ আমার এই দৌষস্থান ॥এ 
জন্ম-কুল-শীলাযার না জানি যাহার । 
তার সঙ্গে এক পঙ্ক্তি-_বড়'অপচার ॥ ঞ১৫০পু 
৪১। অদ্ৈতরসিদ্ধান্তে বাধে হুম ভক্তি কার্য 18 
৪২। যারে তার কৃপা, তারে দে জানিতে পারে। 
কপ বিদা ব্রহ্ধাদিক জানিতে না পারে । ১৩পধ১৫২ পৃঃ 
৪৩1 কত এক মূর্তি হয়-_কতু বহমূষ্তি। 
কক অনরপ প্রতু প্রকাশয়ে শক্তি ॥ 


স্ঘ-সংখ্যা গজস্মসুমি ) 
শি লজিক 

রস-আস্বাদক রসমগ্-কলেবর ॥ 
প্রেসময়'বপু কৃষ্ণ ভক্তপ্রেমাধীন। 
শুদ্ধপ্রেষরসগুণে গোপিকা প্রবীণ ॥ 
গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাদ-দৌষ 1 
অতএব কৃষ্ণের করে পরম সন্তোষ || ১৪ পং১৬১পৃঃ 

৪৫ অনস্ত কৃষ্ণের লীলা-_না যাঁয় বর্ণন। 
আপনে বর্ণেন যদি সহজ বদন )। ১৬ পং ১৬৩ পৃঃ 

৪৬ | বৃন্দাবনে সাহজিক যে সম্পদসিদ্ধু। 
দ্বারকা-বৈকুঠ্ঠ-সম্পদ তার একবিদ্দু॥ 
পরম পুরুযোত্রম স্বয়ং ভগবান্‌। 
ককষ্ণ যাই! ধনী তাহা বৃন্দাবনধাম ॥ 
চিস্তামণিময় ভূমি রডের ভবন। 
চিন্তামণিগণ দাসীচরণভূষণ ॥। 
কল্পবৃক্ষলতা যাই! সাহজিক বন। 
পৃষ্ধফল বিনা! কেহ না মাগে অন্ত ধন | 
অনস্ত কামধেন্থ যাই! চকে বনে বনে? 
হুমা দেন কেহো না মাগে অন্য ধনে ॥ 
সহজ লোকের কথ যাহা দিব্যগীত। 
সহজ গমন করে নিত্য পরতীত ॥ 


লক্ষী জিনি গুণ যাহা লক্ষ্মীর সমাজ । 

কষসবংশী করে যাহা'প্রিয়নধী কাজ ॥ & ১৬৪ পৃঃ 
৪+। নিজগুণ শুনি দত্ত মনে লজ্জা পাও ॥ 

নিবেদন করে প্রভুর চরণে ধরিয়া 7॥ 


জগৎ তারিতে প্রভু! তোমার অবতার । 
মোর রিড ০ ১১ ০১ 


৩৬৫ 


৩৬৬ সাধারণ উপদেশ । ১৮শ বধ 
ৃ ও 


করিতে সমর্থ বুঝি প্রভু দয়াময় । 

তুমি মনে কর হবে অনায়াসে হয় ॥ 

জীবের ছুঃখ দেখি মৌর হৃদয় বিদরে:। 

সব জীবের পাঁপ প্রভু দেহ মোর শিরে 11 

ভীৰের পাঁপ লএ সুগ্রি করো নরক ভোগ । 

সকল ভীবের গ্রন্থ! ঘুচাও ভবরোগ || ১৫ পঃ ১৬৯ পৃ 


সমালোচনা । 


ভীবন-সংগ্রীম 1 যুক্ত রামপদ বন্যোপাধ্যায় প্রণীত, মুল্য একটাক 
চারি আন মাত্র। 

শতানদপূর্বে বঙ্গদেশবাসীগণের মধ্যে সত্যনিষ্ঠা, ধর্মনিষ্ঠা, কর্তব্যনিষ্ঠীঃ 
সংসার পালন এবং সুখ শীস্তি রক্ষণ প্রভৃতি বিশেষ গুণ পরিলক্ষিত হইত, গ্র্থ- 
কার মহাশয় পুরাতত পরিজ্ঞঁত হইয়া কল্পনা মিশ্রণে তাহাই প্রতিপন্ন করিয়া- 
ছেন। ধর্নিষ্ট বিপ্রসস্তান কৃষ্ণমোহন এবং সাধক রামানন্দ ও ত্রঙ্গানন্দ চরিত্রে 
ভাহ৷ অতি সুন্বররূপে বর্ণিত হইয়াছে। সংসারের স্থ ছুঃখের সহিত কিন্ধপে 
সংগ্রাম করিতে হয়, পুক্তকের প্রধান প্রধান নায়কের! গ্রকষ্টরূপে তাহ! দেখাইয়া" 
ছেন, জীবন-সংগ্রামে সং.রের উচ্চ আদর্শ দেখাইয়। খহদর্শী। রামপদ বাবু বর্তমান 
বঙ্গসন্তানগণকে জীবন-সংগ্রামের উপদেশ দিরাছেন। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া! 
আঁমরা পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। পুরাতবদর্শী উপযুক্ত পাখুঁতের হন্কে এইরূপ 
ছই চারি খানি পুপ্তক প্রত হইলে বর্তমান বঙ্গের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে । 


স্ব্ণশৃঙ্খল নাটিক ।--পঞ্চন্ন বদর পূর্বে একজন অজ্ঞাত বঙ্গবাসী দ্বারা 


এই নাঁটকথানি লিখিত হইয়াছিল । আঁট বৎসর পরে ঢাকা হইতে বৃন্দবিন 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তৎপরে ৪৭ বৎসর- 


ঈম সংখ্যা । . জন্মভূমি । ৩৬৭ 


শ্যাযবাজার স্বীট হইতে বাবু রাধামাধব কর ইহার দ্িতীয় সংস্করণ প্রকাশ করি- 
স্নাছেন। মহাভারতের আংশিক গর অবলম্বনে ইহা বিরচিত ১ রচনা উত্তম | 
দ্বিতীর সংস্করণের প্রকাঁশক মহাশয় নাট্য সংসারে উৎসাহ পাইবার সম্পূর্ণ অধি- 
কারী। মূল্য আট আনা মাত্র। 
প্রেমরাজ্য ।-দৃশ্বকাব্য। প্রীধুক্ত সতীশচন্ত্র সরকার প্রণীত ) মূল্য 
পাচসিকা | 
কাব্যধানি কবিতার বচিত, ইহা বলা বাহুল্য । বাক্যান্তরে গীতি নাটক! 
গৌড়েস্বর গণেশ স্বধন্ম ত্যাগ করিয়া যবননব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আহুমঙ্গিক ঘটন! 
সংযোগ করিয়া সেই বিষয় প্রদর্শন করা হইয়াছে! ইহাতে কাব্যকর্তার ইচ্ছামত 
প্রেমের পরিচয় আছে। প্রস্তাবনায় দৃষ্ট হইব, কবির বরঃক্রদ চতুদশ বর্ষ মা্র। 
এই বয়সে তিনি প্রেমরাজ্যে পরিভ্রমণ করিয়াছেন, তারিফ দিতে হয়। কৌতু- 
হলের উপদেশে নারী উক্তিতে অবতরনিকার কয়েক পুংক্তি উদ্ধৃত হইল £_. 
ওলো সই 1-- 
“আমর! অধীন, পুরুষ স্বাদীন আর কত লো! সই? 
যার! ধরে পাষ, কথায় কথায়, গুলো সই! 
তারা কেমনে, কয়বদনে, আমরা স্বাধীন হই? লো সই! ) 
হুকুমে যারা, থেটে সারা, জানে না রমণী বই, 
তাক কেমনে, কয় বদনে, আমরা স্বাধীন হই? 
ঙ চে ক 
যারা বাপমায়, মোদের কথায়, পৃথক করে সই! 
তারা কেমনে, কয় বদনে, আমরা স্বাধীন হই ? 
ক ক ক 
মণিব মোরা চাকর তারা চল্‌লো গেয়ে যাঁই। 
বদাঝম্‌ বাঞ্ধিরে মল, নফর মোদের পুরুষ সকল 1” 
আনন্দবিজ্ঞান*।--্ীুক্ত পরমহংস পরান স্বানী সঙ্কলিত, বেদাস্তগ্রতি 
পঞ্চ অবৈতবাদের মর্ম সংগ্রহ করিয়া এই গ্রস্থধানি আস্োপাস্ত বীয় কবিতায় 
বিরচন করিয়াছেন । ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য বেদান্তসাগর মন্থন করির! আর্য্য-সংসারে 
খে অমৃতরাশি বিতরণ করিয়া গিয়াছেন, বঙগভাষায় পরমানন স্বামী সেই অমৃত- 
মু: নর গুরুভারগ্রহণ করিরাছেন, ধর্দনগড্ে অষ্বৈতবাদ মুখ্যগুরু, ইহাতে বিসদ্ঘাদ 


৩৬৮ রি সমলোঁচিনা | চ রী ১৮শ বর্ষ । 


টির 


নাই? অতীপ্রতৃহ লা প্রধ্ীরীস্তরে ভৈদাতেদ পরিশূনত, সাধারণ ধর্মভাঁব 
সার্ধারণ লোকদিগকে]বুঝাইসদিযী টীরাছেন, পরমাস্মার বিশেষ কৃপা খ্যতীরেকে 
বেদাস্তের অস্ত পরিজ্ান্ত হওয়৷ চস্কর, বিশেষতঃ সস্কত শাস্ত্রে 'বাহাদের বিশেষ 
অধিকার নাই, তাহারা বেদাস্তসার ও::বেদাত্তকতরাদি মহামুল্য গ্রথসমূহের রদা- 
ম্বাদনে অক্ষম ; অতএব পরমানন, স্বামী সহজ বঙ্গভাষায এই হেদাস্তসাক্জ কাব্য 
রচনা করিয়াছেন; বঙ্গভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই সহজে ইহার অর্থ-ও তাৎপর্য 
ছুদয়ঙ্গম.করিতে পাঁরিবেন। কবিতাগুলি উত্তম হইয়াছে। সারাংশের স্থানে 
স্থানে কবিত্বেরও পরিচয় আছে ; বঙ্গবাসী পাঠকবৃন্দ এতৎ পাঁঠে বিশেষ উপকার 
পাইবেন সক্গেহ নাই। প্ডিতবর শ্রীধুক্ত গঙ্গাচরণ বেদাস্তসার্গর মহাশর এই 
রস্থের ভূমিকা লিখিয়া৷ আশা! করিয়াছেন, বঙ্গীয় শিক্ষিত যুবকমগ্ডলী এই" নথ 
আলোচনা করিয়া, প্রকৃত বিজ্ঞানপথে অগ্রসর করিতে শিক্ষা করিবেন, আমরাও 
এই আশীর বাক্যের প্রতিষ্বনি করি। গ্রন্থের মূল্য একটাকা। 
চারিচর্যাপতক 1. গুজে সীতিগ উপ সকল পতা 
শ্লোক আছে। প্রবন্ধ এইরূপ হে খুী় একাদশ শতাবীতে ক্ষেমেন্্র নামক এক 
জন কৰি করেকখানি ভাল ভাব গ্রন্থের সহিত * ারুত্ধ্যাশতক” নামে একশত 
গ্লোফ রচনা করিয়াছিলেন $ কবিবর ক্ষেমেন্ত্ের উপাধি হইয়াছিল ব্যাসদাস। 
কেনন! তিনি বেদব্যাসের ন্যায় সরল ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে পারিতেন। 
চারুচ্ধ্যাশতক এই দীর্ঘকাল অপ্রকাশিত ছিল) প্রায় নয়শত বখসর পরে 
তির্বতে হস্তলিখিত পুঁথি প্রাপ্ত হইয় চট্টগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্্র দাস সি, 
আই, ই, রায়বাহাছুর স্বকৃত বঙ্গানুবাদ সহ এ শ্লোক শতক মুদ্রিত করিয়া: প্রকাশ 
করিয়াছেন, সংসারৈ যাহা! করিলে ভাল হয়, যাহা করিলে দোষ হয়, শ্লোকশুলিতে 
তাহাই বর্ণিত আছে। শরচন্র দাসের বঙ্গানুবাদ অপ্রাপ্তল হয় নাই। 
যুক্ত শরচন্র দাস তিব্বতের*ভৌগলিক কার্ধাকুশলতাঁর পুরফারস্বরূপ সর- 
কার হইতে রায় বাহাদুর উপাধি ও জাইগীর প্রাপ্ত হন?  খুই পুস্তকের প্রীরস্তে 
তিনি বে প্রকার আস্ম পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাহার র্‌ পিতৃ-পিতামহের মহ 
স্বর বিশেষ পরিচয় পাঁওমা.যাঁয়। 
পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আাময়! তুষ্ট হইলাঁম। চারচরধ্যাশতক নামটিও 
সার্থক হইয়াছে। 
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ভ্ভান্দতভ ইল্লা ॥ 
প্রথম-পরিচ্ছেদ। 
ইংরাজ রাজত্বেরউপকারিতা 
লৈখক,-_শ্রীযুক্ত অস্বিকাচরণ গুপ্ত । 
ৃইীয় ১৭৫৭ অনের ২৩ শে জুন পলানীর সমরক্ষেত্রে ইংরাজের বিজবৈজয়্ত 


উউভীন হইলেই ফে, ইংরাজ বাঙ্গালা, বিহার, উডিষ্যার রাজি গ্রহণ করিরাঁ- 


ছিলেল তাকী না 5১০৯৭০০২০০০ ৮১০৬০২৭১১৩০ 


৩৭ জন্মভূমি ৷ ১০ম সংখ্যা ॥ 


ওয়ালিশ এদেশের শীসনদণ্ড যে দিন হইতে গ্রহণ * করেন, সেই দিন হইতেই 
প্রক্কত প্রস্তাবে এদেশে ইংরাজ রাজত্ব গণন! করিতে হইবে। যদিও ওয়ারেণ- 
হোষ্টংদ ১৭৭২ খৃষ্টার্ে কলিকাতায় অপরাধ সম্পর্কীয় উচ্চ বিচারালয় এবং“তাহার 
অধীন জেলায় জেলায় ফৌজদারী আদালত সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, তথাপি 
সেই সকল আদ।লতে মুদলমান বিচারপতিগণ বিচাঁরকাধ্য নির্বাহ করিতেন। 
এপ্সপ্ত ১৭৯* খৃষ্টাব্দ হইতেই ইংরাজ রাজত্বের আরম্ত ধরিতে হইবে। সেই 
সময় হইতে আজি পর্যন্ত ইংরাঁজ-রাজতে যে অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে, 
তাহারই আলোচনা করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । তবে প্রসঙ্গক্রমে অতীতের . 
কথা না বলিলে, সকল বিষয় পরিস্দুউ হইবে নাঁ বলিয়া, তাহারও উল্লেখ করিতে 
হইবে। উপকাঁর এক বিষয়ে,নহে,-- নান! বিষয়ে হইয়াছে। অতএব ক্রসৈ 
ক্রমে তথ্বিষয়ের আলোচনা! কর! যাইতেছে । ্ 
অশনবসন | সর্বাগ্রে অশনবসনাদির কথা বল! যাউক। এদেশে ইংরাদ রাজ 
ত্বের পূর্ব্বে আমাদের পিতৃপুরুষেরা ছু-সন্ধ্যা ছু-বেলা ছুই মুষ্টি খন্ন এবং লঙ্জাঁনিবার. 
_ গোপযোগী পরিচ্ছদেই সন্তুষ্ট থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন। মোটা চাউলের 
ভাত এবং তাহার সহিত কচু, কীচাঁকল!, বেগুন পটোলের বাঞ্জন তীহাদের প্রধান 
খাগ্ত ছিল। তখন এ দেশে গোল আলু, কপি, শালগম প্রভৃতির চাঁষ হইত না । 
'দিবপের অষ্টম ভাগে শাকান ভোজনে অধনী অপ্রবাসী হইতে পারিলেই তাহারা 
আপনাদিগকে সুখী মনে করিতেন | বড় বড় গৃহস্থগণ ' মুঁড়িগুড়, বাতাসা- 
তেই প্রাতরাশ মিটাইতেন,-রাঁজীরাজড়া, ছুআমীরওমরায়েরাই কালিয়া পোলাও 
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॥ দিবস্যাষ্টমে ভাগে শাকম্পচতি যো নরঃ। 
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্ ০ 
কোপ্তা কাবাব থাইতেন, সাধারণ গৃহস্থগৃহে সেই সকল উপাদৈয় খাচের নাঁম 
পর্বত স্ুনিতে পাওয়া যাইত ণাঁ। আজিকানি সুটে ম্ুরেও সাথ করি তাহা 
খাইয়া থাকে । মিষ্টারের ত কথাই নাই, মিঠাই মণ্ডা অস্ত্যজেও খাইতে পাঁয়। 

কেহ হয় ত বলিতে পারেন,_-“আজিকালি খাগ্ভের বিশুদ্ধতা নষ্ট হইতেছে” 
সে দোষ আমাদের আপনাদের, ইংরাজ-র জ খা্ছের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্ত আইন 
করিয়াছেন, আদালত রাখিয়াছেন, অপরাধীকে দণ্ড দিতেছেন। আমর! আঁপনা- 
দের বেশী লাভের জন্য সর্ষপের সহিত রেডি, শৌরগুজ1, করঞ্া! প্রভৃতি কুদ্রব্য 
মিশাইযা তৈল প্রস্ত করিতেছি,ম্বতে মিশাইবার জন্ঠ চর্বির কারখান! খুলিয়াছি। 
খাগ্ন্থ মানব জীবনের একটা! প্রধান ভোগ । খাছ্ের জন্ত সকলে বিত্রত। অত- 
এব নেই খাঁগ্ের কষ্ট মিটাইতে পারিলে একটা! মহৎ অভাব মিটিয়া যায়। 

পুর্বে এ দেশের ঘরে ঘরে চরক1 চলিত, গৃহিণী! সুতা! কাটিয়া! তন্তবায়কে 

মঙ্ছুরি দিয়া কাপড় বুনাইতেন. সেই কাপড়ই তাহাদের লঙ্জী নিবারণ করিত. 
মাত্র, তদ্দার! সভ্যতা রক্ষ| পাইত না। স্ুপ্ম স্থতা সকলে কাটিতে পাঁরিতেন না,. 
মোটা শ্ৃতাই সচরাচর প্রন্রত হইত। এগ্রগ্ত সাধারণতঃ সকল কেই মোটা কাপড়. 
পরিতে হইত। হুক্ম বন্ত বে তথন প্রস্তত হইত না এমন নহে, ছুমূল্যত। হেতু 
বড় দান্ুবেই তাহা পরিতে পারিতেন । সেই রূপ হুতার কাঁপড়েই শীত নিধারণ 
করিতে হইত। ধনবানেরাই শাল জামিয়ার গায়ে দিতেন, বিশেষ সম্পূন্ন,গৃহ* 
স্থের মধ্য বনাত্ের চলন ছিল মাত্র। সাধারণ বাক্তিরা পশমী বস্ত্র শীত নিবা- 
রগের জন্ত ব্যবহার করিতে পারিত না। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা কোট কামি- 
পরের নামও জানিতেন না। বিশেষ সম্পন্ন ব্যক্তি না হইলে তাঁহার গায়ে অঙ্গ- 
রাখ! বা বেনিপান উঠিত না। বনাত ও শাল জানিত্বারে ময়লা ধরিবে বলিয়!, 
অনেককে তাহার নীচে উড়ানি ব্যবহার করিতে দেখা গিয়াছে। এখন সকলেই 
সুম্ম বন্ধ পরিবান করিতেছে, কামিজ কোর্তাত্র চব্বিশ ঘণ্টা অঙ্গ ঢাকিয়া রাখি- 
তেছে, ইচ্ছা হইলেই হাঁট, কোট, প্যান্টানুন পরিয়া চোখে চশমা লাগাইয়া আপনা 
দিগকে গৌরবান্বিত ভাবিয়া দৌভাগ্য জ্ঞান করিতেছে । শীতকালে শাল 
জামিরার প্রভৃতি নানা রঙ্গের, নানা নামের শীতবস্ত্র দরিদ্র জনেও ব্যবহার করি- 
তেছে, পরিচ্ছদে ভদ্রাভদ চিনির লওয়া বায় না। পঞ্চাশ বৎসরের কথা]ুবলি- 
তেছি,-তখন আমাদের বাল্যাবস্থা, স্কুল পাঠশালায় লেখাপড়া -করি, দেখিয়াছি, 
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ভগ্র লোকের বাড়ীতে ছিন্ন বন্ ভিক্ষা করিতে আদিত। আঙ্জি হুগলী, হাওড়া, 
বর্ধপান জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়! বেড়াও, কুত্রাপি কাহাকেও বস্থাভাবে চীর 
পরিতে দেখিবে না; সকলেরই সুক্ষ বন্্। দরিদ্র লোকেরাও হাঁটে বাজারে 
মেল! গহোৎসবে কুটুদ্বালয়ে ফাইবার সময় কোট কামিজ গায়ে দেয়, গে কালে 
ভদ্র লোকের মধ্যে যে ছাতা জুহ্ার সাধারণ প্রচলন ছিল না, আজি তাহারা 
সেই ছাতা, জুতা ব্যবহার করিতেছে। এ সকল সভ্যতার লক্ষণ সন্দেহ নাই ? 
অর্থ না হইলে সভ্যত৷ রক্ষা পাক্স না, দরিদ্র লোকের হাঁতে অর্থ জুটিতেছে, তাই 
তাহারা সভ্যতার বন্য লালাধ্বিত। যাহাদের ভাল ন! খাইলে, ভাল ন! পরিলে 
নিন্দা নাই, বরং ক্ষুধায় কাতর হইলে সহী্ভুতি পায়, খাবার জোটে, এরপস্থলে 
তাহারা ভাল খাবারটা খুজিয়া খার, ভাল দেখিয়া পরিধেয় ক্রয় করে, তবে 
তাহাদের অর্থপাচ্ছল্য বই কি, বলিতে পারা যায়। বীকুড়া, মানভূম, সিংতৃম 
প্রভৃতি জেলার অরণ্যবাসী সাঁওতাল, কোল, ভীল, বাউরী প্রস্ৃতি নরনারীরা . 
কলিকাতা, শ্রীরামপুর গ্রন্ৃতি স্থানে মজুরী করিতে আপিবাঁর সময় চীর ধারণ 
করিয়া আইনে, আর সম্বৎসর কাল পরে দেশে ফিরিবার সময় সাতসিকা ছুইটাকা। 
মূলোর কাপড় কিনিয়! লইয়া যায়। 

ভূষণ । তখনকার তত্র মহিলাগণ রূপার বালা, রূপার পৈচা, রূপার তাব্জি, 
দোণার নথ, নোণার পাশা, সোণার কঠঠমাল! পাইলেই আপনাদিগকে ভাগাবতী 
জ্ঞান করিতেন,ঘরবুনান কাপড়েই সন্ত থাকিতেন । অর্দশতাবী পূর্বের বন কলের 
সৌখিন কাপড়ের মধ্যে কেবল থাঁনের আমদানি ছিল, তখন সেই থানের কাপড়ে 
পাড় দাগিয়। এ দেশের লৌকে সাঁটা প্রস্তত করিতে আরম্ভ করে, তখন হইতেই 
তাহার! সুক্্বন্ত্রে আদর করিতে আরম্ভ করেন। এখন সোণার চুড়ি সোণার বালা 
সোণার তাড়, সোণাঁর তাবিজ, সোণার ফুল, লৌণার নেক্লেশ ও মুকুটে এবং 
বেনারসী, বোস্বাই, গার্শীশাড়ী, সেমিজ, বডি প্রভৃতি বসনভূষণে গৌরবান্িত, 
ইংরাজ রাঁজদ্ের পূর্বে যাহাদের পিশুল কীসার গহনা ছিল, আর্থিক উদ্নতিগ্ভাবে 
আজি তাহাদের বিবাহেও সৌণীর গহ নার ফর্দ হইতেছে? 
বাঁসগুঁহ | সে কালের সর্ব্র দেবালঃ ভিন্ন প্রীরই ইষ্টকালর দেখা যাইত নাঁ। বড় 








বড় জমিদারেরাও যাটীর ঘরে বাস করিতেন, -মধ্যবিস্ত গৃহস্থের কথায় কাজ কি, 
দরিদ লোকের! চালা বাধিরা তাহাতে দিন কাটাইত। তাহাদের মধ্যে যাহা্দের 
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কপাট জানালা থাকিত না । মজুরি ব্যতীত তাহাদের জীবিকাস্তর ছিল না, মাসিক 
বেতন ছয় আনা হইতে আট আনা, আর খোরাকী বাৰত যতকিঞ্িৎ মিলিত। 
এখন তাহা তাহাদের দৈনিক বেতন। জমিদার, ধনী মহাজনদিগের ত কথাই 
নাই, সাধারণ গৃহস্থের এখন মাটার ঘরে বাঁস করিবার ইচ্ছা হয় না, কিছু সঙ্গতি 
হইলেই ইষ্টকাণয় প্রস্তত করিতেছে ! দরিদ্রলোকের চালাঁঘর ঘুচিয়াছে, তাহারা 
দেওয়াল-দেওয়া ঘরে বাস করে, তাহাতে দরজা জানালা বসায়। ছিয়াত্তরে 
মন্বস্তরের পর এদেশের একতৃতীয়াংশ জমি পতিত হইয়া! যায়, দশশাল1 বন্দোবস্তের 
সময় মকল মহলেই খামার গোচর অনেক অনাবার্দী জমি ছিল। এখন দরিদ্র 
লোকের! অনেকেই কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা পরের কাজ করে ন! 
বলিয়া মঞ্জুর কমিয়। গিয়াছে, এজন্য সকল গ্রামেই সীাওতাল, কোল, বাউরী 
প্রত্ৃতির প্রয়োজন হইতেছে । অনাবাদী জমি এখন কোন গ্রামেই নাই। প্রজার 
অভাবে জমি পড়িয়! রহিল এমন কথা হুগলী, হাওড়া, বদ্ধমান জেলার মধ্যে কাচ 
শুনিতে পাওয়া যায়। 
পানভোজন পান্রাদি 

. তখন আমাদের ভদ্রলোকের বাড়ীতে কি ছিল? খেজুর পাতার চেটার 
উপর মাগুর বিছাইয়াই সকলকে শয়ন করিতে হইত, শীত নিবারণের জন্ত সকল 
বাড়ীতেই লেপ ছিল ৰটে, কিন্তু কম্থার আদর যায় নাই। কর্মকা উপলক্ষে 
পরের বাড়ী হইতে সপ, মাছুর, শতরঞণ চাহিয়া আনিতে হইত, ভোজনপান্র ছিল-. 
ঝালেম্বরের পাথর ও খোরা, পানপাত্র পিতলের ঘটা। কাসার থালা, গেলা, 
বাটী ঘকল বাড়ীতে মিলিত না | সকল গৃহস্থের বাক্স, সিন্দুক ছিল না, বেতের 
পেড়াই সন্বল। কেহ দশ টাকা সঞ্চগন করিতে পারিলে, চোর ডাঁকাইতের ভয়ে 
মাটীর নীচে পুঁতিয়া রাখিত। তখনকারকালে বড় বড় গৃহস্থগৃহে মাটীর প্রদীপ মিট 
মিট করিয়া জলিত। এখন দরিদ্রলৌকের ঘরেও মাছুর শতরঞ্চ দেখিতে পাওয়। 
যায়, গ্রীন্মকালে তাহারাও মশারি খাটাইয়৷ শয়ন করে,--তাহাদের গৃহেওপিক্ভল- 
কীসার পান ও ভোজনপাত্র হইয়াছে । তাহারাও টানের বাক্স, পেটরা ব্যবহার 
করে, দিন্দুক বাক্স মধ্যে টীকা পয়সা রাখি! নির্ভয়ে নিদ্রা যায়)--কাহার কাহার 
বাড়ীতে ধাঁনের মরাই বাধা । ধনীর গৃহে লোহার সিন্দুক । এখন অশনবসনে 
ভোঁজনে, শয়নে, উপবেশনে সকলেরই স্থখ। সফলের ঘরেই চিমনীর ভিতর 
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আলোতে অন্ধকীরময়ী নিশা দিবসের ন্যায় হইক্সা, থাকে । 

ঘর সাঙ্গাইবার জন্য কত রকমের চিব্ৰপট হইয়াছে,__দেবদেবীর চিত্র, দেবা 
লগ্নের চিত্র, পাহাড় পর্বত, নন উপধনের চিত্র। কাজকন্্ম করিয়। সকলেই আপন 
গৃহে আদির। জালা! মন্তরণা ভুডার._-এখন তাহার কত উপার হইয়াছে । সে 
কালে আম্ীয় স্বজনের মৃত্যু হইলে, তাহার স্বৃতিরক্ষা সহজে হইত না, দীর্ঘকাল 
পরে তাহার আকার অবয়ব কেনন ছিল, বুকে তাহ শ্মরণ করিতে হইত, এখন 
চংরিস আন! হইতে শত সহন্ন মুদ্র। পর্যান্ত খরচ করিয়! তাহার ফটো বাঁ অগ্নেল 
পের্টিং রাখিয়া দিলে কতকাল তীহাঁকে জীবিতের ন্যায় দেখিতে এবং ফনোগ্বীফের- 
রেকর্ডে তুলিয়া দিলে, কতকাল তাহার কণ্ঠস্বর অবিকুৃতভাবে শুনিতে পাওয়া 
যাঁযর। বিজ্ঞানের বলে কি সুখে দ্দিনই আসিয়াছে! ইংরাজ তাহার মুল নয় 
কি? ইংরাজ রাঙ্জত্বেরই এই সকল খরশধর্যা। ইংরাজের ক্ৃপীয়য় তাহা আমাদর, 
ভোথে আগিয়াছে। 





ক সং ৩ সপে 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ? 


জীবিকা | সেকালে ব্রাঙ্গণ, বৈগ্ককায়স্থ, কামারকুমার, তিলিতালী প্রস্থতি অনে- 
কেরই জাতীয় বৃত্িতে সংসারযাত্রা নির্বাহ হইত না, চাসের অনুষ্ঠান করিতে হইত, 
কেবলমাত্র জাতীর বৃত্তি দ্বারা অতি অল্প লোকেরই সুখে সংপার চলিত | চাঁক্‌- 
রীর মধ্যে জম্নিবারের গমস্তাগিরি, নায়েবী, খাতাঞীগিরি, আর কাঁরবারের মুুরী 
গিরি, তাহাতে কয়জন লে:কেরই ঝা! দিনপাত হইত? উর্ধ সংখ্যা শতকরা চারি 
পাঁচজন মাত্র, ইহার অধিক কোনমতে নহে । বেকার লোকের সংখ্যা বেশী 
ছিল, পরিবার মধ্যে দুই একজন উপায়ক্ষম থাকিত, অপর সকলে--কেহ পুত্রের 
অরে, কেহ অগ্রজের বা! অনুজের অন প্রতিপালিত হইস্জ তাদ পাশা চালিতেন, 
শতরঞ্চের বল টিপিতেন, আত্মীর়স্বজনের উপর নির্ভর বেশী ছিল। এখন 
ভ্রীবিকার পথ কেমন উন্ুক্ত, কত প্রশস্ত ! শিক্ষিতের সংখ্যা যেমন বেশী হই- 
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সওদাগরদিগের হাউসে কত কেরাণী, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, পুলিশে, পোষ্ট 
আগিশে কত লোক কাজ করিতেছে ; তত্যতীত ডেপুটা ম্যাজি্েটা, মুন্দেফী, 
সবজজিয়তি, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটা, জজিয়তি, হাইকোর্টের জ্িয়তি প্রভৃতি বড় বড় 
রাক্নকার্যে, নাঙ্গালীর অধিকার জন্সিয়াছে। কোন বিভাগে দেশীয় লোকের 
প্রবেশ নিষিদ্ধ নাই। কোন পদেই স্থযোগ্া ৭ঙ্গবাসীর বসিবার আপত্তি দেখা 
যায় না। ইংরাঁজ অনুগ্রহে বাঙ্গালী অনেক বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছে। 
কলকারখানায় কত কুলির অন্ন সংস্থান হইয়াছে । সহরে মফস্থলে সাধারণ 
শামিকের মাসিক বেতন আট টাকার নীচে নাই । যে কেহ আলন্ত পরিত্যাগ 
করিয়া কাজ করিবে, তাহারই উপার্জন হইবে। কাহাকেও আর বসিয়া থাকিতে 
হইবে না, এরূপ কাল আসিয়াছে। সকলেরই মনে রাজভক্তি জন্গিয়াছে, এবং 
অর্জনস্পৃহ! বলব্তী হইয়াছে। পিতা আর পুত্রের ধনে বপিয়! খাইতে প্রস্তত 
নহেন। বাটি বৎসরের বৃদ্ধও যুবার স্তায় খাটতে পগ্রস্তত। ভদ্রসন্তানের৷ আধিক 
উন্নতি করিতে শিখিরাছে, তাহারা যুর্খ হইলেও ছু ক্রিয়াসন্ত নহে, কলে নলি 
পাঁকাইয়! ১৫২০ টাকা উপায় করে, তথাপি চুরি ডাকাতি করে না। অর্থ যেন 
অঙ্কুলির অগ্রভাগ ঘুরিয়। বেড়াইতেছে। বাঁকুড়া মানভূম গ্রভৃতি জেলা হইতে 
কুলি কলিকাতা অঞ্চলে আসিয়া অর্থসঞ্চয় করিয়া যাইতেছে । ইহা অপেক্ষা আর 
কি হইতে পারে । দেশের এই সমৃদ্ধি ইংরাজ রাজত্বের গুণে। ধাহারা সে কালের 
সুলতা স্মরণ করিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিবার অভ্যাস ভুলিতে পারেন না, 
তাহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে, সেকাল অপেক্ষা একালের সুখ স্বচ্ছন্দতা কত 
বেশী হইয়াছে । যেমন স্থলভতা ঘুচিয়াছে, তেমনি ছুমুল্যিতার জন্য অভাব নাই। 
দেশে মুন হুল হইগ্লাছে। তখনকার কালে উৎপন্ন দ্রব্যের প্রাচুর্য থাঁকিলেও 
টাকা পয়সা এতাঁধিক ছিল না, অর্থ নৈতিকেরা আমাদের অপেক্ষা ইহা সুন্বররূপে 
বুঝাইতে পারিবেন। তবে আমরা! মোটামুটি এই বুঝিতে পারি যে, বিগত 
১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে এ দের্শেযে অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়, তাহাতে সন্বতসর টাকায় দশসের 
চাউল বিকাইয়াছিল,কেবল তিন চারিদিন ছয়সের বিকায় বলিয়া চারিদিকে হাহা- 
কার উঠিয়াছিল, এখন ৬1৭ টাকা মন চাঁউন বিকাইতেছে, তাহার জন্ত কাহাকেও 
উপবালী থাকিতে' দেখা যায় না । ইহাতেই বুঝিতে হইবে যে,টাকা শন্ত! হইয়া 
দুমুল্যতার ক্রটি মিটাইয়াছে ; এখন যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে তাহাতে অলসেরই 
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ডিও ও এ তি 
তাহাই চায়! অন্ধ, খঞ্জ, ব্যক্তিরাই অসমর্থতা নিবন্ধন দয়ার পাজ, তদ্যতীত ধাহার! 
কাক্কম্মী না করিয়া অস্তের গলগ্রহ হয়, তাহাদিগকে সমাজের কণ্টক বলিয়া! মনে 
করিতে হইবে । 

স্থখশীস্তি । অতিপ্রাচীনকালে ও এদশে স্থখশাস্তি বিরাজ করিত। মেগাস্থিনিশের 
লিখিত বিবরণ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এদেশবাঁসীরা মামলা মোকদিম। 
প্রি ছিল না, দেনা পাওনার জন্য খতপত্র সাক্ষ্য সাবুদের প্রয়োজন হইত না! 
চুরি ডাকাতি ছিল না, বাড়ী ঘর খোল! পড়িয়া থাকিত1* কিন্ত ষংকালে ইংরাজ 
রাজ এদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন, তৎকালে.শাস্তিরক্ষার সুব্যবস্থা ছিল না। 
বড় বড় নগণুরই কেবল নবাব সরকারের ব্তেনভুক এক এক জন ফৌজদার $ 
অপরাধ সম্পর্কীয় ছোট ছোট মোকর্দমার বিচার এবং কোতোয়াল ফৌজদারের 
অধীনে শীস্তিরক্ষার কাধ্যে কর্তৃত্ব করিতেন। মফস্বলস্থ পল্ীগ্রামগ্ডলির শাস্তিরক্ষার 
ভার জমিদারিগের হাতে ছিল, তাহারা আপনাপন জমিদারীর,.মধ্যে. গ্রজা ও 
পথিকগণের ধনমীনপ্রাণ রক্ষা করিতে বাধ্য ছিলেন নবাব সরকারের নিধুক্ত 
কাজী বিচার করিতেন। 
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পুর্বে জমিদারের! আপনাদের বাসসন্িপানে কতকগুলি করিয়া চুয়াড়কে দাই” 
তেন, চুয়াড় নীচ জাতীর লোক । তাহাদের উপর এক এক জন উচ্চ জাতীয় 
লোক কর্তৃত্ব করিতেন! এইন্ূপ চূষাড়বিনিই স্থানগুলির নাম ছিল ' থানা”। 
থানায় ধিনি কর্তৃত্ব করিতেন, তাঁহীর নাম ছিল “থানাদার”। তাহার অধীন 
চুয়াডদিগকে পাঁইক বল! হইত। কোন কোন জায়গায় গনাদার বেতন স্বরূপ 
চাঁকরাণ জমি পাইতেন। এরূপ স্থলে তাহার অবীন পাইকেরাও চাকরাণ জমি 
ভোগ করিত, মাবণর জোন ক্াাশাৰ থানাদাব নগদ টাকায় বেতন পাইতেন 1 
তাহাদের পাইকেরাও নগদ টাকান বেহন পাইত) এই সকল থানা ব্যতীত থানা- 
দারদের অধীনে বড় বড় গ্রামে ফাঁড়িদার থাকিত। পু 
এই সকল গোক জমিনারের খাঞ্জানা আদায়ে সাহাধ্য কফিত॥ শষ ক্র 
গরমে ম'পনারাও তাহা শানার করিত, বাঁকীদার প্রজার অস্থাবর সম্পত্তি খেক, 
করিত, এবং পল্লাইনা যাইতে না পারে তাহাও দেখিত।* সৎ জমিদারের 
অধানে থাকিয়া থানানারেরা প্রধানতঃ রাজন্ব সংগ্রহের কাজই করিত, জমিদারী 
সংক্রান্ত কার্ধা ব্যতীত তাহাদের আর কোন কাঁজ ছিল না। যেসঞল জষি- 
দারের এলাকা দিয়া সরকারী খাজনা যাইত জমিদার তাহার জন্য দায়ী থাকি-. 
তেন, কাজেই থানাদারও সেই খাজানার জন্ত জমিদারের নিকট দায়ী থাকিত 
বলিষা তাহারা অংশতঃ পুলিশের কাজ করিত। তজগ্ঠ অন্যান লোকে তাহা- 
দিগকে সাধারণের সম্পন্তিবক্ষার জন্যও দায়ী বলিরা জানিত। যখন এই সকল পুলি 


নের স্থষ্ট হয়, তখন তাহাদিগকে তাহাই করিতে হইত) কিন্তু পরিণামে কেবল 
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৩৭৮ - জন্মভূমি ! ১ম লংখ্যা-॥ 





ভারী দরকারীখাজন। ও ঞ্রিনিবপত্র হেপাজাত ই করিত। খুঃ ১৭৯০৮ অবোঁর 
পুর্বা পরাস্ত নবাবের উপরই শাস্তিরক্ষার ও অপরাধসম্পর্কীর বিচারের "তাঁর স্থান 
ছিল, কিন্তু স্শৃঙ্খলতীর সহিত কার্য হইত নী। কাজেই অনেক বিষয়ে 
উচ্ছখাবতা স্মিয়াছিল। চৌকিদার, ফাঁড়িদার, থানাদার প্রভৃতি শীস্তিরক্ষক 
ঘে কেহ ছিল, তাঁহারা সংখ্যায় অল্প ছিল বলিয়া দন্থয তক্করগণের অত্যচার হইতে 
প্র্জীগণফে রক্ষা করিতে পারিত না) চুরি ডাকাতির সংখ্যাও বাড়িয়া গিয়াছিল, 
তন্কর গণ সকলের" উপর অত্যাচার করিত। 
গর্বে প্রজার ধনপ্রীণ নিরাপদ ছিল না। ঘরে চোর ডাকাতের ভয়, পথে 
খাটে ঠেঙ্গাড়ে ফণন্ড়ের ভর । নাঁনাস্থানে চোর ডাকাইভ, দন্থ্য ঠগ, লেঠেডা' 
ফাড়ে ্রস্ৃতি নানা রকমে পথে ঘাটে যে কত লোকের ধনপ্রাণ ন্ করিত 
তাহা বল যায় নাঁ। সর্বাজ্রই তাহাদের ভয়ে লৌক সর্বদা শঙ্কিত থাঁকিত। 
সেক্ষানে এতাধিক হাট বাঁজার ছিল না। দূরবর্তী গ্রামে যাইতে ইইলৈ পাথিক' 
দিগকে প্রায়ই পথে রাত্রি যাপন করিতে হইত। বিশেধ পরিচয় 'বাতীত খোর গৃই- 
স্থের অতিথি হইলে পথিকদিগকে প্রায়ই প্রীণ হাঁরাইিতে হইত) ঠগেরী সা়ংকাঁলে 
'শ্ীমপ্রান্তে উপবিষ্ট থাকিয়া! পথিকের অপেক্ষা করিত। দৈবক্রমে কাহাঁকেও পাইলে 
তাহাকে আদর ফন্বপূ্বক আপন বাড়ীতে আনিয়া পরম আত্মীয়ের স্তাঁ আহা- 
রাদি করাইয়া, স্খশয্যা রচনা করিয়া তাহাতে শয়ন করাইত, তাহীর নিদ্রাবেশ 
হইলেই গল! চাঁপিযা তাহাকে মারিয়া ফেলিত এবং রাস্তিমধ্যেই শবদেহ গ্রামাস্তরে 
রেরিয় দিয়! আসিত। এই দব তো গেল পথে ধনপ্রাণ হীরা ইবার কথা । গৃহস্থ 
তিক গৃহমথ্যেসত্ীপুত কনতা লইয়া! নিদ্রা বাইতেছে, এমন: সময় বাড়ীতে 
উাক্কীত পড়িল-ধীর জানালা ভাঙ্গিল, গৃহস্বামী ও গৃহিনীর উপর. অত্যাচার 
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$৮শ রর্ষ। ভারতে ইংবাজ। ৩৭৯ 
"৮টি 
আরম্ত করিত, নে কালে সকলের ঘরে সিন্দুক,বাল্প ছিল না, ওপ্তধন শ্লাটির নীচে : 


পৌতি থাকিত, যতক্ষণ তাহারা তাহ! বাহির করিয়া ন! দ্রিত, ততক্ষণ তাহাদের, 
উপর নান! প্রকার উৎপীড়ন হইত। 

এই সকল ভুয়ানক ব্যাপার নেক দিন পর্যাস্ত ইংরাজ রাজের স্ুগো্টর হক. 
নাই। ইংরাঙ্জ কর্মচারিদিগের কেহ কেহ শুনিলেও তাহ বিশ্বাস করিতে পারেন. 
নাই,পরে যখন ১৮১২ খুষটাবে লেগেন্তান্ট মন্গেল সাহেব ঠগির হাতে প্রীণ হারান 
ইলেন) সরকার বাহীছুরের সৈনিক বিভ।গের কতকগুলি সিপাহী ছুটি লইয়া বাড়ী, 
যাইবার ও কতকগুলি ছুটি হইতে ফিরিয়৷ আসিবার সময দন্থ্ হস্তে প্রাথ হারা- 
ইল) ডাক্তার সেরউড সাহেব মান্দ্রাজের লিটারারী পরনণল নামক সাময়িক, 
পত্রে খৃঃ ১৮১৬ অব ঠগিবিবরণ প্রকাঁশিত করিলে, তাহা বিলাতের কর্ঙ্গী 
গণের স্ুগোচর হয়। তখন তীহারা এদেশে অশাস্তির কথা বিশ্বাস করেন? 
অতঃপর অনুসন্ধানের অনুষ্ঠানও হইতে থাকে, বড় বড় ইং রাজ কর্মচারী ঠখের, 
অনুসন্ধানের জস্ঠ নিযুক্ত হয়েন। কর্ণেল প্রিমান, মেজর বার্থ উড, কাণ্ডেন রেন-, 
জ্ডস ও হেন্লী প্রতি সাহেবেরা ঠগি নিবারণের জন্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগি- 
বেন) শত শত ঠগ গ্রেপ্তার ও দণ্ডিত হইল | ভক্জন্ত খুঃ ১৮৩৬ অন্বে ৩০ 
আইন জারি হইল। ঠগদিগের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া. গোয়েনা! করা হ্হ্ন ), 
তাহারা ম্যাজিষ্টেটের তাম্ব,র নিকটে, ফকিরের আস্তানায়, সনযাসীর, আশমে, 
দেবালয় ও পান্থশীলায়, নদীকুলে, বৃক্ষমূলে, পুফরিণীর জলে, পাহাড়ে, পর্বতে, 
যেখানে সেখানে নিহত ব্যক্তিদের মৃতদেহ বাহির করিয়া দিতে লাগিল, এই বিশ্ময়- 
কর ব্যাপার দেখিয়া সকলকেই স্তম্ভিত হইতে হইল। থুঃ ১৮৩৭ অন্ধ ঠ. 
নিবারণ জন্য ৮ (আইন জারি করা হইল, শত শত ঠগ হবীপাস্তরে নির্বাসন.ও দর্ঘ, 
কালের জন্ত কারাবাগ দণ্ড পাইল। থৃঃ ১৮৬৪ অন্দে পুলিশ আই ও তৎপর, 
বংসর ভারতবর্ীর দণবিধি'আইন প্রচলিত হইল। খুঃ ১৮৬৪ অজ কর্ণেল হার্বি 
বঙ্গদেশের ঠগী ও ডাঁকাতি বিভাগের হপরিস্টেডেন্ট এধং জে, এইচ, রাইলি 
সাহেব ত্বাহার সহকারী নিযুক্ত হইয়! দলে দলে ঠগ ও ডাকাত গ্রেপ্তার করিতে 
লাগিলেন। দুষ্টলোকেরা দীর্ঘকালের জন্ত কারাদণ্ডিত ও ছীপাস্তরে নির্ধাসিত 
হওয়ায় দেশের ঠগ ও ভাকাতের সংখ্যা কমিয়া গেল, অশীস্তি দূর হইল, এবং 
ইংরাজানুগ্রহে শাস্তি সংস্থাপিত হইল । 


এপ্স দ্বারা কলা লি 


৩৮০ জন্মভূমি | ১ম সংখ্যা । 


হইতে গ্রানাস্তরে যাইবার রাস্ত। প্রস্তুত হইদ্লাছে । আর কাঁহাকেও আইল পথে 
পদ্জ চলিতে হনব না। পুর্দের গ্তার চোর ডাকাতের ভয় নাই। গ্রামে গ্রামে 
ভৌকিদার, কনঞ্টেবল বুরিণা বেড়াইতেছে। যাহারই উপর একটু সন্দেহ হই- 
ঠেছে, যাহার জীবিকা নির্বাহের সস্থোষজজনক উপায় নাই, সচ্চরিত্রে থাঁকিবার জন্য 
তাহারই নিকট জানিন লওয়া হইতেছে, জামিন দিতে না পাঁরিলে তাহীকে কারাঁ- 
গারে আবন্ধ রাখা হইতেছে । বদমীদের| সদ সন্ত্স্ত-- পাঁপকাধ্য করিতে কেহই 
সাহলী নহে। 7 

ইংরাজ আমলে সকল ছুরাঁচার ঠগ, দশ্গ্যর অত্যাচার, উৎপীড়ন দূর হই- 
য়াছে। অতএন কাহার কল্যানে সে সকল ভয় দূর হইয়াছে » কাহার চেষ্টা 
যদ্বে, কাহার উৎসাহ উদ্ভদে আজিকালি এ দেশের পথঘাট নিরাপদ ও নিরুপদ্রব 
হইয়াছে। আজি একজন বালকেও নির্ভরে গ্রা হইতে গ্রামাস্তরে যাইতেছে 
গৃহস্থ আপন গৃছে নিশ্িন্ত মনে নিদ্রা যাইতে পারিতেছে দস্থাগণ কাহাবও উপর 
অত্যাচার করিতে সাহসী নহে। রাজ্জদ্ধারে একজন লক্ষপতিও যেন. একজন” 
কৌগিনধারীও তেমন | রাজার নিকট ধনীনিধধন সকলেই সমীন, তুলাঁদঞচে ভা, য়র 
ওজন হইতেছে। জমিদার আপনার নাব্য খাজানা পাইবার জন্য প্রজার উপর 
জুলুম করিতে পারিতেছেন না। বাকী খাঁজানা! আনদ:৭ৰ 9 স1ভাকে আদা 
লতের আশ্রয় লইতে হয়। রাজা আপনার রাঁজধর্থী পালন করিতেছেন, 
প্রজারাও রাজার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছে। উভয়পক্ষের কাহারও 
কোন ক্রটী নাই। ইংরাঁজ-রা্ত্বে যে প্রজার সুখসমৃদ্ধি গিয়াছে, তাহা 
ইংরাঁজের স্থশাসন গুণে। তজ্জন্ত আমাদিগকে পুরুষান্ুত্রমে কৃতজ্ঞ থাকিতে 
হুইবে। উপকারীর উপকার দীকার না কর! মহাপাপ। হিন্দু কশ্মিনকালে 
কৃত্ন নছে, চিরদিন রালভক্ত । প্রস্তাবাস্তরে বিভুতভাবে ইহার আলো চন! 
করিব । ঃ 
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আত্মজ্জান; ও আত্ম সন্মান । আজি আমরা আত্মাভিমানে ্বীত, আত্মগবিমার় | 


পি, জগবারাধা আারাগণের বংশধর বলিয়। সদর্পে আত্মপরিচয় প্রদান করি- 

, অন্ধণতাী গুর্বে আমাদের মুখে কেহ এরূপ কথা গুনিয়াছেন কি, আমাদের 
মধ্যে কয জনই বা তাহা ভাবরকম জানিতেন, বা৷ বুঝিতেন, কয় জনেরই বা তাহা 
জানিবার ও বুঝিবার শক্কিনাদর্থ। ছিল। দশ বিশখানা গ্রামের মধ্যে ছুই একজন , 
মযাসক সংস্কতশান্দের অধ্যাপন! করিতেন মার, তীহারা রকরাবাহী ছিলেন, শর্ক 

বার খহবের তা চেষ্ঠা করিতেন না। সাধারণ, লোক ঘোর ছোর বঙতলঙ্ 
ছিল, চাহাদের মনে সেই কর বিষয়ের আলোচনার আবকত! কান ছিল না ). 
আখাদের গোরপতি প্রাচীন ঝবিগণের অগাধ বিষ্াবুদ্ধি ও. জ্ঞানগবেষণীর গৌরব 
করিতে এতদিন ; করজন শিক্ষা করিয়াছিল, কয় জনই বা তাহ! চিন! কাবার 
সুযোগ ও উবিধা গ্রহণ করত শানর। নে একটা উন্চঙ্জাতি, জগতের জাতিতালি- 
কার মআনাদেরধে, একনা স্থান আছে, তাহাই বা. করজন বুঝিত? [মেইসকল, [বিষয়ে ৃ 
আমাদের শিক্ষাদাক্গ। একবারে ছিল না, সুতরাং কেনন_ করাই বে 
কে. আনাবের সেই মঞ্জানাবৃত মাননকুট:র জ্ঞানের, প্রদীপ জাদিয় শা শর 
দের আপনাদিগকে টি চিনাইয়। দিবেন । আমাদের পিতৃপুরুবেরা বে একটা নাত, 
জাতির অন্তর্গত ছিলেন, আমর! যে নক্মানের পাত্র.কে আমাদের মূনে পর্তরাস্কের.. 
সার তাহা,আকিয়। (দিলেন? . কেই বা আমাদের মনে উচ্চনৈতিক ভাব আনিফা 
দিলেন, ইংরাজের কাব্যনাটকাদিতেই. না আমাদিগকে তত্র পথে দাড়. 
করাইল? অজ্ঞানতপরুক্ত আলন্তে আনরা অসাড় অবসর হইয়া পড়িী- 
ছিলাম । এতদিন ত আমরা কেবল আহার নিপ্রাদি জীববর্ী মাত্র পালন করিয়া. 
ইহলোকে - আসাযাওয়া করিতেছিলাম। - কই,-এই বদীর্ঘকালের মধ্যেত 
আমাদের : কেহই -একটাবারও... আমাদের: অতীত. .তৰ আলোচনা করিবার. 
সুযোগ গ্রহণ করিতে পারি, নাই। কে আমাদিগকে কুপথ; ছাড়াই! “থে 
আনিল যে আমরা এখন সভ্যন্ব্য. বলিয়া গৌরব. করিবার আধকানী হইকহি। 


ভাষ। ও সাহিত্যণ। আমরা বাঙ্গালী ভাষা ও সাহিত্যসদবন্ধে ইংবাদের নিকট 
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যথেষ্ট খণী। এদেশে ইংরাঁজ রাজত্বের পূর্বে বাঙ্গালাসাহিত্যে বৈষ্ণবকবির পদাবলী 
ও রাধাকষ্ে প্রেমবিষয়ক কতকগুলি কবিতাগ্রস্থ এবং কাশীদাসের- মহাতারত; 
কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কবিকস্কণের চণ্ডী,. রেতকা দাঁসের মনসার ভাসান ও 
কয়েকথানি ধর্শপুরাণ বাতীত শগ্গ পুস্তক অতি অন্পই ছিল! এজন্য বলিতে পার! . 
যাঁর যে, বাঙ্গাল! ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য ছিল, কিন্ত ভাষাকে সংযত করিবার 
ব্যাকরণ ছিল না,গগ্থমাহিতের একবারে অভাব ছিল, বৈষ্ণ বধর্মের ছুই একখানি . 
শক ঝড় গ্রন্থের অস্তিত্ব ছিল বনিক শুন। যায়, কিন্তু সাধারণে তাহাদের প্রচলন - 
ছিল না । লকল বিধর্ই কবিতায় লিপিবদ্ধ হইত। অষ্টাদশ শতান্দীর শেষভাগে খই. 
১৭৮৪ অবে-হালছেড নামক গিবিলিয়ান, সর্বপ্রথম নাঙ্গালাভাষাপ বধকরণ- রচনা 
করেন, ছাপিবাঁর অক্ষর ছিল 41, কাধেন উইলকিন্দ সর্বাগ্রে তাহা প্রত্তত করিয়া ' 
সীরামপুরের পঞ্চানন কর্মকার নামক.একব্যক্তিকে অঙ্গর ঢালিবার কৌশল শিখাইগা- 
দেন,অতএব বাঙ্গালীর মধে) পঞ্চীননই সর্বপ্র থম বঙ্গভাষায় ছাপিবার অক্ষর প্রস্ততত 
কারকণ - আর কেরি সাহেবই সর্বাগ্রে বাঙ্গাল গপ্ঠ'রচন! রুরেন, ঠাহার.অন্+ 
বাদিত বাইবেলের নৃতন' সন্দর্ডই সর্বপ্রথম বাঙ্গালা ভাষার গগ্গগ্রস্থ। ' রেভঃ লং 
সাহেবের নাম উল্লেখেযোগা, বাঙ্গালা আমাদের মাতৃভাষ। হইলেও উহার প্রথম 
গাঠন'ইংরাজের হাঁতে। অতএব বঙ্গভীষার জন্য আমর! যে ইংরাজের নিকট খনী সে 
পক্ষে সন্দেহ নাই । আমরা যে দিকে যে কোন কল্যাণকর ব্যাপারের প্রতি দৃষ্টিপাত 
কষপ্ধি তাহাতেই ইংযীজের উদারতা প্রত্যক্ষ করিয়া পুলকিত হই। আজি ভারতের. 
অনৃষ্ট সুপ্রসন্ন তাই ইংরাঁজ তারতের একেশ্বর1- তাহা না হইলে আরও কত: 
কাল আমাদিগকে অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন থাকিয়া বনচারী অসভ্যের স্তাঁয় কাল কাটা 
ইতে হইত । ' 'ইংরাজের কলাণেই আখাদের আত্মঙ্ডান ও আত্মসম্মান জীন্ম-: 
রাছে।' আমাদের জাতীয় ভাবা শ্রীসম্পদসম্পন্ন হইয়াছে ।.. ঝঙ্গাল! সাহিতা, 
ইংরাজী ধরণে রচিত হইতেছে ।- কাব্য নাটকাদ্দিতে ইংরাজীর . অনুকরণ চলি-.- 
তেছে।: ভাষা অভিনব সৌন্দর্য ধারণ করিয়াছে । ইংরাজী, গণিত, ইংরাজী; - 
জ্যোভিযাহুসারে' গ্রহ উপগ্রহাদির গতি সুষ্যানথসপ্মরূপে গণনা করা হইতেছে ॥: 
ইংরাজের উত্ভিদবিস্ক! আমাদের জাতীয় সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। . ইংরাঁ- 
জের রসায়ন শী্র বাজার। সাহিত্যের অঙসৌষ্ঠৰ বৃদ্ধি কনিয়াছে। ইংরাজের শিল্প-:: 
শাস্ত্রানুসারে- আমাদের শিপশান্ত্র প্রণীত হইতেছে । ইংরাজী বিজ্ঞান বাঙ্গালা 
 সাহিতো ঘুগ্নাকর আনিয়া দিয়াছে, সার: কত . বলিব, -ন্সামার্টের' প্রাচীন. 
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সংস্কত শান্ত্রে যাহা ছিল, তাহ! সাধারণের দৃষ্টিপথের অস্তপ্ালগত ছিল 5 ইং" 
দ্বের কপাতেই তাহার সাধারণ্যে প্রচারিত হইতেছে । ইংরাঁজের রাইবেলের দেখা 
দেখি মৃত্যু বিস্তালঙ্কার, কৃষ্ণমৌহন বন্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মনম্বীগণ বাঙ্গাল! 
সাহিত্যে গন্ত রচনার কোরক ফুটাইতে লাগিলেন | রাজ! রামমোহন রায় মহা- 
শয়ের ভাষায় মাজাঘসার আরম হইল। পরে রাজেন্দ্র লাল মিত্র ঈশ্বর বষ্যা- 
সাগর, জক্গনকুমার দত্ত প্রসৃতি মহান্গভবগণের ভাষা পারিপাট্যের পর্াকাষ্ঠ প্রাদ- 
শন করিল! কবিতায় ঈশ্বরচন্্র গুপ্ত, মাইকেল মধুক্ছদন, হেষচন্ত্র, নবীনচ্দ্র 
্রদ্থতি মহীশয়েরা যথেষ্ট পৌষকত! করিলেন তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে টেকটাদ ঠাকুর 
বঙ্কিষচন্ত্র ললিত লাঁবণোর সংষাগ করিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে 
অর্ধ শতাবীর মধ্যে দেখিতে দেখিতে বসবে বংসরে, মাসে মাসে বাঙ্গালার 
সাহিতাসম্পদ বাড়িয়া উঠিল। সাহিতা-ভাগ্ডার পৃরিয়! গেল। : বৈতবে বাগান! 
ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিতা গবন্ান্য প্রাদেশিক ভাষা সাহিত্যেক্র অনেক উপরে 
উঠিয়া বগিল। ভারতের কোন প্রাদেশিক ভাষাই আজি ইহার সমফক্ষতা 
করিতে সমর্থ নহে। ইহা অপেক্ষা আর অধিক গৌরবের কথা? কি আছে। 
ইহাও যে ইংরাদের এরসানে তাহা কে না স্বীকার করিবে। ইতিপুর্বব পারন্ত 
উদ্দ, ভাষা এ দেশের স্নাজতাধা ছিল বলিয়া অনেক হিন্দু জীবিকার্জ্ডনের অন্য তাক 
শ্ক্ষা করিতেন, এ সকল ভাবায় গন্ভ গ্রস্থ অনেক ছিল, কিন্ত আমাদের জাতীয় 
সাহিত্যে তাহা খুঁজিয়া পাই নাই। অতএব বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছে যে আমরা 
ইংরাজের নিকট গণ্ লিখিতে শিখিয়াছি। বাঙ্গালী র যেকোন বিষয়ের উন্নতি তান! 
সমস্তই ইংরাজের অনুগ্রহে, ইংরাজের চেষ্টা ও যন্র ব্যতিরেকে এ দেশের 'কোঁন 
সাধাির ছিতকর কাজ হয় না, হইবার নহে,। ভারতে ইংরাজের রুপা না হইলে 
অমোদের উদ্ধারমাধন হইত না এবং ভারতীয় আঁধ্য- খধিগণের কীর্তিকলাপ বিশ্ব 
তির ঘোর অন্ধকারে ভুবিরা থাকিত্ত। কন্মিনকালে কেহ ভাহা' লোকলোচনে 
আসিতে পারিত কি না সন্গেহ। আমাদের পূর্বপুরুষের কী্তিকাহিনীর উদ্ধার 
জন্য ইং কত অর্থ ব্যয় ও কত কষ্ট স্বীকার করিতেছেন।” কত শাশ্চাত্য 
পৌরাপিকের বস্তিফ আলোড়িত হইতেছে ।- : এক্প স্ঙ্গলময় ইংরাজ রাজন্তের 
কল্যাণ কামলা ফে'না করে, তাহাকে - পাঁষও ও ঈশ্বর-বিড়দিত ব্যক্তি বই আর 
কি বলা যাইতে পারে! ইহসংসার হইতে সেরূপ লোকের অস্তিত্ব ঘত শীঘ্র খু 


ফিরা স্িনযন স্যারের 


৩৮৪ জন্মভূমি 1". ১০ম সংখ্যা। : 
৩৫-০০-৯২১৭ 


হয় ততই মসল। আনাদের শাস্ধে আছে,_কতন্র ব্যক্তির নিশ্কতি নাই।” 

সমান-নংগ্কার ও নিষ্ঠ-বতা নিবারণ । ইংবাজরানজ ভাহার ভারতীয় 
প্রগার ধর্থের প্রতি হস্তক্ষেপ করেন না, করিতে প্রস্তুত নহেন, তাহাতে প্রজার 
মনঃদীড়া ম্মিতে পারে। ধরা মন্থষোর বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে, তাহাতে 
হস্তক্ষেণ রিলে ব্যক্িগত মর্খ্ে আঘাত কর! হয়, ইহা বুবিরা তাহাতে রাজা 
চির উদান। কিন্তু সমাজ মধে) যে সকল কুপ্রথা আছে, যাহা ছারা সমাজের 
অনিষ্টোংপন্তি হইতে পারে, সমাজের অকল্যাণ ঘটতে পারে বাঁ সমাজের নিন্দা 
জন্মি,র সম্ভাবনা, তাহা সমুৎপাটিত করিতে ইংরাজ নিশ্টেষ্ট নহেন। 

উ্।পন্চিমাঞ্চলের রাজপুহদিগের কন্তার বিবাহে বহু অর্থব্য় করিতে হইত, 

সেই দর্বহ কন্াগগার হইতে উদ্ধার লাভার্থ তাহারা বড়ই নিষ্টরাচরণ করিতেন। 
কন্যা! দক্মিরে সৃতি কাগুছে বা ছুই এক মাসের মধ্যেই বিষপ্রয়োগে তাহার প্রাণ" 
লংহীর.করিতেন, ভাহা ইতরাজ রাজের স্থুগোচর হইলে তন্নিবারণার্থ রাক্জবিধি 
প্রীত হইল। তাহাতে কঠোর দগ্ন্ঞার ব্যবস্থা হওয়ায় ক্রমে তাহা নিবাঙ্ষিত 
হষগ্লাছে। ইহাতে কত বালিক? অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা পাইম্াছে। 

এ দেশের স্ত্রীলোকেরা অধিক বগ্নস পর্ধান্ত গর্ভবতী না হইলে তখন 
উাহাঁরা গঙ্গাদেবীর নিকট মানৎ করিতেন, পুত্রকন্ত: জন্মিলে একটী তাহাকে 
দিবেন, দেনাকে মানত করির। তাহা না পালন করিলে পাপাশস্কায় জ্যেষ্ঠ পুত্র 
বা কন্তা গঞ্জাপ্ুলে ভাদাইয়া দিতে হইত কি নৃশংস ব্যাপার | কি নিষ্ট,র 
আচরণ? ইংবাজ আইন কারয়া তাহাও বন্ধ করিরা দিয়ীছেন। এখন আর 
নে কুপ্রথা প্রচলিত নাই। ইহা দ্বারা কত শিশুর জীবন রক্ষা হইডেছে ! তক 
ইংরাজকে শত সহস্র বার ধন্যবাদ দিব, না দিলে আমরা ঈশ্বরের নিকট অবন্তই 
অপরাধী । রী 

আমাদের কুলাঙ্গনাগণ পতিবিয়োগে তীহার শব বা তাহার কোন প্রিয়বস্ত 
সঙ্গে লইরা! আন্ত ডিতার ভক্ষাতূত। হইতেন ! ইহাতে প্রতি বদর সহত্র সহশ্র 
স্ত্রীলোক নুস্থদেহে প্রাণ হারাইতেন । তত্লিবারণার্থে ইরা আমাদের সহায় হয়েন, 
ও রাজারামনোহন রারএদেশের অনেক সন্ত্াস্তলোকের স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র লইয়। 
বিলাত বাত! করেন। প্রার্থনাপত্রের মন্্ীহুসারে সতীদাহ নিবারণ জণ্ত এদেশে 
আইন জারি হর । সেই অবধি সভীদাহ রহিত হইয়াছে। এই সকল কদাচার 


| ভ্ম্্ডুক্র |] 
লেখক, শ্রীযুক্ত ছুর্গাচরণ রক্ষিত ৷ 


,. খত দিনাস্তরে আমরা চেব্পপট্নকে অভিবাদন করিয়া, পুরা পোঁভাঅয়েন 
অভিমুখে যাত্রা করিলাম । .. কন মেকিস্টসে বক্রশিরে পতাকা যা্িক অভ্যা- 
গতকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছে। বিশ্ান্ততরী, বিপুল ধুম উদগীরণ করিয়া 
তাহার ছুরববঁসহ বীরধয জ্ঞাপন করিল। পৌতোপরি মযুর-পুচ্ছ নির্খিত ব্জন, , 
হুচিশিললান্বিত কৌধেক বস্ত্র, রু্রাক্ষ ও ক্রীড়নক বিক্রয়ার্থ উপস্থিত। ধশ্ু- 
জালিক আসিয়াছে। অধিকন্ত মাত্রাসী নরনারী জাহাজ দেখিতে আসিতেছেন। 
ইন্ুরোপাগত আরোহী বিনা অবতরণে দেশের ভাব জাত হইতে পারিবেন । 

প্রথম শ্রেণীর প্রকোষ্ঠ সজ্জিত গৃহাবলিতে পরিপূর্ণ ; তার পণ্য ৭৫২ টাকী। 
উপরে সাধারণ, জনাশ্রয়। ভিত্িগাত্র খোদিত পুষ্পপান্র শোভিত বিন্তীর্ণাকার-" 
পেটের উপরি অনেকগুলি কাষ্ঠাসন ও পুস্তকাধার। একপার্ে পীযানবা্ রক্ষিত 
হইয়াছে। দনম্তর পৌত জমপরকী় প্রধান কর্মচারীগণের বাসস্থান এবং চাট, 
গৃহ। সর্ব্বোপাঁর পরিচালকের স্থান। জাহাঞ্জখানি নিবরপুল হইতে আসি: 
ভেছে। করচারীর সংখ্যা একশত, পরিচারক ও লসকরগণ, বাঙ্গালা ও বিহবা- 
রের সুসলমান। পোতাধ্যক্ষ কহিলেন, “অপরাহ্ন ৫ ঘটিকাঁর সময় যাত্রা করিব। 
চারিতল পুর্ণ জব সমতার উত্তোলিত কারি, অবতরধী করাইিতে সাতটা বাজিল 
তরী লঘুতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিঞ্চিত জলাবর্ত থাকায়. দোলায়মান হয় সনদ: 
আরম্ভ করিল। বন্দরে তামিল ভারবাহীগণের রক্ত উ্ধীষারণ্য দৃষ্ট হইভেছে। 
ক্রমে চোলমণয.উপকুল অনৃস্ত হইল । 

“জ্রধান পরিচারক যে গৃহে আমাকে অবস্থিতি করিতে দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে" 
দর্পণ, জলীয়নাল, মুখপ্রক্ষালন পাত্র, শব্া প্রন্ৃতি তাড়িত আলোকে উদ্ভাঙিত 
হইন। ছদিতলে “কর্ক” নির্মিত জীবনরক্ষক আবদ্ধ রহিয়াছে। জলে ভাদিতে 
হইলে, উক্ত শহ্যা ফলপ্রদ হইঁবে। পাকে বিপাঁক বুঝিয়া, দিন চতুষ্টয় যাপনোপু- 
যোগী অপুপ, গাঢ় হব ও সাগরিক পীড়া তেষ মিট জবির সৃহযাত্রিক করি-: 

' প্রাতেঃ আরোহবীয় মন্থণ পিত্বল দণ্ড করমর্দন করিয়া, উপরে আরঢ় হই- 
লাম।: প্রথম দেশাটনে, জলধি সন্দর্শন লালসায় পুরী যাত্রা করি। পর্ধাটন শেষ 


৩৮৬ জন্মভূমি 1 ১০ম সংখ্যা, 

করিয়া, আবার সমুদ্রবক্ষে অধিষ্ঠান করিয়াছি। পুরাতন ভাব-জাগ্রত হইতেছে, 
তোরনিধি বিশাল, কিন্তু দৃষ্টি অধিক দুরগামিনী নহে। দিগ বলয়ে, আকাশ ও 
জলধির মিলনসীমী নয়নগোচর হইতেছে) মেঘমালা রৰবিকরজালে বিবিধ বর্ণ 


গ্রহণ করিয়া, নিমজ্জিত ও উত্থিত হইতেছে । যাঁদঃপতির গভীরতা -কোন স্থানে 
সার্ধ দ্বি জ্রোশের অধিক নহে। 





পূর্বতন তৃবেস্তার মতে, কোন কালে সুদূর উত্তরে হিমবানে শিবালিক শূন্ন 
পর্যন্ত সমুদ্র বিস্তৃত ছিল) নাহলে, তছুপরি সামুদ্রিক “ফসিল” যুক্ত স্তর মিলে 
কেন? উপত্যকা আধিক্যত! উচ্চ ও নিষ্রভূমি সংকুল তূপৃষ্ঠ, পূর্ব সাগর গর্ভে 
ছিল। তাহার স্থান পরিবর্তন হয় নাই। কেবল জল অপস্থত হওয়া হেতুক 
বহির্ঠত হইয়াছে। পরস্ত ইদানীং অনুমিত হইতেছে, ভূপৃষ্ঠ পরিবর্তনশীল । 
কদাঁচিত সমুদ্রে নিহিত, কখন বাঁ উখ্িত হয়। ভূমি কোথায়ও অধোগামী, ূ 
অগ্া্্ উর্ধগাষী হইতে দেখ। যায়। বঙ্দেশ ক্রমে অধোগামী। মান্রীসের তট, 
উপরে উঠঠিতেছে। সমুদ্র আপন সীমা অতিক্রম করে না ১ বৈ-প্ি- 
মাখে উহাতে পতিত হয়; তাহা বাঁন্সে পরিণত হইয়া, সমত! রক্ষা করে, ইত্যাদি 
প্রসঙ্গ যথার্থ নহে। 
আমাদের বা্পীয় পল্লীথানি জল্ভেদ করিয়া, ধক্‌ ধক্‌ শবে একাকী অবিরাম * 
ধাবিত। নীল জলের শুত্র ফেণ নান! প্রকারের বিভ্রম, সহকারে. জ্ীড়াপরাযণ। 
একের পর আরটী তরদ্গ আসিতেছে, তাহার আকার অন্ত । যত দেখি, নুতন 
বো হয়) এই সফেণ, তখনি ফেণহীন। আবার তরঙ্গ ঈষৎ ঞ্ষণিল হইয়! 
পুঁজীরুত বুদবুদ্‌ পদার্থ আনয়ন করিল। এ আর নাই; কোথায় মিলা ইয়! গ্রেল। 
না অপেক্ষা, এখানে জল অধিক, বর্ণ অবশ্য গাঢ় হইবে । আলোক ছায়ার তার- 


ভুচে ক্ষণে নিলীম! অধিকতর বিকসিত। কীট বা কর্দমের বর্ণ অনুসারে, স্থান 
ভেঙে জরপানর বর্ণভেদ ঘটে। 


7 খুকবুদ্ধ,আমার নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। তাহার নাম টি টা । 
তাহার পুত্র গুন হইতে আঁসিতেছেন। «ইওডয়ান ইনস্টিটিউটে” মরাঠী ও গু" 
রাতি অধ্যাপনা করিতেন। আমি মহারাষ্রীয় মহিলার দ্বার! জিজ্ঞাসিত হইলাম, 


 প্াঙ্গালায়, এখনও . কি নারীজাতির অবরোধ প্রথা বিদ্যমান ?” মহিলা 


১৮ বর্ষ । অফ ৩৮, 


তাহার দিনযাপন হইতেছে । (পতার ভুরস্কশিরক্্াণ, মারের শাড়ি, কহ... 
ত্রিমুর্তির বেশে মিশ্রভাবের দিব্য সমন্বয় ! 5, 

অপরাহ্ছে নীলোখপল সন্নিভ পয়ঃসৌষ্ঠব দর্শন করিতেছি এমনকাঁলে উ্ভীয়.. 
মান মত্ত তরণীবক্ষে আদিরা নিপতিত হইল। বর্ণ তপন্বীর ন্যায়, আকার বাটা 
মংশুবৎ। . শত্রভয়ে লম্ প্রদানাস্তর ধিকতর বৈরীর নিকট উত্রীর্ণ হইল। 
উভ্ডন, ও সন্তরণ কার্ধ্ে ক্ষম. তীয় পক্ষপুট এক্ষণে বৃথা । আমীষ ভোজীগণ 
বিবেচনা করেন, মীনজীতি আহারের অন্ত স্থষ্ট। অথাগ্ মত্ত অপেক্ষা, খাছের 
বংশবৃদ্ধি অবিক। 


এই জীব কেহ ত্রিলোচন, কেহ ৰা চত্ুলেশচন। চক্ষের নিমেষ নাই স্পশ্শেক্ডরি 
ঘের অভাব। মীনধতি কৌশলির তরও। নিঃক্ষিপ্ত সুগ্ধ বড়িশের ওঁজল্য 
দেখিয়া, উহা শালাধঃকরণ করে। তাবৎ সামগ্রী পরিপাক করিবার ক্ষমত 
আছে। তজ্জন্ত সর্ধ্বভৃক এই বিড়ম্বনা গ্রস্ত হয়। ইহারা যেমন অধিক ভোজী : 
তেমনই জলঘাত্র পান করিরা জীবনধারণ করিতে সক্ষম। মংস্টের পর্যটন: 
শক্তি প্রথর। ভাসমান প্ররুতি অধিক ) নিজভার বহন করিতে হর না । 


. শ্রীহ (হাঙ্গর ) দেখিতে মীনবৎ | জাহাঁজের সহিত সমবেগে গমন করে। 
ভল্প মত্ত অতি ভয়ঙ্কর । অর্ণবপোত সছিদ্র করিয়া মগ্ন করিতে সক্ষম । দারু- 
তেঙ্ক করপত্র ও শিরোভুজ মংসের এই প্রকার ক্ষমতা আছে। ট্সিত মন্গ্ত 
স্পর্শ করিলে, শরীর অবসন্ন হয়। তন্মধ্যে বিছ্যাতের সত্ব! বশতঃ এবছিপ লীলা 
ঘটে। ভেক ও নৃমতস্তের অদ্ধভাগ মণ্ডক এবং বানরের,স্তায়। পশিল” মত্ত্ত- 
ভিলত্ঠায্তত্তপারী, উভচর । প্রতিপালকের বিকট, সারমেয়েরে মত অরস্থিতি 
করে। ব্রীক মতস্তের শহ্ক চূর্ণ করিয়া, কৃত্রিম যুক্তা প্রস্তুত হয়। স্বর্ণ ও রৌপ্য 
মতস্তের স্ত্রী পুংভেদ উপলব্ধি হইতে পারে। তাপ্নক৷ মৎস্য. শঙ্ঘের . মত নির্মের। 
উহার রস সংস্পর্শে শঙ্খশুক্তি অচৈতন্য হইয়া যায়। 

তথাকথিত মত্স্ত ব্যতীত, কয়েক প্রকার জলজন্ত, স্থলচর জীবেনর সহিত 
কোন প্রকার সাদৃশ্ত থাকায়, সেই নামে পরিচিত। ঘোটকবৎ হ্বরের জন্য দিদ্ধু- 
ঘোটিক, গদন্তের কারণ জলকুঞ্জর ও উদ্বিড়াল প্রভৃতি বারিশয়গণের নামকরণ 
হইয়াছে । মকর এদেশে আর নাই । কদাচিত ভারতসাগরে আইসে। 


৪ ৫. - ০৩ ২, ভি 


৩৮৮  জন্মস্থৃমি। ১০য সংখ্যাও 


০০৪৯ ৭৭০৪৪৭০০০৭০০০০৮৩৯১০০৪ ৭১৬০2 
শখ.কবৎ ভগাধার.দেহ, শিরঃপদী বর্গীয়, বহুকোতী প্রাণী বিশেষণ -তাহার দেহে 


নেক লি কোড (কহ) নাচে। তন্র্শনে লক্ষ্মী, জনার্দন, মারার ছি 
লক্ষণ স্থিরীক্কৃত হইতে পারে । রা 
নৃমতস্তের দৈর্ঘ ৬ ছয় হস্ত। প্রথমার্ধ বানরবৎ, অপরার্ধ মতস্তের স্তাঁয়। 
লোহিত সাগর ইহার প্রিয্ন নিকেতন । বাশুরাঁয় পতিত হইবার নহে । হস্ত 
দ্বারা জালের বন্ধন মোচন করিবে। একদা গভীর রাত্রে গঙ্গীসাঁগর সঙ্গমের 
নিকটস্থ কোনও নদীতে এই যক্ষদৃষ্ট হইয়াছিল। তীরসমীপে করদ্ধারা মত্ত 


. ধারণ করিয়া তোঁজন করিবার কালে, অস্দুট ধ্বনি করিতেছিল | . নৌকারোহী 


গণের নিকট উহা! কথোপোকথনবৎ প্রতীত হইল । তাহারা ভাবিলেন, জল* 
দেবতার সদর্শন পাইয়াছেন। _ 

নটাসাল নামক যাদম্‌, আপনার ছুই হস্ত, একটা কর্ণ ও. অন্ত তরফে ্ষেপনী-, 
দ্ধপে ব্যবহার করে । যংকালে, উর্ধবাহু হইয়! সম্তরণ করিতে থাকে, বোধ হয়, 
যেন উড়, পপাইল তুলি যাইতেছে। স্থল বিশেষে, এই জীব কর্তৃক মানব লৌন . 
পরিচালনের শিক্ষা পাইয়া খাকিবে। মত্পুচ্ছের আঁকারৈর সহিত নৌকার কর্ণ. 


 তুলনীয়। 


গৃহ হইতে বহিরগত হইয়া, ছাদে যাইবার সময়, পৌতাধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ 
হইল--ভীহাকে সুপ্রভাত জানাইলাম। আরোহিবর্গের অবগতির ঞ্ন্ত, সোঁপীন 
শিরে প্রকটত হইয়াছে। গত কল্য মধ্যাহ্ন হইতে তরী তিন শত দশ মাইল 


' কআইিরাঙ্ছে। অগ্ত তংকাল পর্যাস্ত, সাকল্যে ৫** পাঁচশত মাইল যাইবে। স্তাঁও- 


হেডস্‌ হইতে দুরতা ১৬৯ মাইল। 
প্রতিদিন অর্দচজ্জাকার 1,6৪0 নামক জ্যোতিষী যন্ত্রধারা, নিদ্িইকরে 

নিরক্ষান্তর ও দ্রাধিমা স্থির কর! হয়। তদনস্তর মানচিত্র দৃষ্টে, কত অংশ উত্তর বাঁ 
পুর্বে যাইতে হইবে স্থির করিয়া, দিগ্রর্শনের সাহায্যে, পোত তদভিমুখীন চালিত 
হইয়া থাকে । [,583105) নামধের, রজ্জুসমন্িত, নাটায়ের অত অঙলশয় সুখ্যযস্তরের 
দড়ি নির্দিষ্টকীরে কি পরিমাণ বহির্সত হইতেছে: দেখিয়া, প্রতি টিকার কতদূর 
যাওয়া হইল অনুমিত হইয়া থাঁকে। 

সবিতা পয়োধি জলে অব্তরণ করিতে লাগিলেন । ততসংস্পর্শে তদীয় বপুঃ 
যেন বিগনিত হইতেছে । এখন শীতল হইয়াছেন; দর্শনে কষ্ট নাই। তিনি 
এত ব্যস্ত কেন? ক্ষণকাঁল বিলম্ব করুন । দেখিয়া আকাঙ্। মিটাইব।. জগতি 


১৮ বর্ষ, সমু, ৬৮১ 
ছন্দে স্তুতি করিয়াছিলেন )-_জ্ঞানী সবিতা স্বত়ং বিশ্বরূপ ধারণরেন; তিনি 


বিপদ ও চতুষ্পদগণের কল্যাণ করিতেছেন ।  পু্নীয় দেবসবিতী বণ 
স্প্রকাশ করিতেছেন, এবং উধার পশ্চাৎ উদিত হইয়াছেন। ০ 


“বিশ্বারূপাঁণি প্রতি তে কবিং প্রাসাবীন্তদরন্িপদে চতুষ্পদে। 
বিনাকমধ্যৎ সবিতা বরেণ্য হু প্রয়ানে মুষসো! বিরাজতি ॥”» . 
(বৈশ্ত-গায়ত্রী।) 








রাত্রে হুগলী নদীর * পাইলট” আসিয়া, তরী পরিচালনভাঁর গ্রহণ করিয়া- 
ছিবেন। এক্ষণে জাহা চলিতেছে না। শুক বিভাগের জনৈক কর্মচারী 
নৌকাযোগে উপস্থিত হইলেন। কেহ আগ্নেয়াস্ত্র আনয়ন করিয়াছে কি না তাহার 
জিজান্ত” আমাদের কর্ণধার সমুদ্রে অনায়াসে নৌচালন করিয়াছেন। নদীমুখে, 
অন্ঠের সহায়ত লইতে হইল । : রি | 
জলতলে, সৈকতভূমি, অতর্কিতভাবে মস্তক উত্তোলন করিয়া থাকে। পথ 
ভরককর। যাহারা সদা পর্যাবেক্ষণ করে, তাহারা! চালক হইবার যোগ্য। কিয়ৎদুর 
অগ্রসর হইলে দেখিলাম, অব রাশির সে বর্ণ আর নাই॥ নগ্জাগত মৃত দ্বারা পা 
হইয়াছে। পথ নিদর্শক “বয়া*-শ্রেণী পুংক্তি দ্বয়ে ভাসমান । মধ্যে, কলিকাতা 
বন্দরের লোহিত ত্র বাম্পীয় নৌ, সংকেতার্থ দণ্ডায়মান আছে। পুর্ববারে এ 
দিকে ছইখানি জলমন, বাম্পীয় পোডের গুপবৃক্ষ দর্শন করিয়। গিক্মাছিলাম। . 


এখন শৈত্যবোধ হইতে লাগিল। দক্ষিণে উ্ণাবন্থ পীটক হইতে নিষ্কাসিত- 
কদিতহয় লাই। বামভাগে, স্থল দৃষ্ট হইতেছে। গঙ্গাসাগর-সঙ্গমজাত' এই 
. মহাদেশ কপিলমুনি অধিষ্ঠিত নব্য স্তন্শান-পরস্ুতি, তন্রজননী ১ বৈষব জম্প্র- 
দায়েও নৈয়ারিকবর্গের শ্রীতি ও জ্ঞানের লঙ্গমন্থল পূর্ব পিডগণের উদ্ধার এখা- 
নেইংসস্তব। খগ্েদের খষি, যাঁহাঁকে চক সদৃশ বলিয়া গিরাছেন, সেই বঙ্গ 
এক.পরাক্রান্ত আধ্যদেশ বলিয়া! গণ্য হইল। মানবের বুদ্ধিবল শ্রেষ্ঠ। চেতনের 
তায় অচেতন পদার্থ, সাড়া দিতে পারে, জগদীশ চন্্র বস্থ প্রমাণিত করিয়া দিয়া- 
ছেন। ম্রা্্থীয়.অগ্রে তিনি তারহীন ভাড়িতবার্ভার কৌশল জ্ঞাত হইর়া- 
ছিলেন। 


রে জুস ও সস, পস্৬ 


৩3৪ জন্মভূমি +: ১০ম ঈংখ্যাত! 


কর্তিত পথে আনীত। ভাগিরবী- নহেন, পঙগান্ান করিতে হইলে। কলিকাতা 
যাইতে হয়। বহুদিন-পরে, গৃহে প্রত্যাবর্তন জন্ত বাঙ্গাল! দেখিয়া িছিতদানী 
অনুভব ক্রিলাঁম। 








ক্ষত্ভ দুল্ল ৪ 


শঙ্করের গুরু শ্রীরাম, শ্রীরামের গুরু শিৰ-_এই শ্রতিটি অতি মধুর ৷ শিব শ্বশান 

বাপী, শ্রীরাম রাক্রোশ্বর ; অথচ পরম্পরের প্রতি পরস্পরের ভক্তি নিরন্তর অক্ষু্ 
ধনেশ্বর কুবের ধীহার ভাগ্ডারী, সেই শিব সত্সত্য নির্ধন নহেন ৯ কেনকা মোর 
শিক্ষার জন্ত প্রাচীন শান্্কীরগণ শিবকে ভিরারীরূপে বর্মন করিযাঘিন। লোঁক 

শিক্ষার নিমিদ্ত ;--কিন্ত কাঁলসহকারে দেই লোক শিক্ষার ফল বর্তমান সমাজে 

বিপরীত হইয়া দীড়াইয়াছে। রাজোশ্বর রামের প্রতি ভিখারী মহেশ্বরের খেরূপ 

রদ্ধীভক্তি, ভিখারী মহেশ্বরের প্রতিও নাজোশবর রামচল্সের অবিকল সেইরূপ । 

অধুনা নির্ধনের প্রতি ধনবানেরা ত্রমেও কটাক্ষপাত করেন না। পৃথিবীর, সকল 
দেশেই এই রীতি । 

সংসারের সকল বিষয়েই দরিদ্রের কষ্ট অধিক। দরিদ্রের সহিত বা 

সরীন্ৃতি থাকিলে অবশ্ত সে কষ্টের কিছু বাঘৰ হইত) সহানুভূতির অভাবে 

তা হইতেছে না অগ্ক আমরা অল্প কথায় তাহা বুঝাইব। বঙ্গের কায়স্থ 
ব্রাঙ্গণ সমাজে বৈবাহিক বাজারে বারের মূলাবৃদ্ধির হুতাশনে দগ্ধনিদগ্ধ কন্তাকর্থা 

দরিদ্র গচস্থের! অহরহঃ ছটফট করিতেছেন । নামলুন্ধংতক্ত হিতৈষীগঅগেক্ষকত 
প্র এ 3 এও সমাজ সবস্কারক বাদী, মধ্যে এক এক স্থানে সভা করিয়া বৈবা- 
হিক বার লাববের অনুকূলে নুষধ্রস্বরে দীর্ঘ দীর্ঘ বন্তৃতা, করিতেছেন) লোক" 
মুখে ও সংবাদপত্রে সেই সমাচার অবগত হইয়া, দরিদ্র কন্ঠাবর্তীরা, সমধিক- 
আগ্রহে ভবিষ্যৎ আনন্দের আশা করিতেছেন। বাহাদের শন্ধপ আঁশা তীহীরা, 
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বায়লাধবের মি ধ্বনি শুনা যায়, কাজে কিন্ত দিন দিন ব্যায় 'বাহুল্যের. মহাধুম 3 
বাজারে আগ লাগিবার প্রারস্তে যত ধুমশিখা উদিত হইয়াছিল. ক্রমে ক্রম 
মিয়া গুমিয়! প্রধূমিত হইয়া মহাতেজে সেই অনল গুজ্ঞতিত হইয়া উঠিতেছে। 
হার, বাজু, আংটি, তাহার পর সোণার ঘড়ি, পৌণার চেন, সোণান ৮০৮. উচ্চা. 
জের খাট বিছানা, স্কুল কলেজের বেতন ও পাঠাপুস্তক, এক এক গপে গাড়াপান্ধী 
হারমোণিয়ম এবং চেয়ার, টেবিল, সোফা প্রভৃতি বৈঠকথানার সজ্জা! । এতদূর 
উঠিযাছে, তথাপি দারুণ গ্রীষ্মের তাপ মানের পারদ ক্রমশই উ্ধগামী। ইতি- 
মধ্যে এক দিন আমরা একজন ভদ্র গৃহস্থের নিকেতনে উপস্থিত ছিলাম, সেই 
গৃহস্থের কন্যাদায়_একজন লম্বোদর ঘটক আসিয়া উপস্থিত হইল, পাচ সাতাট 
বরের পরিচয় দিল, শেষকালে দ্ভ করিয়া বলিল, “একটি পরম সদর কুলীন 
বর, বি, এ, পাশ 3 তেমন পাত্র সচরাচর প্রাপ্ত হওয়। ছুর্ঘট, সর্বনডণে গুণবান, 
বয়সও অল্প। দাবি বড় অধিক নহে, আজকাল নগদ ও দাঁনসজ্জার পদ্ধতি যেরূপ 
প্রচলন হইয়াছে, তাহা ত অবশ্ঠই দিতে হইবে, কেবল একটি অঙ্ক বেশী। বরের 
বিলাত যাইবার বাসনা। বিলাত যাইবার রেল ভাড়া, জাহা্দ ভাড়া, বিলাত- 
বাসের খরচা এবং ফিরিয়া আসিবার উপযুক্ত রাস্ত। খরচ” 

... একবার আকাশ গান সুখ তুলিয়া, কন্টাকর্ত মাথায় হাত দিয়া বদিলেন। 
বিবাহের অগ্রে বরের বিলাত যাতা! কিন্বা বিবাহ করিয়া বিলাতযান্রা, ঘটককে 
সে কথা জিজ্ঞাসা করিবার শক্তি রহিল না, ক্ষণেকের জন্য বাক্যরোধ হইয়া 
আনিল। মনে মনে তিনি ভাবিয়া লইলেন, রাজ! হরিশ্চন্তের ্তায় স্ত্রীপুত্র ও 

পলির দেহ পর্যযস্ত সর্কন্ম বিক্রয় করিলেও সে দাবির পুরণ হইতে পারিবে না। 
ঘটককে কোন কথা না বলিয়াই বেচারা কম্পিত কলেবরে, অধোমুখে গাত্রোখান 
করিয়া: নেপোথ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। 

ই ত প্রস্তাব মাত্র, দিন কাল যেব্ূপ পড়িয়া! আসিতেছে, তাহাতে প্রন্নপ 
্রস্তার অথবা ইহা অপেক্ষা উচ্চাঙ্গের প্রস্তাব রশ্রতুলা ফল প্রসব করিবে, দে 
আজক্ক নিস্কারণ বোধ ইইতেছে না। সভায় ধাহারা ব্যয় লাঘবের বক্তৃতা করেন, 
তাহাদের মধ্যে ধাহারা বড় দরের টাই, তাহারা আপনারাই স্ব হ্ পুত্রকে হাই- 
যে্ট বিভারে তুলিয়া দিতে অগ্রসর ! কেহ কেহ ভুবিয়া ডুবিয়া জল খান, কেহ 


মট্িরাররালরর। ধ্রান্রা রা” 
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 ধ্্ভাালার ধন এইরাপ ছুর্দশা, তখন যে এই দাুণ উপসর্গের শীগ্র প্রশমন 
হইবে, কখনই শ্রমন আঁশী কর' যায় না। বুধুগণ বলিয়া গিয়াছেন, উপদেশের 
সহিত উদাহরণ অতি আবস্টক। সভা৷ দমিতির চাই মহাশয়ের! কিরূপ উদাহরণ 
দেখাইতেছেন; কেমন আদরশস্থলে দঁড়াইতেছেন, ধাহাদের প্রচুর পয়সা আছে, 
তীধাঁরা এখন তাহা! বুঝিতে পারিতেছেন না! । গরীবের সর্বনাশ হইতেছে! 
লক্ষণ দেখির। অবধি যে আশঙ্কা আমর! পোষণ করিতেছি, সেই আশঙ্কাই বল- 
ব্তী হইতেছে । অভাগ বঙ্গের দরিদ্র দ্র পরিবারের অনেক কন্ঠ! চিরনুডা 
'খাঁকিক্জা যাইবে, হলাহলের আদর বাঁড়িবে ; নাট্যাচাধ্য বাঁবু গিরিশচন্ত্র ঘোষের 
খিদা নাটক সার্থক হইবে। & 


রি ক্বন্থুইতলল্ুহক্বাল্তরী। 


লৈখক---্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল, 
অষ্টম পরিচ্ছেদ । শন বুক টং 
স্থকুমারী ও পদ্মা । 
পাঠক মহাশয় এ সময় একবার কোন্নগরে চনুন। জীবন্ত পতি বর্তমাত* 
চিরবিরহিনী, 'ক্ষভাগিনী স্মকুমারী কেমন আছেন, কি করিতেছেন, দেখ! আব- 
স্তক। 
. তিন বৎসর গঞ্ভ হইয়! গেল, মাথনলাল মিত্রের সহিত স্কুদাসীর বাহ 
হইয়াছে) বিবাহ রাতরিন্ন পর স্বামীর সহিত' সুকুমারীর আর দেখা সাক্ষাৎ, 
নাই। হুকুমারী এখন পঞ্চাশ বর্ষের সীমা অতিজ্ুম করিকাছে। ছয় মাস পূর্ব! 
তিশগোচন মল্লিক পরলোক যাত্রা করিয়াছেন । তাহার বনিতাও কিছুদিন পু 
সংদারলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন। - বাটাতে স্ুকুমারী একাঁকিনী। দিন গুজ- 
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ও বাসনপত্র যাহা কিছু ছিল, তাহা বিক্র্ন করিয়া স্থকুমারী অতি কষ্টে পাঁণ- 
ধারণ করিতেছিলঃ আর চলে মা। কি করিবে, কি উপায় হইবে,_-তাহাই 
ভাবিয়া স্থকুমারী যেন অকুল সাগরে ভাসিতে জাগিল। 

সেই পাড়ায় একজন নাপিতের একটি কন্যা ছিল তাহার নাম পক্সাবতী) 
,পল্মাবতী বিধবা, বয়ংক্রম ত্রিশ বত্রিশ বৎসর । ভাহারও পিতামাতা ছিল নাঁ। 
*লোকেরবাগী ধান ভানিয়। ও পাড়ার মেয়েদের আল্তা৷ পরাইয়া পন্ম আপনার. 
উখনান্লের সংস্তান করিত। স্কুমীরীর মাতা পদ্মাকে বড় ভালবামিতেন। 
তাহাদের বাড়ীতে পন্নার সর্বদা গতিবিধি ছিল ; গাঁ হওয়া অবধি সুকুমারী 
পন্মাবতীকে দিবি দিদি বলিয়া ডাকিত | ক্বকুমারীর প্রতি পল্লারও ভঙ্জিক্সেহ 
জদ্মিয়াছিল। পিতৃমাত্‌ বিয়োগের পর স্ুকুমারী একাকিনশ থাকে , ধুবতী 
কন্তা একাকিনী থাকা উয়ের কারণ, অতএব পল্মাবতী ভাহার জিনিষপত্র বেচিনী 
দিত, বাজার করিয়' দিত, রাত্রিকালে তাহার কাছে শুইয়া থাকিত। 

ত্রিলোচন মল্লিকের বাটীতে প্রাচীর দেওয়া ছিল না, তিন দিকে বৃক্ষ বোষ্টত 
একথণ্ড অনাতৃত ভূমিতে তুপাচ্ছাদিত তিনখানি মাঁটীর ঘর, সকল ঘরের চালে খড় 
ছিল না, মালিকের দুরাবস্থা জানা নাঁ থাকিলে চোরের! অনায়াসে বালিকা র-সর্বব্থ 
হরি করিয়। লইস্। ঘাইতে,পারিত, নিতাস্ত ছুরাবস্থা বলিয়া চোরের তয় ছিণ না। 
চোরের! জানিত স্থকুমারীর কিছুই নাই, স্কৃতরাং তত ুবিধা খাফিলেও ডাহীয়া 
চুরির চেষ্টা করিত শা, একএক রাত্রে স্থকুমারীর শয়নগৃহের ঘারে ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া 
শব্ধ হইত। প্রথম প্রথম ভুতের হয়ে সুকুমারী কম্পিত হইয়া পল্লাবততীকে জড়াইয়া 
ধরিত) ভূত নাই, শিয়াল কুকুর আসিয়াছে, এই বলিয়! প্রবোধ দিয়া পদ্মাবতী 
তাহাকে শান্ত করিয়া রাখিত। পু 

দিবাঙাগে গৃহে যখন হ্কুমারী একাকিনী থাকিত, তখন অ্রিয়মাণ! হইয়া,» 
গালে হাত দিয়া কি ভাবিত. কি তাহার ভাবনা, অভাগরিনী নিজেই তাহা জানিত 
অন্ত লোকে নে ভাব দেখিপে, অবশ্যই কিছু অন্থুমান করিয়া লইতে পারিত, কিন্তু 
স্থকুমারী সে ভাব কাহাকেও জানিতে দিত না, দেখিতেও দিত ন', অহ্মান 
করিতেও দিত না। * 

একদিন মন্ধ্যার পর, পন্মাবতীর আসিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছে, আকাশে অল্প 

অপ মেঘ উচিযাছে, দ্বারে খিল দি সকুমাণী একাকিনী উদ্িনচিত্তে গৃহ মধ্যে 
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বনি জাছে, কুটি চক্ষে দর দর পাবে জলপড়িতেছে,. এপারে একটা মাটার 
দীপ্দাধারে ক্ষ একী পদাপ স্বসতেহে। উদ্ত।প পঃগিলে বরফ দ্রৰ হর, দলের 
অনলের টন্তাঁপে অভ্রাপগনীর সন্তপূ হর স্তরে স্তরে দ্রব হইয়া যাইতেছে কেহই 
তাঁহ। দেখিতেছে না, সাক্ষী কেবল সেই দীপশিখা। | 
প্মাব্তী আমিল, ঠৃক্‌ ঠক করিয়া কপাটে আঘাত করিল, নাম ধরিয়! ছুই 
ভিনবার ডাকিল; কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারিয়া, স্ুকুমারী উঠিয়া দ্বার খুলিয়! দিল । 
পদ্ধববন্ধী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া! পূর্ব্ববৎ দ্বার রুদ্ধ করিয়া! একখানি মাছুরের 
উপুর বমিল ; উভয়েই মুখামুখী হইস্সা ছুটী একটী কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ এক 
বাক্স আারীর মুখ পালে চাহিয়া চমকিত স্বরে পন্মা বলিয়া উঠিল, “তুমি কীদচো 
দিদি? বাহিরে গুড়ি খুঁড়ি ষুষ্টি পোড়বে, ঘরের ভিতর তৌমার চক্ষে বৃষ্টি! কেন 
দিদি, আচক্ষিকে- কিসের ভাবনা উথলে উঠলো? তোমার কান্না দেখে আমার 
চেল আম্চে। 
চঞ্চল হস্তে নেত্র মারজান করিয়া, ্তত্তিতস্বরে সুকুমাঁরী বলিল, গসংসারে 
আছি ্াদূবে। না ডো কে কাদ্‌বে পদ্ম? আমার ফেউ নাই! -মেখাড়িঘয়ে 
আকাশ যেমন অন্ধফাপ্ন, আমি অভাগিনী, আমার হদয়ও তেমনি অন্ধকার ; সব 
দিক্‌ অন্ধকার! যাহা কিছ তাঁবি, সমন্তই অন্ধকার! মনে করি কীদবে। নাঃ 
কিন্ত গোড়। চক্ষে আগন। হোতেই জল আসে । 
পুনর্ধার অশ্রপ্রবাহে পম্মমুখীর, পন্মমুখখানি প্রাবিত। অঞ্চলে নেত্রজল 
মুহা দিখ। কাতরকঠে পদ্মাবতী বলিল, “না দিদি, তা ময়, রোঁজ আমি 
মাকে দেখ চি, এমন ধারা কারাতো একদিনও দেখিনি, একদিনও তো তুমি 
,আমাকে নূতন ছুঃখের কথা কিছুই বলোনি ; বোধ হয় আজ কোন রকম “নূন 
'হয়ে থাকবে। আছে কি কোন নূতন কথা ? 
সুকুমারী ( পূর্নবৎ স্তস্তিতকণ্ঠে ) আছে বৈকি। তোমাঁকে কিছু বলি না, 
মনের বাথা মনেঈ চেপে রা্ষি। যা চোলে গেলেন? বাল চোঁলে গেলেন, মালা 
বদল ০ছাবে ফুল ছড়ানো বিয়ে হয়েছিল, স্বামী যে কেমন, শুভ দৃষ্টির পর ভাল 
কোরে চক্ষে দেখলেন না; সেই তোঁ এক মহাদ্রখ, তাঁর উপর কেমন কোরে 
দিন চোল্বে, ফি খেয়ে বেঁচে থাকৃবো» কেনই বা বেচে থাকবো, দেই এক মর্ম- 
স্তিক যাতনা, দর্মান্ডিক ভাবনা 5: তাঁর উপর আবার__- 





যুশ বর্ষ ।, বকুলকুমারী ৷ ৩৯৫, 
শেষ কথা আর বাহ জনন 1 ০০ 
বতীর মুখ পাঁনে চাহিয়া! রঙ্ত্রিল। রঙ 
পদ্মাবৃতী (সন্গেহ বিশ্বে) বল না কি বোলছিলে? থামলে কেন? তার 
উপর আবার কি? 
স্বকুমারী। ( অশ্রমার্জন করিয়া ধীরে ধীরে ) মেয়েমাহ্ষের জীবনটা বিধম 
ৰণ্টক। | রড 
গল্মাবতী। তা তৌ সকলেই জানে, নূতন কথাটা তুমি কি বৌল্ছিলে? তার 
আবার--এইটুকু বৌল্তে বোল্তে থেমে গেটে, কথাটা কি? 
৪ । তার উপর আবার পাড়ার ছোড়ার! সামার গ্রতি বিরূপ অবস্তা! 
-_ পুকুর ঘাটে জল আন্তে গেলে, একদৃষ্টে চেক খাত, আনল, 
খা, আমি কিন্ত তাদেন্ব দিকে ফিরেও চাই না, ছুটে রি পালিয়ে 
রি আসি। & 
পল্মাবতী। আঙ্গুল দেখায় কেন? 
স্থকুমারী। আমি বেন বুঝতে পারি, পয়সা দিবার ইসার! করে। আমি গরীব. 
কি না, তাই তার! পয়দার লোভ দেখায় । 
পৃল্নাবতী । স্পষ্ট কোরে কেউ কিছু বৌল্ছে না কি? 
স্ুকুমারী। ততটা বুকের পাটা হয় না। 
এই সৰ কথা মনে কোরেই আমি একলা বোদে বোসে কাদছিলেদ । 
পদ্মাবতী । (একটু চিন্ত! করিয়া ) তাদের মা! বাপকে বোলে দিলে হয় না? 
স্ুকুমারী। না, না, না,-এমন কাজ করে! না, তাঁতে আরও রেশী দোষ? 
প্দাঘভী । তবে তুমি কি কোর্তে চাও? . 
সুুমারী। তাই তে। আমি ভাবি। ঘাটে যাওয়া বন্দ কোরে ঘরের ভিতর. 
দর দিয়ে বৌসে থাঁকা, সেটাও তো কেউ পারে না। আমি যেন 
বুঝতে পাচ্চি-এ অঞ্চলের হাওয়াটা বিষাক্ত হোয়ে পড়েছে । 
দেশ ছেড়ে পালিবে গেলেই হাড় জুড়োয়। একে তো পেটের জালা, 
তার উপর প্র'রকম বিষম উৎপাত যে রকম গতিক দেখতে পাচ্ছি, 
তাতে বিষম সঙ্কট, ওদিকে আঁবার ছুদিন পরে হয় তো উপোস কোরেই 
দিন কাটাতে হবে ১ হয় হবে, উপোনে উপোে প্রাণ যায যাঁবে। 
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গ্ুকুমারী। ঠাউরেচি এক 1 হৃনুক্তি। দেখ ছেড়ে পালাবো । গেটের জালান্ব 
আর চাদের জালায় বেশত্যাগনী হোল্ল যাবো । প্রাণ তে! শীগ্ত 
যাবে না) ইচ্ছে কোরে আস্মঘাতিনী হওয়া মহাপাপ) বিদেশে গিল্সে 
দাপিবৃত্তি কোরে পোড়া পেট পৌঁষণ করাও মঙ্গল । 

'পন্জাবতী । কোন্‌ দেশে যেতে চাও ? 

সথকুমারী। সেই কথাই তো ভাবচি। কোন্‌ দেশে টানে এব আঁ পাই। 
তুই তার একটা পরামর্শ দিতে পারিস্‌? . 

গল্াবতী। পরামর্শ £ আমি তো ভাই বিদেশের কোন খবর রাখি না; তবে 
শুনেছি, কোল্কাত| সহর খুব ভাল, সেখানে অনেক দেশের অনেক 
লোকের অন্ন হয়; সাবধানে থাকৃতে পাল্লে, সেখানে পেটের 
ভাবনা ভাবতে হয়সা। আর কোন বিপদের আশঙ্কাও থাকে না। 

হ সেখানে অনেক বড় বড় লোকের বাস, একটা না একট| আশ্রয় মিলে 





যেতে পাঁরেই পারে। চনয. ওক ১ 
গ্ুকুষারী। তবে সেই কথাই ভাল আমি: হিলি পুই আহার 
সঙ্গে যেতে পারিস্‌ ? 


পল্মাবতী। ত! কেন পার্বো না, আমারও তো রি সচ্ছন্দে যেতে পারি, 
তোমাকে আমি মায়ের গেটের বোনের মতন ভালবাসি, তুমি যদি 
যেতে চাও, তোমীকে আমি একল| ছেড়ে দিতে গার্বো না, কাজে- 
কাজেই আমাকে সঙ্গে যেতে হবে। (চিন্তা করিয়া) রোসো রোসো 
একটা কথা আমার মনে পোড়েছে। তা হলেই বেশ হবে। 

স্ুকুমারী । কি রকম। 

পঞ্লাবতী। আমাদের গীরের একটা বাবু মেদিনীপুর জেলায় উকিল ছিলেন, বিশ 
বখসর সেখানে থেকে অনেক টাকা রোজকার কোরেছেন, খুৰ বড় 
মানুষ হয়েছেন, সম্প্রতি সেখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে, দেশে গ্রসেছেন, 
ফন্কেতায় বাড়ী কোরে ছু'বংসর কলিকাতা , হাইকোর্টে ওকালতি 
ফোচ্চেন। কৌল্কেতার কোন জারপায় তীর বাড়ী, সন্ধান নিয়ে ছি 
আদরা সেই বাড়ীতে যেতে পারি, তা হোলে অবিশ্বি একটা নাঁ একটা 
কিনার! গাগতে পারে। 


নিজ হ. হুর বু সুলিকশলরর পনি 


এ 


১পুশ বর্ষ। - বকুলকুমারী। ৩৯% 
পদ্মাবতী । জাত ভাল, তোমাদেরি স্বজাত।' তার লাম বাবু ব্লামজীবন ঘোষ 
স্বকুমারী। তবে আর, কথা নেই, সেইখানেই আমার, নিয়ে লো । 
গরীব বোলে দয় দরকারে বদি আমায় আশ্রন্ দেন, তবে আমরা সেই- 
: খানেই থাক্‌বো, সেই বাড়ীতে থেকে কাজকর্ম জুটিরে নেবো । 
পরামুর্শ স্থির হইল, উভয়ে বুমাইল। পরদিন প্রাতঃকালে পন্মাবতীর একটী 
নৃতম কাজ, রামজীবনবাবুর কলিকাতার বাটীর ঠিকানা! কোথার? কোরগরে 
বাড়ীর একজন রপ্চককে জিজ্ঞাস! করিয়া প্সা সেই ঠিকানাটী জানি আমিল। 


তিন দিন পরে ভোর বেলায় পদ্মাবতী নাপ তিনীর সঙ্গে একথানি গহনার 
নৌকার উঠিয়া সকুমারী.কলিকাতায় যাত্রা করিল। 


৩.৩ 
২. ৩ 


অর্শ । (45) ৃ 
2125 ৭. ১৬৮, 737 তল? 
লেখক -কবিষ্বাজ শ্রীতুক্ত গিরিজা্ষণ রাঁয় সেনগুপ্ত । 
পিত্তাশের বিগ্রকুষ্ট নিদান এবং লক্ষণ হল 
“কট্লবণোষানি ব্যায়ামাগ্ন্যাতপ গুভা। 
'দেশকালাচ শিশিরে ত্রোধোমছ্যমহ্য়নং ॥ 


বিদাহিতীক্ষমুস্তঞ্চ সর্বং পানান্ন ভোজনং। 
পিত্তোহবনানাং বিজ্ঞেয়ঃ প্রকোপে' হেতু রর্শসাং। 


স্ব. স্থ 


এ 
“ঝাঁপ, টক এবং উষ্ণগুণ' সম্পন্ন দ্রব্যের পানভোজন, উষ্ণদ্রবের স্পর্শ. অধিক ; 
ব্যাক্নাম অধ্নি.সথ্য্যের তাপ, গ্রীক্ষ ও শরৎকালে মরুদেশে বাস, মগ্তপান ক্রোধ ও 
হিংসা, ভাঙ্গা পোড়। বাঁ অর্থপাক ভ্রব্যের পান ভোজনে [প্তাশের উৎপত্তি 
হইয়া থাকে। 


পিত্বোনা নীলমুখা রক্তপীতাসিতগ্রভাঃ।- 


তন্বন্তক আবিণা বিজ্ঞ ল্নাবা আস্ত 3 


৩৯৮ জন্মভূমি | ১*ম সংখ্যা 
০২০০2: ২৯ 
গুকজিহবা যককৎখণ্ড জনৌকা বন্ধ, সম্রিভাঃ। 
দাহ পাঁকজর স্বেদতৃন্ম,চ্থারুচি মোহদাঃ 1 
দোম্মানো দ্রবণীলোঞ্চ পীতরক্তীমবচ্চথঃ ॥ 
যব্মধ্যা হরিৎ পীত হারিদ্র তউ.নখাদর়ঃ ॥ 
পিত্তগ্রধান অর্শের আকুতি সুক্ষ, ল্খা ও কৌমলম্পর্শ পঙ্গীর জিহ্বা যরুতখণ্ড 
অথবা জলৌক! ( ছ্িকের ) মুখের মত, অগ্রভাগ নীলবর্ণ, অন্তভাঁগ রক্তবর্ণ, 
হরি্রীবর্দ অথবা কৃষণর্ণ, উহাদের মধ্যদেশ যবের মত মোটা হয়, অর্থাৎ মূল এবং 
অগ্রভাগ নুষ্ম কিন্ত মধাস্থল অপেক্ষাকৃত কিৰিৎ স্থল। অর্শের স্থান উষ্ণাবিশিষ্ট 
(গরম) পিতার্শপীড়িত রোগীর দাহ (জালা ) মলদ্বারের পাক, জর, দর, ুচ্ছা 
অরুচি এবং মোহ প্রভৃতি উপদ্রব হয়। এই রোগাক্রান্ত রোগী রক্ত ও আম- 
মিশ্রিত শীকের মত বর্ণের বা গীত বর্ণের তরল মল ত্যাগ করে। অধিক দিন 
এই ব্যাধিতে ভূগিলে শরীরের ত্বক এবং নখাঁদি হলদে হই পড়ে। 
রক্ঞার্শ (81998 চ7৩5 ) পিাশেরই অনুরূপ লঙ্গণাক্রীস্ত এবং যে যে 
কারণে পিততর্শের উৎপত্তি সেই সেই কারণে ইহী্ড হইয়া থাকে । অধিকন্তধ ৯ 
“ব্টপ্ররোহিসদৃশা গুঞী বিদ্রম সন্নিভাঁঃ | 
তেহতার্থৎ ছু্টগুষঞচ গাঢ় বিটকপ্রপীড়িতাঃ। 
শবস্তি সহসা রক্তং তন্ত চাঁতি প্রবৃত্তিতঃ ৮ 
এই রক্তার্শ বটের ঝুরির মত গুচ্ছ গুচ্ছ বা অতি সরু সরু এবং প্রবলের 
মত বা রক্ত কুচের মত ঘোর রক্ত বর্ণ হয়। রোগীর মলবদ্ধ থাকার কঠিন গুটলে 
মলত্যাগের সময় ্ সকম অর্শের গাত্রে চাপ লাগায় এ সকল, ছিন্ন হইয়া হয 
অধিক পরিমাণে ছুষ্ট ও উষ্ণ রক্ত স্রাব হইয়া থাকে! অধিক রক্ত আব হওয়া 
পশতঃ রোগীর শরীরেরবর্ণ ফেকাসে ও রক্তহীন হইয়া যায়। ইহাতে অধো বানু 
কুদ্ধ থীকে ॥ 
্রেস্সা গ্রধান্ধ অর্শ ,-- 
নধুরত্িগ্থশী তাণি লবণান্তগুরূনিচ । 
অব্যায়াম দিবান্বগ্ শষ্যাসন সুখেরতিঃ ॥ . 
প্রীগ বর্তে দেবা শীতৌচ দেশকালাচু চিন্তনং। 


রি জিরার লতা ব্রার বাহ জানে মান 





১৮শ বর্ষ । অর্শ। ৩৯৯ 


মিষ্ট ্িগ্ধ, শীতল, অস্ত, লবণ রস বিশিষ্ট অথবা গুরুদ্রব্যের ভোজনে কিছু- 
- মাত্র পরিশ্রম না করিলে, সর্বদা কোমল শযায় শয়ন বা উপবেশন, পুর্বা দিকের 
হাওয়া, শীতক 1ল এবং শীতপ্রধান দেশে বাস অশরোগের বিগ্রকষ্ট কারণ । 
শলেগ্সিক অর্শের আকার ১. 
শ্লেম্মোন্না দহামূলা ঘন! মন্ধরুজঃ সিতাঃ। 
উৎসক্গৌপচিতা দিপ্কাঃসতব্ধ-রন্ধ-গুক-ক্ষির(2 || 
পিচ্ছিলাঃ স্তিমিতাঃ শ্রক্ষাহ ক গুাঢাঃ স্পর্শনপ্রিয়ঃ 
করীরপনসাস্তণাভান্তথা গোস্তন সন্নিভাঃ ॥ 
শলৈশ্মিক অর্শের অঙ্কুর গুলি হামুল, উন্নত খল ও লগা হইযা থাকে । ইহার 
আকার সাধারণতঃ বাশের কৌড়, কাটাশের বীজ অথবা গাভীর বাঁটের মত 
হইয়! থাকে, কখন কখন বর্ত,লাকারও হয়। ইহাতে অধিক বেদন! থাঁকে ন। 
অন্কুরের গাত্রগুলি তৈলাক্তবৎ পিচ্ছিল হয় এবং কুট্কুট করে অঙ্গুলি দ্বারা অল্প 
অল্প পীড়ন করিলে যন্ত্রণার লাঘব হয়। 
শ্লৈ্গিক অর্শের উপদ্রব ৮ 
- বশভ সৃকক্কপ্রাগ্য পুরীষ সপ্রবাহিকাঃ। 
ন শবস্তি ন ভি্যন্তে-পাওশিগ্ধ ত্বগাদয়ঃ। . 
ইহাতে চর্কর স্টার ককবিশিষ্ ছল প্রচুর পরিষাণেকু্ন দিতে দিতে দত 
হয়, ইহা হইতে কোনরাগু কেদাদরিআৰ হক না বা উহা বিদীর্ণ হয় না, রোগীর গা 
তেল চুকৃছুকে পাুবর্ণ হইয়! পড়ে, মলাদিও ক্রমশঃ রূপ হইয়া পড়ে, অপিচ,-- 
.. বঙ্খ গানাহিঃ পাযুবস্তিনাভিবিকহিণঃ। 
স কাশহ শ্বাস হললাস প্রসেকারুটিপীনসাঃ 1 
মেহকচ্ছ, শিরোজাড্য শিশির জরকারিণঃ1 
কৈব্যানি মাদিবন্ছর্দি রামপ্রার দ্বিকা রাঃ ॥॥ 
এই রোগে ছুটি কুঁচকি টানিয়া ধরার মত বেদনা হয়্। মলঙার বস্তি (তিল- 
পেট ) এরং নাভিতেও টানিয়৷ ধরা মত টন্টনানি বেদনা হ্য়। রোগীর কাশি, 
হাপানি মুখদিয়া জল উঠ্ল, গাঁ বমি, করা, ৬ রুচি, নাকে ঘা, মেহকৃচ্ছু, শিরোরোগ 
শীতঙবর, অভিসার, গ্রহণীপ্রস্থুতি আম বুল ব্যাধি, অধিমাব্য বমি এই সকল 
উপদ্রব আসিয়া উপাস্থৃত হয়। 


.. তন্ভান ॥ 
লেখক,__সঙ্গীতা চার্য; শ্রীযুক্ত দেবকণ বাঁগডী।. 
দুর হ'তে এ সংসার দেখ অলে মণি। 
, কাছে দেখ সে মণিরে ধ'রে আছে ফণী ॥ 





ধরায় আগমবার্ড। গচারিল শাচ। 

ঘোষিজ বিবাঁহবার্থা বেজে ঢোল ঢাক ॥ , 
নৈগমের কালে হার নাহি কোন জীক। , 
প্ৰ্ল হরি হরি বোল” মাত্র --সব ফাক ॥ 





যে হৃদয়ে বিরাজে না কোন বাঁসনাই। 
সে হায় শুষ্ক পুষ্প কোন বাস নাই ॥ 


নভোপরে দুর্গ গড়ে যেই যুযুধান।, 
দাগ্রতে হঃহবপ্ন তার অন্ত্রের প্রধান 





কৌমুদিকুস্তলা শশি না চাহি তোমার । 
অলোকাঝ্রোত্নারাশি কিন্বা হধাধার |. 
একটু কলঙ্ককালি দেহ লো সুন্দরি । 
বতনে একটি টিপ ললাটেতে পরি ॥ 





হায় তুই কত কাল থেলাঘরে রবি. 
অস্তাচলে চলে তোর সাথী আত্মুরধি? 
পতি কাঁচ-_পত্থী পৃষ্ঠে পার1-আবরণ। 
হয়ে মিলে হর দেখ নির্শল মর্পণ ॥ 
সহজে তাহাতে পড়ে স্বপ্রকাশ ছায়!। 


০ 2 -:4০১৭৬ ১১৪০০-৪২ ০, 





*১*ম সংখ্যা। জশ্মতুমি ৪০১ 


বন পোড়ে-মন পোড়ে এ কথা নিশ্চয়! 
বন পোড়া নেবে কিন্তু মন পোড়া নর ॥ 








প্রেম যদ্দি চাও তবে হেয়োলাক মাল । 
এক বৃস্তে ছুটি ফুল কোথা বর্তমান ॥ 


ধেনো পোর্ট রম ব্রান্ডী দেরি শ্তামপেন 1 
যা বল প্রথমে মজা শেষে দেয় পেন ॥ (৮815) 





ভারী বটে ধনীর মুকুট তদুপর | 
বোধ হয় ভারী হবে শোলার টোপর ॥ 





ছুলিতে শ্রীকণ্ে সদা হয় মম মতি। 
কিন্তু হায় এ অভাগ! ছিদ্রহীন যতি ॥ 





“মাটির মান্য” যেই সুখ্যাতি তাহার । 
“মাটি হয়ে গেছে” কথ! খভীব-নিষ্দার না. 
আছে-_ভাল, হলে যদি দোষ গুরুতর ৷ 
মাটি হায় হই তবে মাটির আতর ॥ 


যে সংসারে হয় হায় ঘন্ঘ নিশিদিন। 
শত সুখে সে সংসার শ্রীহীন মলিন ॥ 





সেইঞ্গরু_-শিষ্য সনে যার ব্যবস্থার । 
ঠিক কাচপোৌকা! সম সহ আঁশলার ॥ 





বিষকুস্ত পয়োমুখ ঠিক জেনো খল। 
তুজঙ্গ নির্মোক ছাড়ে__না ছাড়ে গরল | 













 ুটিটিনি। 


রে জারী তোমারে. 
রং দিনে করি দেবি, হি দানন 





০ ৭ 
[ক্তভাবে যে 


ড়ুকরে ল। 








১০ম-সংখ্যা | -জন্মভূমি ঈ ৪৮ 


যেমন দেহের বাহু, জঙ্ঘ।, শির অঙ্গ, এমার কর, চরণ নাসিকা উপাঙ্গ ; সেইরপ 
অথর্ব" বেদ অঙ্গ, আঘুর্কদ উপাঙ্গ 
ভীহার কথাগুলি এই $--. 
উপাঙ্গম্‌--অঙ্গমৈবারদ্বাৎ উপাঙ্গম্‌ 
জর যখা- 
হস্ত বাহুজজ্ব্যে শির: ইত্যাঙ্গানি, 
কর চরণ নাষিকাদিস্থ্যাপা্িনি। 
-এতেন উপাঙ্গীমিত্যাত্তম ।-. 
, উপাঙ্গমঙ্গসমীপং ইত্যেকে 
অনুপাদৈযং প্রজাঃ--লোক সৃষ্ট; প্রাক 
আযুর্ধেদং প্রদশ্য গ্রজাঃ পশ্চাৎ 
ষ্টবানিতার্থং। 
কতবান্‌_-সংস্কতবান--.নতুপুর্ব, 
মুৎপারিতবান্, 
কুতঃ 
নিত্যত্বাৎ। সয়্ূঃ বরঙ্গা। ' 
্রঙ্গবৈবর্ত পুরাণে আছে,__ ৃ 
প্রজাপতি খক্‌, যজুঃ সাম অথর্ব বেদ গতিদ্শন নিয়া ও তাহার অর্থ বিচার 
পূর্বক তাহা হইতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের স্তর সকল সংগ্রহ করিয়া পঞ্চম বেদরূপে 
প্রতিট্িত করেন, আযূর্বেদ এই নাম প্রজাপতির নিজস্ব । তিনি বলিয়াছেন ১ 
খকযভুঃ সানাঘর্বাখ্যান্‌ 
দা বেদান্‌ এজাপতিঃ। 
বিচিন্ত্য তেবানয়ফৈঃর 
ূ আয়ুর্ধেদং চকার সঃ. 
আনুর্েদ যে প্রাচীন যুগে পঞ্চম বেদ রূপে অভিহিষ্ঠ হইত কদাচ তাহার. 
নাড়ী বিজ্ঞানের ভুমিকায় এই কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন । তিন বলিয়া-, 
ছেন; | 
আস্তে বেদঃ পঞ্চমে বৈগ্যক্যাখ্যো । 
বেতাকশ্চিৎ তস্ত নান্তে মহেশাৎ ॥ 


8৯৬ _ ধরেন । ১৮ বর্ষ 





অর্খং লিজা পঞ্চবেদ নিদ্যমান আছে, সে পঞ্চম বেদ আর কেহ জানেন, 
না, কেবলমাত্র মহেশই তাহা পরিজ্ঞাত।” সুতরাং বলিতে হইবে, এমন সমস 
ছিন যখন, আমূর্কেন এই নামকরণ হর নাই। প্রথমতঃ ইহা বেদাঙ্গরূপে . বেদের 
মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল, তাহীর পর ইহ! পঞ্চমবেদরূপে বেদগর্ভ হইতে সংগৃ- 
হীত হইয়া! ুত্রাকার ধারণ করে, এই পঞ্চমবেদের একমাত্র বেত্ত। মহেশ। 
" ইহার পর ইহার "আফুর্বেরদ% এই নামকরণ হয়। বেদের ভিতর আমূর্বে 
এই শব্দ পরিদৃষ্ট না হওয়ার এই কারণই এই পূর্বে বলিয়াছি ১-- 
আমুর্কেদের আতুর্কেদ নামকরণ প্রজাপতির নিজম্ব। প্রজাপতি আমূর্েদের 
আমূর্কেদ এই নামকরণ করিয়া নিজ দৌহিত্র ভাস্করকে ইহা সমগ্রাকারে প্রদান 
করেন। ব্র্গবৈবর্তপুরাঁণ বলিয়াছেন, ভাস্কর নিজ মাতামছের নিকট ইহা। প্রাপ্ত 
হইয়া ইহ! হইতে ভাম্করসংহিতা নাম একখানি স্বতন্ত্র গ্রণয়ণ করিয়া আপন 
শিষাদিগকে প্রদান করেন এবং তাহা তাহাদিগকে বুঝাইক়্া দেন। তাঁহার বথা- 
খুলি এই 
কুত্বা তু পঞ্চমং বেদং 
ভাস্করায় দাদৌ বিঃ 
স্বনায়া সংহিতীং তল্মীৎ 
হ্ডাস্করশ্চ চকার সং ॥ 
তাস্করশ্ স্বশিষ্যেভ্য 
দু আঁরূর্বেদং স্বসংহিভাঙ্‌ 
প্রদিদৌ পাঠায়ামাস 
তে চক্রুঃ সংহিতাংস্ততং | 
পঞ্চম বেদের একমাত্র বেত্ত! মহেশ নিজ পড়ীককে ফাঁগ! বলিকাছেন, তাহা হইতে 
আমর| জানিতে পারি, বক্জাব অবরোধ বা প্রলগ হৃইদদ আুর্বোদের উৎপত্তি এবং 
প্রজাপতির দ্বারা তাহার আফুর্কেদ এই নানকরণ হইলেও, ভাস্করই প্রাচীন 
যুগের একমাত্র আধূর্বেদ প্রচারক এবং লক্ষ শ্লৌক সংযুক্ত সহস্র অধ্যারে বিভক্ত 
বোঙ্গর্পে অবস্থিত, পূর্ণাঙ্গ আয়ুর্বেদ তাহারই সম্প্রদায় ও শিব্যগণের ভিতনর 
গরভাবিত হয়। ভ্রমশঃ 


কা 0 সই 


মমালোচনা | - 


.সাংখ্যযোগ-কর্মযোগ ।-_ইংরাজী সংস্করণ। শ্রীযুক্ত ভাশবরাননস্থামী 
সম্পাদিত। মুল্য একটাকা! ৷ 


খ্যাতনামা প্রাচ্য দার্শনিক পর্ডিত শ্রীযুক্ত আত্ধানন্দ স্বানীজী গ্রত ১৯৪ খ্‌ঃ 
* ক্মনধে রাকোটের সভার এই ফোগ সমন্ধে তিনটা বক্তৃত! করিযাছিলেন। হিন্দী 
ভাষার বতুতা । ১৯০৬ খু াবে শ্রীযুক্ত ভাস্করানন্দ স্বামী সেই তিনটি ব্তৃতা 
মূল হিন্দীভাবার পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন, পাচমাসের মধ্যে সহজখণ্ড পুস্তক 
নিঃশেবিত হইর। যার; স্বামিজী অতঃপর স্বধর্শনিষ্ বনধুবর্গের অনুরোধে জগ* 
তের যাবতীর প্রধান প্রধান ভাষায়,-_বিশেষত: ইংনাজীভাযার সেই পুস্তক 
খানির অনুবাদ করিতে স্কতসংকল্প হন) যষ্শ্রতি এই ইংয়াজী সংস্করণ প্রন্কা* 
শিক হইয়াছে। হষ্ঠবাদসহকারে স্বীকার করিতেছি, আমরা ভাহার একখওঁ 
উপহার পাইয়াছি। অবতয়ণিকার দুষ্ট হইবা, সৌরাষ্ট্র গর নিষাসী ন্ুপত্ডিত্ 
শীযুক্তকতিন্থখ শঙ্কর কমলাশস্কর ভ্রিবেদী এম , এ) এল, এল, বি, গর হিন্দী পুক্ত- 
ক্ষের ইংযান্মী অঙ্গবাদ করিয়াছেন, কলিকাতা নিবাসী সাহিত্য-বিশারদ শ্রীযুক্ত 
বাবু নগে্নাথ গল্কোপাধ্যায় বি, এ, এবং জী বাবু 'হামাপদ বন্দে পাধ্যাসক 
উক্ত ত্রিবেদী মহাগর়ের মহিত মিলিত হইয়। অন্নবাদিত উংরারী ভাষ কুমারি 
ও স্থ-সজ্জিত করিয়াছেন! 

যোগশান্ত্ের বৈজ্ঞানিক ভাষা অতি কঠিন, সহজে ভাষাত্বর করা সকলেন্ব 
পচ্ছে সুযাধ্য নহে; প্রাগুক্ত অন্থবাদক মহাশয়ের! এই পুস্তকের ভাষাকে অতি 
পরিস্কার স্থখবোধ্য করিয়! লইয়াছেন। 

কর্মযোগের বিধি, পদ্ধতি প্রণাবী, শিক্ষা ও সংক্ষিপ্ত ফলাফল খই পুস্তকে 

আছে; বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিবার স্থানাভাব। ইংরাজী তামাজ্ঞ পাঠক- 
বর্জ এই পুস্তকথানি পাঠ করিলে যোগশাস্ত্রোক্ত ব্র্মজ্ঞান, পরমার্থ বিদ্বা ৪. 
সংসায়ে নিঃস্বার্থপরতার সুন্দর চিত্র ঞনধিতে.পাঁইবেন। 

মোগীলনে বসিয়া নর মুনিয়া ধ্যান করা এই পুস্তকোক্ত উপদেশেরঃ$অর্থ নহে, 
কর্মক্ষেত্রে কর্ম করিতে হইবে, ইহাই উপদেশ। যোগমার্গে কর্শের প্রকৃতি 
কিরূপ, গীতা শাস্ত্রে ভগবান প্রক্কষ্ণ অঞ্জুনকে যাহা উপদেশ করিয়াছিলেন ১ 
ভগরানের উদ্দেশে নিষ্বাম্‌ কশহি সর্রকর্শের সার 








প্জলনী জন্বাননুলিঅ অনাহঘি শহীযম্ী” 
সবন্নিসত্রিন্কা ও ঙ্মাতলোচ্গন্সী 
53057883855 





১৮শ বর্ধক ১৩১৭ সাল, ফাল্গুন । ৮০০ 


শা ৫১৫৫৫ 


পুণণঙ্জ আয়ুর্বেদ | 


লেখক ডাঃ শ্রী বরেন্দ্র নাথ গোস্বামী বি, এ, এল, এম, এস, 


প্রাচীন মিশর, প্রাচীন শ্রীশ, প্রাচীন চালডিযা, প্রাচীন এসিরিরা, প্রাচীন 
বাবিলনিয়া, প্রাচীন পারগিয়া, প্রাচীন জগতের সভ্য অসত্য সকল গেলেই, 
ভাস্কর চিকিৎসা বিজ্ঞানেন্ধ প্রচারের মূলে দণ্ডায়মান? দেবতা এক, উপাধি ভির। 
একই ৪৪0৪০এ. কিন্তু কোনখানে ইহার নাম ০:০১ (৯) কোনখানে 
87০89 (২) কোনথানে অর্ধ্যমন্‌ (৩) কোনথানে ভাস্কর । (৪) প্রাচ্চি 


নিলে 


ক 


৪১৭ জন্মভূমি । ১১শ সংখ্যা । 





দেশে এই ভাস্কর সম্প্রদায়ের যোলজন প্রধান প্রধান তত্ত্কার খাধির নাম বদ্ধ 
বৈবর্ত পুরাণকার তাহার পুস্তকে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ২৫1 
এই ধঘোলজন তন্ত্কারের বিরচিত গ্রন্থ গুলির নামও আমরা এই প্রাচীন 
পুস্তকে উল্লিখিত দেখিতে পাই। 
দেখিতে পাই, 
১1 ধধ্বস্করি_-চিকিৎসাঁতত্ব বিজ্ঞান নামক পুন্তকের প্রণেতা, 
২1 দিবোদাস-_চিকিৎস। দর্পণ 


৩। কাশীরাঁজ--চিকিৎসা কৌমুদী 


৭ 


187 অশ্বিনী_ চিকিৎ সাঁর 
ও 
7৫ দ্বয়-_ ] ভ্রমন 
৬। নকুল--বৈগ্ক সর্বশ্থ 
৭] সহ্দেব-_ব্যাধি সিন্ধু বিমর্দন 
৮ যমরাজ- জ্ঞানার্ণৰ 
৯। চ্যবন-_ জীবদান 
১*। জনক-__বৈস্ত সন্দেহ ভঞ্জন 
১১। চন্দ্র সত বুধ-সর্বসার 
১২। জাবাল--তন্ত্রসার 
১৩। জাজলি--বেদাঙ্গসার 
১৪1 পৈল-_নিদান 
১৫1 কবচ- সর্বধর 
১৬। কুস্ত সম্ভব অগন্ত্য_-ৈধ নির্ণয় 
প্রণয়ন করেন। 
বচ্গে বৈবর্্ পুরাণে ভাস্কর এবং তাস্কর সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছ, কিন্ত চরক 
ুশ্রুত বাগভটাদি গ্রন্থ ভাঙ্করের নাম গন্ধ নাই।. ? 
চরকের মতে, বেদোৎপত্তি ক্রম এইরূপ 
(মূলে) বর্গ 


্রদ্ধা-_প্রজাপতি--দক্ষ অশিষ্ধয 
ইন্্র-5রহ্াঙ্ 


১শরর্ষ। পর্ণাঙ্গ আবেদ) : ৪১১ 
আত্রেয় 
অগ্রিবেশ 
অগ্নিবেশ তেল জাতুকর্ণ পরাশর হারীত ক্ষারাঁপাঁণি। 
কেহ বলেন আত্রেয় পুনর্ধন্থ ও ভরদ্াজ একব্যক্তি, কেহ বলেন, আব্রেয় 
ও ভরদ্বাজ ভিন্ন ভিন্ন বাক্তি বটেন, কিন্তু আত্রেয় ভরদ্বাজের শিষ্য নহেন। ইন্দ্রের 
শিষ্য কেহ বলেন ইন্দ্রের শিষ্য ভরদ্বাজ একা নহেন, ইন্দ্রের নিকট রসান্বন তন্ত্র 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, অনেক খধী তাহাদিগের মধ্যে নিয়লিখিত ব্যক্তিগণের নাম 
উল্লেখ যোগ্য--অসিত ও গৌতম । 





সুশ্রতের মতে কেহ বলেন,_নিশিম কশ্তপ ও ইন্দ্রের শিষা। 


মূলে বরহ্ধা_ 
প্রজাপতি_. 
দক্ষ। অতি 
। অঙ্গিরা 
অঙ্গিদধয়। ভগ 
। বশিষ্ট 
ইন্ব। কশ্তপ 
রী বামদেৰ 
ধন্বস্তরি। অগল্তা 
| 1 পুলস্ত্য 
».. জুশ্ধতঃ ওপধেনব, গুরত্র পৌঞ্চলাব্ত বৈতরণ কববীধ্য 
ূ | গোপুর 
রক্ষিত 


এই অপ্ত শিষ্য আর গোঁষুররক্ষিত যদি বিভিন্ন ব্যক্তি হয়েন, তাহ! হইলে 
অষ্টশিষ্য 
- কেহ'কেহ বলেন, ভোজ, প্রনৃতিধন্স্তরির শিষ্য কেহ কেহ বলেন, 
্ নিমি 
কাস্কারণ 


8১২ জন্মভূমি । .১১শ সংখ্য। | 
গাখ্য 
গালৰ 

প্রস্ৃতিও ধন্বস্তরির শিষ্য বলিয়া পরিগণিত 

বাগ.ভটের মতে ( মূলে ) ব্রহ্ধা 

প্রজাপতি 

। 
অখিদ্ব-_- 
। 

ইঙ্ছ্র-- 

। 

অতি পুরাদি মুনি, 

অগনিবেশাদি। ৩৭। 

উদ্ধৃত তালিকাঁটিতে আমরা প্রীয় ও৭।৩৮ জন হরি দেবর্ষি মহর্ষি, রাজর্ষি, 
এবং খষি কুমারের নাম গ্রা্ত হই, কিন্তু ভাঙ্করের নাম গন্ধও এ তাবিকাঁতে 
পরিদৃষ্ হয় না। ও | 

অন্ধাবৈবরতুরাণে কিনধ:ভাঙ্কর, ধস্তরি হইতে আর্ত করিয়! অসবিনীকুমার 
অগন্তয জনক, জাজলি অর্কি সকলেই গুরু ইন্দ্রের নাম গন্ধ ইহাতে নাই। 

চরক হুতরন্তাদি গ্রন্থে ভাঙ্করের নাম নাই) বরঙ্ধবৈবর্তপুরাণে ইন্ত্রেক্স নাম 
নাই। এখন প্রশ্ন এই অসামঞ্রন্তের কারণ কি ? 

কারণ.আমাদের মনে হয়, ব্রহ্মার অবরোধ হইতে বর্তমান কলের প্রারস্তে 
গরজা সির পূর্বে, উৎপন্ন প্রথম সংস্করণ লক্ষ ফ্লোকের আমুর্বেদ, যাহা একদা 
বেদাঙ্গ নামে অভিহিত হইত, পরে প্রজাপতি দক্ষের দ্বার! সংগৃহীত হুইরা 
গঞ্চমবেদরূপে দণ্ডায়মান হয়, এবং আঘুর্বেদাখ্যা ধারণ করে, তাহা সর্ববাদি 
সন্মতি ক্রমে যিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের আদি প্রচারক, সৈই ভাস্করই বলুন আর 
অধ্যমনই বলুন, হোরসই ৰলুন আর আপোলোই বনুন, ৪৪৪- ৪০্তু, এর তিতর 
দিয় প্রাচীন জগতে সর্বত্র বিকীর্ণ হইয়া পড়ে) আর প্রজা সুষ্টির অনেক পরে 
- খন লোক সকল অল্লাযু এবং অর মেধা এবং জর! ব্যাধি প্রপীড়িত (৬) 

তখন তাহাদিগের প্রতি অন্ুকম্পা করিয়! রঙ্গা কর্তৃক পুনর্ধার বিরচিত (৩৯ ) 

আযুর্ষেদেয নান অষ্টার্গ আযুব্রেদ। রর 


১৮শবর্ষ। পূর্ণাঙ্গ আয়ুবে্রেদ। ৪১৩ 


আষ্টাঙ্গে বিচ্ছিন্ন (8০) আযূর্বেদের দ্বিতীয় সংস্করণ সংক্ষিপ্ত, নহে, সুশূঙ্খ- 
লার়িত। বস্তাধ্যায় পানিনি এবং সিদ্ধান্ত কৌমুদী যে সমন্ধে সম্বন্ধ, সেইরূপ সম্বন্ধে 
সব প্রথম সংস্করণ হইতে দ্বিতীয় সংস্করণ সমুৎপাদিত হইয়া, ইন্ছের ভিতর দিয়া. 
ভরঘ্াজের সাহায্যে ( ৪১ ) তৌম স্বর্গ মধা এসিয়া হইতে এই মর্ত্লোৌক ভারব্র্ষে 
উপাগত হয়। প্রথম সংস্করণ আমুরবেদ পূর্ণা্গ। দ্বিতীয় সংস্করণ অষ্টান্গে বিচ্ছিন্ন 





ম্বল্ুহল্ন্ুস্নাল্্রী 1 


লেখক ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ» বি, এল, 
নবম পরিচ্ছেদ । 


অপরিচিত] কামিনী । ৃ 
মাথনলাল চাকুরী করেন, অভ্যাস মত প্রতিদিন সন্ধ্যার পর রামজীবন বাবুর 
বৈঠকথানায় বসেন। একরান্রে রামঙ্গীবন বাবু তাহাকে বলিলেন, পকাঁজকর্র 
দেখিয়া! তোমার মনিব তোমার উপর সন্ত হইয়াছেন, আলম্ত করিও না, কামাই 
করিও না, ভুল করিও না, ছুই তিন মাস পরে তোমার বেতন বৃদ্ধি হইবে। আর 

* দেখ, রাত্রিকালে তুমি আমার বাটাতেই আহারাদি করিও, আহারের পর আমার . 
চাকর সঙ্গে গিয়া তোমাকে রাখিয়া আসিবে। দিনমানে যে দিন যেদিন সে 
বাড়ীতে তোমার আহারের বিলম্ব দেখিবে, সেই সেই দিনও এইখানে তুমিআহার 

করিতে পারিবে।* মাখনলাল সম্মত হইলেন। 

৯ ধ্রেকাত্রে মাথনলালের সহিত রামজীবন বাবুর প্ররূপ কথা হয়, তাহার 
গরদিন বেলা দশটার সময় দুটী স্ত্রীলোক সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইল। রাম- 
জীবন বাবু তখন বাড়ীতে ছিলেন না, জাদালতে বাহির হইস়াছিলেন, স্ত্রীলোক 
হুটা অন্দরমহলে প্রবেশ কুরিল। 

রামজীবন বাধুর পর্সিবারের মধ্যে তাহার স্্, ছটা অশ্ব পুত্র, একটা 
বিবাহিত! কন্ঠা, ছুইজন চাকর ও একজন দাসী। কন্তাটা তখন পিত্রালয়েই 


ছিল। কন্ঠার নাম নিতখ্বিনী। ছটা অপরিচতা ভ্ত্রীলোককে দেখিয়া নিতন্ষিনী 


তাহাদিগকে দিজ্ঞুসা করিল, পতোম্রা কে গা? কোথা থেকে আস্চো ? 
এখানে তোম্র! কি চাঁও ?” 


৪১৪ জন্মভূমি ১১শ সংখ্যা । 


পাপী স্্ীী্া 
সত্রীলোকদিগের মধ্যে ধেটা বয়ৌধিকা, সেইটি উত্তর করিল, “অনেক দূর 
থেকে আস্চি, নিরাশ্রয় কল্কেতায় আমাদের কোন জান! শুনা লোক নাই ।” 
নিতম্বিনী সেই কথ! তাহার জননীকে জানাইল, গৃহিণী যদ্ত করিয়া! তাহা- 
দিগ্নকে বদাইলেন, সেই খানেই তাহার। জান আহার করিল। যে সত্রীলোকটা 
প্রথমে কথা কহিয়াছিল, নাপতের মেয়ে বলিয়া পরিচয় দিয়া সে স্বতত্ স্থানে 
বঙ্গিয়া আহার করিল। গৃহিণী জানিতে পারিলেন, ছো'টটী কাঁয়েতের মেয়ে, 
ব্ড়টা নাপ তের মেয়ে। বাস্তত্মিক কে তাঁহারা, পাঠকমহাশয়ের৷ অন্থুভবেই 
তাহা বুঝিতে পারিয়া থাকিবেন। 
সন্ধ্য। হইবার কিছু পূর্বে রাঁমজীবন বাবু বাড়ী আসিলেন, অবসর ক্রমে 
গৃহিণী তাহাকে আগন্ক ভ্রীলৌকদিগের কথা বলিলেন। বাবু তাহাদিগকে 
দেখিতে চাহিলেন। তাহার! তাহার সম্মুখে আনীত হইল। বাবু তাহাদিগের : 
পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আসল পরিচয় গোপন রাখিয়া নাপতিনী বলিল, 
“আমার এই সঙ্গিনীটা কুলীন কায়স্থের কন্ঠা, মা বাপ, ভাই ভগিনী, কেহই নাই, 
দিন গুজরাণের সম্বলও নাই, বিবাহ হয়েছিল, স্বামীর সঙ্গে দেখাশ্ুনাও নাই ) 
বড়ই কষ্ট, মাথা! থুয়ে থাক্বাঁর স্থান টুকু পর্যন্তও নাই। কোন ভদ্রলোকের 
বাঁটাতে রাধুনী হয়ে প্রাণধারণ করেন, আমার কাছে সেই ইচ্ছা প্রকাশ কোরে 
ছিলেন। এক গ্রামেই আমাদের নিবাস। ভদ্রলোকের ঘরের মেয়ে, এক্লা 
কোন্দেশে চাকরি কোত্তে যাবে, তাই আমি একে সঙ্গে করে কোল্কেতায় 
এনেছি। আপনার বাড়ীতেই আশ্রয় পেরেছি, মাঠাক্রণ আমাদের যদ্র কোরে 
রেখেছেন; আমাদের উপর আপনার মেয়েটিরও খুব ষদ্দ।” 
মাঁথ। হেট করিয়৷ রামজীবন বাবু খানিকক্ষণ কি ভাঁবিলেন, তাহার পর মাথ?ি 
তুনদিয়। ছোটটার দিকে চাহিয়। সম্গেহ সস্তাণে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিতে! 
ছেলেমানুষ, তুমি কি রদ্ধন কার্ধ্য জানো ?” 
মেয়েটা উত্তর করিতে পাঁরিল না, নাপতিনীন পশ্চাতে অর্লুক্কারিত! হই! 
লজ্জায় নতমুহ্ী,হইল। তাদৃশ মুগ্ধতা ব দর্শনে পূর্বরবৎ 'সন্গেহ বাঁকে বাবু বলি- 
লেন, “কেন মা, লজ্জা কর কেন? আমি তোমাকে কন্যার মত দেখিতেছি, 
আমার কাছে লজ্জা কি? যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, উত্তর দাঁও। তুমি কি 
রম্ধনকাঁধ্য জান ?” 


১৮শ বর্ষ । বকুলকুমারী | ৪১৫ 
১০ 


নাপতিনী বলিল, “না জান্লে আর উপাক্ কি? সব শিখেচে। নিজেক 
ঘরসংসারের সবকাজ নিজেই কোনো । বেশ বাধতে পারে |” * 

বাবু আবার চিন্তামগ্র হইলেন, অবশেষে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, 
তবে তোমরা এইখানেই থাক, মেয়েটা যদি রাধতে পারে, অভাস করুক, সকল 
কাজ একুলা কোত্তে হবে না, বাড়ীর মেয়েরাও দেখিয়৷ শুনিয়া দিবে, সাহাধ্য 
কোরবে, ছ-এক মাস থাকৃতে থাকৃতে সব শিখে নেবে। আমার একটা উড়ে 
বামুন ছিল, এক মাসের ছুটি নিয়ে সে লোকটা দেশে গেছে, আস্বে কি না 
আস্বে, ঠিক নেই। উড়ের হাতের রান্নাও আমাদের ভাল লাগে না, এই মেয়েটা 
ঠিক হবে। ঘরের মেয়ের মত থাকবে কোন কষ্ট হবে না। আর তোমার যদি 
ঘরসংসারের টান না! থাকে, তা হলে তুমিও বরাবর এইখানে থাকৃতে পার। 
সংসারের কাজকর্ম কোর্বে, ছেলেমেয়েদের যত্ব কোর্বে, বেশ হবে।” 

নাপংতিনী করযোড়ে নমস্কার করিল। বাবু গাত্রোথান্‌ করিয়া বহিরববাটাতে 
গমন করিলেন। 

সাতদিন অতিবাহিত হইল। নূতন পাচিকার রন্ধন পারিপা্য দেখিয়া বাঁবু 
সন্তুষ্ট হইপেন, পরিবারেরাও অন্তষ্ট। ক্রমে ক্রমে তাহার আদর বাড়িতে লাগিন। 
কর্তা গৃহিণী উভয়েই তাহাকে ভাল বাঁসেন, সর্বদা মিষ্ট কথা বলেন, উত্তম উত্তম 
সামখ্ী আহার করিতে দেন, সত্যই কন্ঠা তুল্য স্নেহ মেয়েটারও লজ্জা কমিল। 
বাবুকে দে বাবা বলিয়া ডীকে, গৃহিণীকে মা বলে, নিতদ্িনীকে দিদি বলে। 
বাহিরের কান্কর্ণ করিয়া নাপ তিনীও সকলের সন্তোষ জন্মাইল। 

পরিচয় গোপন রাখিবার আর প্রয়োজন করে না। নৃতন পাচিকাঁটী সেই 
_ কোরগরের ছঃখিনী হ্থকুমারী, তাহার সঙ্গিনী নাপ তিনীটা সেই পদ্মাবতী । এ 
বাড়ী সুকুমারীর লাম হইয়াছে সৌদামিনী, পক্মাৰতী নিজে নাম লইয়াছে 
মোক্ষদা । 

সাতদিন পরে রাঁমজীবন বাঁবু প্রত পরিচয় অবগত হইলেন । কি প্রকারে 
পরিচয় পাইবার অবসর হইল, তাহারও উল্লেখ করিতে হয়। একদা! নিশাকালে 
শন কক্ষে পথ্যক্কোপরি উপবিষ্ট হইয়া বাবু তামাক খাইতেছেন, গৃহে অপর আর 
কেহ নাই, প্রদীপে তৈল প্রদান করিবার নিমিত্ত মোক্ষদা সেই গৃহে প্রবেশ 
করিল কেষ্ট মাস, বাবুর অঙ্গে ও ললাটে ঘর্মরধারা! প্রবাহিত, প্রদীপে তৈল 
প্রদান করিয়া, তৈনপাহটা একট! তাকে র্‌ উপর রাখিয়া মোঙগদা একখান! 


1 
৪১৬ জন্মভূমি । ১১শ সংখ্যা । 


পাখা হন্তে লইয়া পালক্কের নিকটে আসিয়! ধীরে ধীরে বাবুকে বাতাস করিতে 
আর্ত করিল। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া মোক্ষদার মুখের দিকে চাহিয়া, অনুচ্চন্থরে 
বাবু বলিলেন, “তোমাকে একট! কথা জিজ্ঞাসা করিব, রোর্জ রোজ মনে করি, 
ভুলে ভূলে যাই, অবপরও ঘটে না। কথাটা কি জান,_-প্রথম দিন তুমি 
মেয়েটার পরিচয় দিয়েছিলে, ভদ্রকুলের কায়স্থ কন্া, কেবল সেইটুকু মাত্র আমি 
জেনে রেখেছি; যথার্থই ভদ্রকুলের কণ্ঠা, ব্যবহীরে তার পরিচয়ও প্রাপ্ত হচ্ছি 
কিন্ত প্ররূত পরিচয়টী কি, কোন্‌ কুলের কন্তা, পিতাঁর নীম কি, কোথায় নিবাসঃ 
সেইটী এখনও আমি জান্তে পারিনি ) বল দেখি, সত্য পরিচয়টা কি?” 
মুখ নীচু করিয মৃদু হাসিয়া, তৎক্ষণাৎ মুখ তুলিয়া, মোক্ষনী উত্তর করিল, 
একুল, শীল, নাম, গ্রাম, সমস্তই আপনার জানা; একটু মোহান! খুলে দিলেই 
সব কথা আপনার মনে হবে। অনেক দিন আপনি বিদেশে ছিপেন, নিজ গ্রামের 
নৃতন নৃতন দুখ আপনি দেখেন নাই। মেয়েটার নিবাসও কোন্নগরে, বাপের 
নাম ছিল তিলোচন--বন্থু মল্লিক) মেয়েটার নাম বৌলেছি সৌদামিনী, 
সত্য নাম তা নয়, সত্য নাম স্থুকুমীরী ; বিবাহ হয়েছে, স্বামীর সঙ্গে দেখা নাই, 
সে কথাও আপনি শুনেছেন, বরের নাম মীখনলাল মিত্র। তিনি কোঁল্‌কেতায় 
কোথা নুতন বিয়ে কোরে ঘর জামাই হোয়ে আছেন, লোকের মুখে এই কথ! 
গুনেছি। আমারো! বাড়ী কোন্নগর ৷ আপনিও কোক্নধরের বাবুঃ তাও আমি 
জানি। আপনার বাড়ীর কাছেই আমাদের বাড়ী; আমাঁকেও আপনি দেখে- 
ছেন, কিন্তু এখন মনে গোড়বে না, আমি যখন খুব ছোট, তখন আপনি বিদেশে 
গিয়াছিলেন। আমার বাঁপের নাম ছিল হলধর পরামানিক । মোক্ষদা নামে 
আমি আপনাদেন কাছে পরিচয় দিয়াছি, আমার আসল নাম পল্লাবভী |” 
বিদ্য়াপন্ন হইয়া প্রচ বদনে বাবু বলিলেন, “বটে? ওঃ! তবে ত ভালই 
হয়েছে; ঘরের মেয়ে ঘরে এসেছে। ভগবান যে কত সময়ে কত আশ্চর্য - 
আশ্চর্য্য ঘটন| একত্র কোরে দেন, মানুষ সর্ববদ| মেটা বুঝে উঠতে পারে না। 
আচ্ছা, তবে তুমি এখন যাও, আর আমাকে বাতীস কোত্তে হবে না, এখন আর 
ততট! গরম নাই।৮ ১ 
পাখাখানি বিছানার উপর রাখিঙ্জা, তাকের উপর হইতে তৈলপান্রটী লইয়া, 
মোক্ষদা বাহির হইয়া গেল, বাঁবু আপন মনে নানা বিষয় চিন্তা করিতে লাগিক্লেন। 





স্তাম্মতভি হুংম্লাজ । 


শ্রীযুক্ত অশ্থিকাচরণ গুপ্ত । * 


ব্বাঞ্জার জন্ত আমাদের যাবতীয় স্বার্থ বিসর্জন করিলেও তাহার কৃতোপকারের 
পরিশোধ হয় না । অতএব কায়মনোবাঁক্যে রাজার হিতসাধনার্থ প্রাণমন সমর্পণ 
করা আমাদের অবগ্ত কর্তব্য নয় কি? 
প্রতি বদর চৈত্রসংক্রান্তি পর্ধোপলক্ষে এদেশের ইতর লোকের! সন্নাঁস 
করিয়া পৃষ্ঠদেশে, অংশে, পার্থে, ললাটে, জিহ্বায় লৌহশলাকা বিদ্ধ করিয়! নাচিয়া 
বেড়াইত, কেহ কেহ চড়ক গাছে উঠিয়া ঘুরিত, পৃষ্ঠের মাংদথণ্ড হয়ত ছিড়িয়! 
যাইলে, ভূপুষ্ঠে পতিত হইয় প্রাণ হারাইত। ইহাঁতেও অনেকের জীবনহানি 
হইত। প্রজাহিতেচ্ছু রাজ! অন্ুকম্পা করিয়া তাহা! বন্ধ করিয়া! দিয়াছেন। 
শিক্ষা বিস্তার 1__ইংরাজ রাজত্বের পূর্বের এদেশের সাধারণ-শিক্ষা বড়ই 


হীনবল ছিল। তৎকালে বাঞ্গালাভাষাঁর শৈশবাবস্থা। উচ্চ শিক্ষা সংস্কৃত ভাষাতেই 
হইত। বাঙ্গলীভাষায় কেবল বর্ণমালার পরিচয় জন্ত তাহ! লিখিবাঁর ও পড়িবার ' 
ব্যবস্থা ছিল। তজ্জন্ গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় গঙ্গার বন্দনা, দাতাকর্ণ 
গুরুদক্ষিণা ও অষ্টোত্তর-শত চাণক্য শ্লোক এবং গণিত শিখিবার জন্য গুভঙ্কর 
দাসের আর্ধ।ই, প্রধান অব্লশ্বন ছিল। এইগুলি শিক্ষা করিয়্াই প্রার মকলে 
পঠদশার সমাপ্তি করিত ।.কেহ কেহু সাহিত্যজ্তান-সম্পন্ন হইবার জন্য ঘরে বসিয়া 
. ক্ত্তিবাসী রামায়ণ, কবিকস্কণের চণ্ডী, কাঁশীরাম দ্বাসের মহাভারত, ভারতচন্দ্র 
রামের অন্নদামঙ্গল:পরতৃতি গ্রন্থ পাঠ করিত। কেহ বাঁ জমিদার ও মহাজনদিগের 
সেরেস্তার কাজ করিবার জন্ত ভূমি-পরিমাণ জরিপ এবং জমিদারী ও মহাজনী 
কাগঞ্জ পত্র লিখিতে শিক্ষা, করিত। ব্রাঙ্মণ বৈগ্ঠ ও দৈবজ্ঞ সন্তানেরা চতুষ্পাঠীতে 
প্র স্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঞ্কার শীত শিক্ষা করিয় ব্রাহ্মণ-সন্তান 


প্রবেশ কিয় সং 
স্থৃতি, ্তায় সাংখ্য পাতঞ্জলাদ্ি এবং বৈগ্ সন্তান আমুর্ধেদ ও দৈবজ্ঞ সন্তান 
জ্যোতিষ অধ্যকনন করিতেন । 

সকল গ্রামে চতুষ্পাী পবা পাঠশালা, ছিল না। ত্রাক্ষণ বৈগ্ভ কায়স্থাদি উচ্চ 
জাতীয়ের সন্তানেরা ও নবশীক ্রেণীস্থ সকলের নহে, কাহার কাহার সন্তান পাঠ- 
শালায় লেখাপড়া! শিখিত। শিক্ষার দ্বার সকলের পক্ষে সম ভাবে উন্মুক্ত ছিল না । 
কাজেই অতি অন্ধ লোকের তাগ্যেই বিশ্তান ঘাটত। শেষোক্ত শ্রেণীর 
লোকেরা মধ করিয়া কেহ কেহ আপনার পুত্রকে লেখাপড়া শিখাইত। স্ত্রী- 


৪১৮. জন্মভূমি । ১১শ সংখ্যা | 


শিক্ষা একবারে নিষিদ্ধ ছিল, অনেকে বিশ্বাস করিত যে, স্ত্রীলোকে লেখাপড়া 
শিথিলে বিধব! 'য়। 
এখন সে কাল গিয়াছে__ গ্রামে গ্রামে, এমন কি পাড়ায় পাড়ায় পাঠশালা! 

সংস্থাপিত হইয়াছে, অনেক গ্রামেই চতুষ্পাঠী বসিয়াছে, অধ্যাপক মহাশয় সংস্কৃত 
ব্যাকরণ, স্মৃতি ন্যায় শান্ত্রাদির অধ্যাপনা করিতেছেন, এই সকল পাঠশালা 
ও চতুষ্পাীতে ইংরাজ-রাঁজ অর্থ সাহাষ্য করিতেছেন। ছুই চারিখানি গ্রাম লইয়া 
এক একটা গ্রামে গবর্ণমেন্টের সাহাষ্য প্রাপ্ত স্কুল বসিয়াছে, নগরে নগরে উচ্চ- 
শ্রেণীর স্কুল কলেজের প্রতিষ্ঠা হইরাছে,মহানগরী কলিকাতায় উচ্চ অঙ্গের সংস্কৃত- 
শিক্ষণর অন্য সংস্কৃত কীলেজ চিকিৎসা-শান্ত্র শিখাইবার জন্য মেডিকেল কলেজ, 
মেডিকেল স্কুল, স্থপতি, শিল্প ও পূর্ত কাঁ্য শিক্ষার জন্য শিবপুরে ও অন্ঠান্ত স্থানে 
এঞ্জিনিয়ারিং কালেজ, টেকৃনিকেল স্কুল ও আটটন্ষুল খুলিয়াছে, কোথাও কোথাও 
কৃষিবিদ্ধা শিক্ষার জন্য ক্ৃষিকালেজ, তাত বুনন শিখিবার জন্ত বয়ন-বিগ্ঞালয় 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । বিগ্তাশিক্ষায় সকলের সমান অধিকার জন্মিয়াছে। গ্রামে 
গ্রামে ও নগরে নগরে লক্ষ লক্ষ বালক বালিকা শিক্ষালাত করিতেছে । পরীক্ষা 
গ্রহণ পদ্ধতি প্রবর্তিত ও প্রতিযোগিতায় বিদ্যার্থীগণকে বৃতি দিবার ব্যবস্থা 
হইয়াছে। ভ্রাভদ্র সকলেই আশ! মিটাইয়া লেখাপড়া শিখিতেছে, দরিদ্র. 
কুটারে, রাজ প্রাসাদে সর্বত্র সমভাবে বিদ্কালোক বিকীর্ণ হইতেছে। অজ্ঞীনান্ধ 
কার ঘুচিয়াছে, কোথাও তাহার ঝাপসা পরযান্ত নাই। যে সেব্যক্তি আজি 
বি, এ, এন, এ, প্রভৃতি উচ্চ উপাধি লাভ করিতেছে ? সংস্কত ভাষা শিক্ষা, করিয়া 
তায়ভূষণ বিদ্যাভূষণ হইতেছে, মহীকবির আসন পাইতেছে, গ্রন্থ প্রণরন করি- 
তেছে, ব্যবস্থাদাত। হইতেছে। বিদ্যার এক চেটেত্ব ঘুচিয়াছে। কাহার কল্যাণে 
এরপ স্থবিধা সুযোগ ঘাটরাছে, কে এপ মুক্তহস্তে বিদ্যাদান করিতে পাযরিয়াছে 
অমূল্য বিগ্ভাধন দীন করিতে কাহার এরূপ কৃপণতা নাই? ইংরাঁজ রাজের-- 
অতএব আমর! ইংরাজের নিকট অনির্চ্য খণে আবদ্ধ। হিন্দু চিরদিন ক্তজ্ঞ। 
হিন্দু সম্তানের কৃতজ্ঞতাখ্যাতি দিগস্ত-বিশ্রত। এমনপস্থনাম সুখ্যাতি রক্ষার 
জগ্ঠ সকলেরই প্রীণপন চেষ্টা করা কর্তব্য । এমন নির্বোধ আছে যে, পিস 
পুরুষের নাম ডুবাইবাঁর ভন্ত প্রস্তুত হইবে ! 

সুবিধা ও ্চ্ন্দত! তি বলা হইয়াছে যে, এদেশের রব পথঘাট 
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সকল পথে দঙ্াভয় ছিল। আইল রাস্তা বই কুত্রাপি বীধা রাস্তা ছিল না। 
কেবল হাওড়া হুগলী ও বর্ধমান জেলায় গ্রাওস্রাঙ্ক রোড, অভল্যা বাইয়ের নাগপুর 
রোড. ও মহানাদ হইতে ত্রিবেণী পর্বান্ত “জামাই জাঙ্গাল” এইমাত্র প্রশস্ত পথ। 
বর্ধমান জেলায় পুরী রোড, গ্রাগটাঙ্ক রোড আরও ছুইএকটা তদ্দরপ রাস্তা ছিল। 
বাকুড়া ও বীরভূম জেলায় তর সুপ্রশস্ত পথ না থাকিলেও অনেক পড়া-পতিত 
বড় বড় মাঠ ময়দান ছিল, তাহাদের মৃত্তিকা! কষ্করময়ী বলিয়! যাতায়াতে বিশেষ কষ্ট 
ছিল ন|। বর্ষাকালে গ্রামপল্লী ও মাঠ ময়দানগুলি সাধারণতঃ জলে কাদায় পরিপূর্ণ 
হইত। শীত গ্রীন্মকালে ধুলায় তরিয়৷ বাইত, পথিকদের পথপর্ধ্যটনে বড়ই কষ্ট 
হইত। তাহার উপর প্রার সকল মাঠেই দস্থ্যতস্করের আড্ডা থাকা প্রযুক্ত 
সর্বদাই আপদ-বিপদের শঙ্কা করিতে হইত। এখন গ্রামে গ্রামে রোডশেশের 
রাস্তা হইয়াছে, গ্রামান্তর যাইবারও রাস্তার অভাঁব নাই। নগর হইতে নগরাস্তর 
যাইবার জন্য লৌহ্বর্ম্র (রেলপথ) প্রস্তত হইয়াছে, জলপথে ট্টিমার যাতায়াত 
করিতেছে। পুর্ব ধনবানেরা পাল্ঠী চৌপালা চাপিয়া বহু অর্থবায়ে পথকষ্টের 
পরিহার করিতেন, আজিকালি সাধা রণে যতকিঞ্চিৎ অর্থবারে তদপেক্ষ! অধিক সুখ- 
শ্বচ্ছন্দতার সহিত বহু দূরবন্তা স্থানে যাতাদ্মাত করিতে পারিতেছে। তীর্থযাত্রায় 
কতই কষ্ট ছিল। পথ এতই ছুর্গম ও বিপদসস্কুল ছিল যে, ফাত্রীকালে কেহই 
ফিরিবার আশা না রাখিয়া আপন বিষয়-আঁশয়ের বন্দোবস্ত করিয়া যাঁইতেন। 
- বিদায় দিবার কাঁলে আত্মীয় স্বজনেরা অশ্রমোঁচন করিতেন। পথে বাহির হইয়া 
পথিককে পায়ে নেকড়া জড়ীইতে হইত, না জড়াইলে পাঁ ছুইখানি কাটি! 
রক্ত বাহির হইত | এখন যে গরাক্ষেত্রে যাইতে চবিবশ ঘণ্টা লাগে না সে গয়াক্ষেত্র 
পনর যোলু দিনেও যাইতে পারা যাইত না। খোরাঁকী খরচ কত লাগিত। 
কতই পথশ্রম সহিতে হইত। তাহার উপর নিত্য নৃতন স্থপ্তিলের অন্ন ভক্ষণ 
করিয়া উদরামরে কত কষ্ট ছিল_-কেহ কেহ প্রাণও হারাইত। দত্ত্যহ্তে পড়িয়া 
সর্বস্বান্ত হইতে ও কত লোককে কীদিতে কীদিতে ফিরিতে হইত। এখন নে 
করিলে পনর দিন মধ্যে সেতুবন্ধ দিয় দ্বারকা মথুরা| বৃন্দাবন দেখিরা ফিরিয়া 
আসিতে স্থখ বই ছুঃখ অনুভব হয় নাঁ। দূরবর্তী স্থানের সংবাদ লইতে হইলে 
তথায় বহুব্যয়ে লোক পাঠাইতে হইত, তাহাতে কতই কারিক কষ্ট ছিল। এখন 
হুইটা মাত্র পয়সা বায়ে ছুইদিন উদ্ধীসংখা? চাঁরি পাঁচ দিন মধ্যে ডাকযোগে 
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করিয়া চব্বিশ ঘণ্টা মধ্যে তারে খবর লওয়া যাইতে পাঁরে। সরকারী ভাকু 
গু টেবিগ্রাফে এতই সুবিধা সাঁধন করিয়াছে । ঘরে বসিয়া ভারতের সকল স্থান 
যেন নখদর্পণে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এমন সুবিধা ভারতে আর কোন 
সময়ে হইয়াছে কি? ইংরাঁজ রাজত্ব আমাদের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছে 
যে বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়! যায়, তাহাতেই ইংরাঁজ রাজত্বের উ পকারিতা 
উপলব্ধি করিয়া বিশ্রয়াপন্ন হইতে হয়। 

মুদ্রাযন্তরের প্রচলন ইংরাজ রাজত্বেই হইয়াছে পূর্বের বলাঁ হইয়াছে ইংরাঁজ 
শিল্পী কাপ্তেন উইলকিন্প সর্ব প্রথম বাঞ্গাল! অক্ষরের ছা প্রস্তত করিয়৷ দিয়া 
শ্ীরামপুরের বাঙ্গালী শিল্পী পঞ্চানন কর্মককারকে তাহা শিখাইয়াছিলেন। 
কাপ্তেন উইলকিন্সের দ্বারাই বাঙ্গীল! অক্ষরের স্থ্টি হইয়ছে। যে সকল দুস্রাপ্য 
গ্রন্থ প্রচ্ছন্ন ভাবে বহুকাল লোৌকলোচনের অন্তরালে ছিল, তাহা প্রকাশিত * 
হইয়াছে! বাঙ্গাল! সাহিত্োর কেমন স্থখের দিন আসিয়াছে । এতদ্বারা বাঙ্গালা 
পুস্তক প্রচার, সংবাদ পত্র প্রকাশ গ্রভৃতি মহোপকার সাধিত হইতেছে। 

সভ্যতা ।-_ভারত প্রাচীন সভ্য দেশ। ভারতের যড়দর্শন, ভারতের 
কাব্যালকঙ্কার, ভারতের কলা ও স্থপতি-বিগ্ভা, ভারতের শিল্প জগদ্বিখণাত। 
. প্রাচীন সভ্যতায় ভারত সর্ধবাগ্রগণ্য দেশ বলিয়৷ সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। 
কিন্তু ইংরাজ রাজের পূর্বে সে সমস্তই প্রায় লম্ন প্রাপ্ত হইয়। নাম মাত্রে পর্্য- 
বসিত হইয়াছিল । আজি ইংরাঁজ রাজত্বে তাহাদের পুনরুদ্ধার হইয়াছে । ফড় 
দর্শনের সমাদর বৃদ্ধি পাইয়াছে। অশন বসন ও ভূষণের পারিপাট্য জন্মিয়াছে । 
আপামর সাধারণ জকক্েই ভাল গাই হছে, ভটক পরিতেছে। ত1লপ তাপ্যায়নে 
কেহই অনিপুণ নহে । তবে কাহার কাহার মতে, তাহীতে বৈদেশিক হাঁ৭ 
পাওয়া যাইতেছে । দেশকাল পাকের গুভাব পরিহার করা সহজ সাধ্য নহে। 
কালধর্ম্ে যাহা হইবার তাহা ন1 হইফা থাবিতে পারে না। অন্ুকরণপ্রিয়তা বড়ই 
সংক্রামক | কালের সংশুবত্যাগের হখন উপায় নাই তথ্ল অগত্যা কাঁলধর্্দ মহিমা! 
সহ করিতে হইলেও সভ্যতার দৌষ দেওয়া চলে না ৷ আঁজিকালি ইংরাজ রাজত্বে 
যে সভ্যতা বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা না বলিয়! থাকা যাঁয় নাণ তাহাতে প্রকাঁর ভেদ 
থাকে থাকুক। 

কুষি। ইংরাজরাজন্বে কৃষির উন্নতি হইফ়াছে। যেব্ধপে যেদিক দিয়াই 
হউক, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই একটা বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিক্ছেই হইবে-- 
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2 ইি 
ছিয়াত্তর মন্বস্তরের (১৭৭*অবে'র ছূর্িক্ষের ) পর এদেশের ওক তৃতীয়াংশ ভূমি 


অনেক দিন পতিত ছিল, এবং দশশীল! বন্দোবস্তের সময় যে সকল জমি খামার 
পতিত ছিল, আবাদ হইত না, সে সকল ভ্রমি উখিত হইয়াছে । তখন টাকায় 
সাত আট মন ধান বিকাইত, প্রত্যেক বিঘার উৎপন্ন ধান্ত ১৪ মন ধরিলে তাহা 
বিক্রয় করিয়া কৃষক ২॥, টাকা পাইত, আজি পাইতেছে ২৪॥* টাকা । অবশ্ঠ 
একথ। মানিতে হইবে যে রাজকর পূর্বে ছিল বিবাপ্রতি ২২ টাকা এখন হইয়াছে, 
৪৬ টাকা । তাহা বাদ দিলেও কৃষকের পূর্ববাপেক্ষা অনেক বেদী লাভ 
দাড়াইয়াছে। এখন বুঝিতে হইবে কৃষকের পরিশ্রমের বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে। 
বিপক্ষবাদী বলিতে পারেন, কৃষকের বিলাসব্যসনে ব্যয়েরও বৃদ্ধি ঘটিয়াছে কিন্ত 
তাহার লাঘব করাতো কৃষকের হাত। কৃষক যদি বিলাঁসব্যসনের দিক দিয়া 
না যায়, আপনার পিতৃপুরুষদের স্তা় চালা ঘরে বাস করে, মৃত্তিকার পান ও 
ভোছন পাত্র বাধহার করিয়া কৌপিনধারী হয়, তাহা হইলে তাহারতো সঞ্চয় 
হয়, অল্প দিনেই ধনের হইতে পারে।- বিলাসব্যসনের দিকে অগ্রসর হওয়া 
না হওয়াত তাহার ইচ্ছাধীন। ভাল থাইবার পরিবার জন্ততো কোন রাজ 
নিয়ম নাই। তবে কেন সে বিলাসী হ্য়। তাহার জন্ত কাহাকেও দোষী করা 
যাইতে পারে না। হুখছুঃখ মানুষের মনে _-একজন কুটারবাসী দিত দিনাস্তে 
মুষ্টিমের অন্ন গ্রহণে আপনার সুস্থ স্বচ্ছন্দ পুত্রকলতরাদি লইয়া হুথী-আবার 
প্রাসাদবাসী নরপতিও চর্ব্য চোষ্য লে পেয়াদিতে সুখী নহে। ধনসঞ্চয়ে যাহারা 
সুখী হইতে চাহে তাহাদের বিলাসব্যসন ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। যে সকল কৃষক 
পিহৃপুরুষের চালচলন রক্ষা! করিতে পারিতেছে তাহাদের গৃহ লক্ষ্মীর বিশ্রামাবাঁস 
না হুইবে কেন। . 
ধর্ম্মচচ্চা । হিন্দুর ধর্শালোচনাতেও আমর! প্রকারান্তরে ইংরা'জকে প্রত্যক্ষ 
দেখিতে পাই। ইংরাজ স্তাযনিষ্ঠ ও সত্যপ্রিয়। সত্যের তথ্যান্স্ধানে ইংরীজ 
সন্ধাগ্রগণ্য। প্রাচীন্দ আধ্য খধিগণের জ্ঞানোপদেশের মধ্যে যে সকল সত্য নিহিভ 
আছে, তাহা বুঝিপার জন্য ইংরাজ যতটা ব্যাকুল আমাদের মধ্যে ধাহাঁরা হিন্দু 
বলিয়া পরিচয় দিয়া থণঁকেন, তাহাদের সকলে সেরূপ নহে। বেদোপনিষৎ ষড় 
দর্শন পুরাণ তত্বাদির তবালোচনায় এক একজন ইংরাঁজ প্রাণমন অম্পণ করিয়া 
সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিরাছেন, একথা আমাদের মধ্যে অনেকেই অবগত 
আছেন বেদ পুত্তাণাদি আমাদের মহাপুলা সম্পত্তি, কিন্তু আমাদের বঙ্গদেশে ছুই 
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একজন মান বেদে!পনিষদে কৃতশ্রম দেখিতে পাই। অদ্ধ শতাব্দী পূর্ব্রে তাহারও 
অভাৰ ছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া, বেদের আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হইলেন, ভুল ভ্রান্তি মনুষ্য মাত্রেরই সম্ভব__তাহা! স্বত্বেও তীতাদের সততান্থ- 
সন্ধিংসার ও উদ্ধম উৎসাহের জন্য তাহাদিগকে প্রশংসা না করিরা থাঁকা বায় না? 
ত্বাহার! আপন ভাষায় বেদের অনুবাদ করিলেন, বেদোপনিধদাদি শাস্ত্রের উপ- 
দেশের সারবত্া প্রত্যক্ষ করিলেন। তাহা দেখিয়া আমরা উদাসীন। থাঁকিতে 
পারিলাম ন!। প্রাচীন শান্গ্রন্থের প্রতি আমাদের আধুনিক শিক্ষিতগণের 
মধ্যে কাহার কাহীর আস্থা জন্মিল, অনেকেই তাহার আদর করিতে অভ্যাস 
করিলেন।: ইংরাঞ্জ বিশেষ না দেখিয়া কোন বিষয়ে আস্থা স্থাপন করেন না, ইহা 
অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন, অতএব ইংরাঁজ বনিলেন-__গঞ্গাজলে কোন 
প্রকার রোগের জীবাণু নাই, অমনি আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে গঙ্গাক্নানের 
আগ্রহ জন্মিল, এত দিনতো৷ আমরা দেখিয়া আসিতেছিলাম গঙ্গার জল দীর্ঘকাল 
কোন আধার মধ্যে থাকিলে তাহার বিকৃতি জন্মে না, ইহা দেখিয়াও তো আমা- 
দের আধুনিক শিক্ষিতেরা গল্গাজলে স্নান ও গঙ্গাজল পাঁনের পক্ষপাতী হইতে 
পারেন না । তক্রপান সন্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়াছে, আবার গোময়ের পৃতি 
কারিভার কথা উঠিয়াছে। কালে তাহারও আদর হইবে, অমাবন্ত! পূর্ণিমার 
রাত্রিতে যে গুরু ভোজন নিবিদ্ধ তাহা এক প্রকার স্থির হইয়া গিয়াছে বলিয়া 
অনেকেই তাহা পরিহার করিতেছেন। হিন্দুর সকল কাজেই ধার্শাধন্ম ও পাপ 
পুণের দোহাই দেওয়া আছে। কালে হয় ত নবমীতে অলাবু ভক্ষণ অস্বাস্থাকর 
ইহাও প্রতিপন্ন হইবে । এই ্ন্তই বলিতে হইতেছে-_ হিন্দু ধর্মের সত্যান্থসন্ধানে 
ইংরাঁজ আমাদিগকে যথেষ্ট সাহাবা করিতেছেন। যোগ হিন্দুর ধর্ম, হিন্দু খবিপণ 
ইহার উদ্ভাবনকর্তী_-কিন্ত 'আজি আমরা থিওসোকিষ্ট (যোগ ধর্মাবলম্বী) 
হইয়া ইংরা্জের নিকট যোগাভ্যাস শিক্ষা করিতেছি। যেরূপে হউক, যাহাকে 
দিয়া হউক আমরা যোগাভ্যাসী হইতেছি। ইংরাঁজ যোগাভ্যাসেক্ন (খিওসোফির ) 
পথ না দেখাইলে আমরা এখন যতগুলি থিওসোফি হইছি স্বতঃপ্রবৃন্ত হইয়। 
কি ততগুলি যোগধন্মীবলম্বী হইতাম ? 

শিল্প। ভারতের হুম্্ শিল্প বহুকাল হইতে দেশ বিদেশে সমাদৃত । 


রোমের বণিকেরা কার্পাস্থত্রনিশ্ষিতি সুক্ষ বস্ত্র ও কৌষেয় বাস এদেশ হইতে 
লইয়। গিয়। ব্ছুমল্যে আপনাদের দেশে বিক্ুর করিতেন । কঝাঁশীর স্ব সুত্র 
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থচিত বস্ত্র, কাশ্মীরি শালের কত আদর ছিল। নেই সকল শিল্প প্রায় লোপ 
পাইত্তে বসিয়াছিল। ইতোপূর্বে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের তাহা ব্যবহাস করিবার সঙ্গতি 
ছিল না। ধনবানেরাই তাহা ব্যবহার করিতে পারিতেন! এখন' তাহাদের 
ব্যবহার বাহুলা প্রযুক্ত কাট্তি বেশী হইয়াছে। আজি কালি আমাদের এপ্ডি 
মট্কা, মানভূমের তসর, বহরমপুরের গরদ, ভাগল পুরের খেশ, তত্ভিন্ন রাধাকাস্ত 
পুর বদনগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের কৌষেয় বাসের কতই রপ্তানি বাড়িয়াছে। কাঞ্চন 
নগ্রর, বনপাশ, শাশপুর প্রসথৃতি স্থানের ছুরি কাচি ও অন্তান্ত লৌহদ্রবের আদর 
হইয়াছে। থাগড়া, সোগামুখী, দেওয়ানগঞ্জ পাটুলি পাত্রসায়ের প্রভৃতি গ্রামে 
পিস্তল কাসার বাসন প্রতৃত প্রস্তত হইতেছে কৃষ্ণনগরের পুত্তল, বীরভূম 
ইলামবাজারের গালার ফুল ফল প্রস্থত হয়! বহু শিল্পজীবীর অন্ন সংস্থান করিয়া 
দিতেছে। ধন ও সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় শিল্পের আদর বাড়িতেছে। 
এই সমস্তই ইংরাজ রাজদ্বের পশ্বধ্য। 

বাণিজ্য ।--:বাণিজ্য বসতে লক্ষ্মী” আধ্য খধির উক্তি। এদেশেই 
বাণিল্যোপজীবী বৈশ্তের বাস । অতএব হিন্দু যে বাণিজ্য করিতে জানিত ইহাই 
তাহার প্রমাণ। পুরলাণেতিহাসে এদেশের লোকের বাণিজ্য-যাত্রার উল্লেখ 
আছে। কিন্ত ইংরাজ রাজত্বের পুর্বে বাঙ্গালীর বাণিজ্য ব্যবসায়ের কোন 
লক্ষণই ছিল না। তথকালে বাঙ্গালীকে সকলেই বাণিজ্য-বৈমুখ বলিয়া জানিত। 
বঙ্গবাপী আলস্তে অবসন্ন ছিল। সুদ্িগিরিতেই আমাদের বাণিজ্যবৃত্তি চরিতার্থ 
হইত। অর্ণবপোতারোহণে বাণিজ্যখাজ। দূরের কথা, বঙ্গোপসাগরের দিকে 
দষ্টিপাতে হৃৎংপিও কম্পিত হইত। বাঙ্গালীর বৃণিকবৃত্তির পরিচয় নামে যতটা 
পাওয়। যায়, কাজে ততটা নহে-গন্থবণিক, স্থুবর্ণবণিকেরা ঘরে বসিয়াই 
পণয ব্য ক্রয় কিক্ুয করিতেন, স্ৃতরাং ব্যবসায়ের স্ীর্ণতা ঘুচিত না। 
এদেশে যত জাতি বিদেশ হইতে বাণিজ্যোপলক্ষে আসিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে . 
ইংরাজকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়! নানিতে হয়। তাহারা বাণিজ্য করিতে আসিয়া এদেশে 
ব্য সংস্থাপনে নর্থ হইাছেন। ইংরাজের দংশ্রবে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা 
করিয়া এবং ইংরাজের*অন্থকরণ প্ররাদী হইস্া এদেশের করেক-জন লোক সার্থক [ও 
হইয়াছেন। সেরূপ অন্ুকারকের সংখ্যা! বৃদ্ধি হইলে আমাদের সৌভাগ্যের 
সীমা, থাকিত না। ছভাগ্য ক্র রা উঠিল কই। ইংরাজী শিক্ষত 
বঙ্গোশী মতিগতি কিন্তু ভি পথে ধাটিভ হইল, বাঙ্গালী অপদতায় হ দয়াবন্ধ 
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করিল। বাণিজ্য ব্যবসায়ের দ্বিক দিয়! গেল না । যেমন রাঁমগোপাঁল ঘোষ, শিব্- 
কক ঠা, তারক নাই সরকার প্রভৃতি মনিশ্বীগণ ইংরান্ের অনুকরণ দ্বারা বাণিজ্য 
বাবগায়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া ধনশীলিত্বের পরিচয় দিয়! গিয় ছেন--তৎকালে আর 
কেহ তেমন করিতে পারিল কই। চাঁকরীর উত্তেজনা! বাঙ্গালীকে বিভোর 
করিয়া তুলিয়াছিল, এখন তাহার ঘৎসামান্ত অবসাদে বাঙ্গালীর বাণিজ্যপ্রবৃত্তি 
নান। উপায়ে ইংরাজ জাগ্রত করিয়া দ্িতেছেন। 

বাণিজ্যে দেশের ধন বৃদ্ধি হইয়াছে। টাকা সুলভ হইয়াছে, পণ্যদ্রব্যের মূল্য 
বাড়িয়াছে। তাহাঁতেই কৃষিশিল্পের অবস্থা কিরিয়াছে, মজুরি করিয়া মজুরেরাও 
মাসিক ছয় আট আন বেহনের স্থলে সাত, আট, দর্শটাঁক! বেতন পাইতেছে। 
নিরক্ষর ভর্্র সম্তানেগ্ড ভকে ও কল কারখানায় কাঁজ করিয়া আপনাদের জীবিকা 
নির্বাহের স্থযৌগ পাইয়াছে। পক্ষান্তরে বাঁণিজ্য ব্যবসায় অনেকের মন 
ঝাকিয়াছে। ইংরাজ রাজ অনেক দিন হইতে আমাদিগকে কৃষি শির শিখাইবার 
বাবস্থা করিয়াছেন, বাণিজ্য বাবসায়ে স্বাধীন ভাঁবে জীবিকার্জনের প্রবৃত্তি দিয়া। 
আঁপিতেছেন। কৃধিকালেজ ও শিল্প বিগ্ঠালয় সংস্থাপন তাহার দৃষ্টান্ত গবর্ণমেন্টের, 
আঁফিশে আদালতে অনেকদিন হইতে দেশীয় শিক্প দ্রব্যের ব্যবহার চলিভ্েছে 
ইংরাজ যে আমাদের শুভানুধ্যারী সে পক্ষে বিনুমাত্র সন্দেহ নাই। 


দশটি ০2০ ৫ শা 


চতর্থ পরিচ্ছেদ । 


তারতে.ইংরাজ রাজত্বের উপযোগিতা | _খুষ্টির উনবিংশ শতাঁশী 
পৃথিবীর ইতিহাসে উন্নতির যুগ বলিয়া কথিত । এই শতাব্দীর আরম্ত হইতে ভূমগ্ডলের 
সমস্ত জাতি অন্নাধিক উন্নতির দিকে অগ্রসর। সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞানাদির উন্নতি, 
ধনের উন্নতি, ধর্মকর্মের উন্নতি, সভ্যতাভব্যতার উন্নতি, সংক্ষেপতঃ সকল 
বিষয়েরই উন্নতি দেখিতে পাওয়া ঘাইতেছে। পৃথিবীর এন্ত প্রীস্ত হইতে অপর, 
প্রান্তে দৃষ্টিপাত করিলে সকলেই উন্নতির অন্ত লালায়িত দেখিতে পাইরে । 
এসমন্ব ইংরাজ রাজের কৃপা না হইলে, ইংরাজ আমাদের উন্নতির জন্য অগ্রসর $না 
হইলে আজিও আমৰা কোল ভীলাদি অসভ্য জাতির কিছু উপরে থাকিতামু মা 


ক 


$ 
তীম্বতনন অক্ষত । 
লেখক, _ঙ্গীতী চর ্রীযুক্ত দেবকঠ বাঁগচী। 
প্রথম পরিচ্ছেদ। 
“আমি তোমার,* 
“আমি ভোমার 1” 
অধরে অংরে স্পৃ্ট হইল। 
একদিন নন্ধ্যাপগমে-_তরুণ চন্জালোকে--সংবীর্ণকায়ালসা তটিনীতীরে-- 
'অনিলহিল্লোল-স্র্শনুখ-বিহ্বল-লতাুঞজতলে গ্ণরী যুগল প্রাণোৎসর্গের অভিজ্ঞান 
স্বরূপ এইমন্ত্র উচ্চারণ করিল। 
ছর্বল মানবের এই কঠিন সংকল্প শুনিয়া খরক্রোতা তাটনী কুল কুল করিয়া 
যেন হাসিয়া বহিতে লাগিল। কুঞ্জের অদূরে একটি তরুশাঁখায় পাপিয়া বষিয়াছিল, 
সস যেন ঠিটকারি দিয়া ডাকিয়া উঠিল। বিটপী পত্রান্তরাল হইতে সুখ বাড়াইয়া 
উজ্জমা যেন রহুত্তের হাসি হাসিল। 8৫458; 
যুবক বনিল,--”জীবনে মরণে 1» 
যুবতী,বলিল,-_-“জীবনে মরণে !” 
এইযার ওাপ-বণিদান মন্ত্র উচ্চারিত হইল। ইহা শুনিয়া তটনী যেন সমু 
স্বরে বলিল, “হান হার 1” পাপিয়৷ বলিল,_-“ছি ছি1_নে কোথা উড়িয়! 
চলিয়া গেল। একখও কৃষ্ধমেঘ আসিয়া চজ্দদার বদন হইতে ছাসি সুদছ্ধিয়া লইল। 
যুবক এবার আবেগভরে বলিল, “সমীর! আমার কি আছে, যাহা তোমার - 
অলোক! রূপরাশির পদে অঞ্জলি দানে আমাকে ধন্ত বলিয়া মানি। আমি 
ঘরিক্, এ জগতে আমার মত দরিদ্র বোধ হয় আর কেহ নাই! আমি কুটীর- 
বর্দি-_আমাকে ভগবান যি এই বনুন্ধরার সকল খ্রবর্য্ের অধিকারী করিতেন, 
তাহা হইলে সেই, খর্ব তোমার ডালি দিয় আমি তোমার পদে বিকাইয়। 
রহিতাম 1- হায় অনৃষ্ট1” 
বুধক তাহার বিশালবন্ষ স্পন্দিত করিয়া একটি জরা গ্রস্ত কুীর্ঘনশ্বাপ ত্যাগ 
করিল। ' | 
যুবতী যুবকের ক্ষীণ চত্্রকরাজ্জ্ স্নান মুখের প্রতি চাহি! বলিল,_-“কিসের 
ধশবধ্য__কিসের ধনসম্পদ ! যে হ্বদয়ে প্রেমের আসন__সে ধদয়ের এক কণার 
সহিত তুলনায় পৃথিবীর সমস্ত ধনরদ্ধ তুচ্ছ। রূপেশ! আমি কিছুই চাহি না, 


চু 
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২ শা শ্ীীশী লী 
চাহি মাত্র তোষার হৃদয় ! প্র দেখ নীল নভোসরোবরের ফুল্লকুধ্লয়দল' তারকা! 
্বাজীর পবিত্র হাসি! এ দেখ মলয়হিল্লোলের স্খবিলাসম্পর্শ। এ দেখ, 
শ্রোতস্বিনীর কুল কুল স্বরে মধুর মঙ্গলগীতি | প্রক্ৃতিসতী হাসিমুখে হেন 
আমাদের উভয়ের গলার মালা পরাইয়া৷ দিতে তাহার কমনীয় কর উত্তোলন 
করিয়াছে । এজগতে আমাদের মত সুখী কে?” 
সমীরার মুখে এই কথা শুনিয়। বূপেশ যেন একটু. চঞ্চল হইল, বলিল, 

“সমীর! তোমার ফেরূপ উন্নত হৃদয় তুমি সেইরূপ বলিবে। কিন্তু হায়! তামার 
এই অতুল রূপরাশি রাজরাভেখরের স্দৃহনীয়। তোমাকে পাইবার আশ। এ 
ভাগ্যহীনের হরাশী মীত্র 1” 

. সমীর র্ূপেশের মুখের প্রতি আকুলদৃষ্টিতে কহিল,'“কেন রূপেশ, তুমি বার 
বার ই কথা বণিয়া আমীর হৃদয়ে ব্যথা দাও। আমি জগতের ধনরদ্ধ পদে দলিত- 
করিয়া তোমীকে লইয়া সথী-_সে স্থথে এ কারনিক অস্তরায় কেন?” 

স্বপেশ কহিল, “জান না! সমীরা, জগতে থাকিতে গেলে অর্থ চাই--অর্থ না 


, হইলে মনোবাসনা পুর্ণ হয় না । আমার যদি ধন থাকি, 'আমি'তোঁমাকে রদ্ের 


আভরণে সুড়িয়া দিতাম। . শত শত .দাসদাসী তোমার ঈঙ্িতে চলিত ফিরিত। 
তোমার এ হ্ুকোমল চরণকমল ভূমিস্পর্শ করিতে দিতাম না। কিন্তু হার! আমি 
হতভাগা ! আমার হৃদয়ের আশা মধ্যাহ্বের ক্ষীণ ক্ষণপ্রভাসম পলকে দেখ! দিয়! 
পলকে মিটাইয়া যায়।”, * 

সার কবরীতে একট সত রুত গোলাপ শোভা পাইতেছিন। সই 
গোলাপের গ্রতি রূপেশের দৃষ্টি পড়িল। রূপেশ দেখিল, 'সদীরার কপোলের খ্রুণ 
আঁভার কাছেমে গোলাপ হীনপ্রভ ! ভাবিল সে গৌলাপের কমনীয় স্পর্ু সীরার 
কুধাময় অধরের স্পর্শের তুলনায় সামান্য, বূপেশ কি আবেগ ভরে অনুরাগ দিপ্ত 
বদনে উল্মাত্রের প্রায় সমীরাকে বাহবেষ্টীনে বেষ্টিত করিয়া কহিল, “না ন! সমীর! 
কিসের. ধন? .কিসের রত্ধ? তোমাকে পাঁইতে আমি*এ ধরার সর্বশ্রেষ্ঠ এবর্ধযের 
পদকেও উপেক্ষাঃকরি। এ জগতে আমার মত ভাগ্যৰান কে?” 

হায়! চঞ্চল মানব বুদ্ধি! ৪ 
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দিতীয় পরিচ্ছেদ । 





কন্দর্পের ঘটকালী ও প্রজাপতির মধ্যস্থতায় রূপেশের সহিত সমীরার.বিবাই 
হইয়া গেল। বাহজগত ও অন্তর্জগতে মিলন সংঘটিত হইল। . বিবাহের পর 
বিধাতা দম্পতিষুগলকে নন্দনকাননম্থশোভিত স্বর্গ হইতে নামাইয়া, এই কঠিন 
মৃগ্ধয় ধরিত্রীতে আনয়ন করিয়া সহরের নিকটস্থ কোন নির্জন পল্লীর ক্ষুদ্র গৃহে 
স্থান দীন করিলেন। উভয়ে সংসারের শত অভাবরাশিতে ভ্রক্ষেপ না করিম! 
সুখে কালঘাপন করিতে লাগিল। এইরূপ ভাবে. চারি পাঁচ মাস কাটতেই 
অদৃষ্টচকের অব্যর্থ গতিপ্রভাবে সহস! তাহাদের ভাগ্য পরিবর্তন হইল. ... 

সমীরা৷ তাহার অপূত্রক ষ্ঠ তাতের মৃত্যুর পর, জ্যে্ঠতাঁতের উইল অনুসারে 
তাহার রিপুপ সম্পত্তির অধিকারিণী হইল। এখন আর তাঁহারা দীন দরিত্র 
নহে তাহারা সহরের ধনবাদিগের : শ্রেণীভূক্ত হইতে চলিল। সমীর! ভাবিল, 
স্বামীর নুখশ্বপ্র সফল হইয়াছে, আর তাহাকে দারিব্রহঃখরিষউনুরিনক্োধেরী 
সামান্ত লৌকের মত পথে পথে বিচরণ করিতে হইবে না ৪ ৭ 

কথা সত্য। সহরের নগন্পল্ীর এক প্রান্তে অবস্থিত ক্ষুদ্র গৃহের পরিবর্তে 
আজ হান্তলান্ত বিলাসোন্মত্ততা অট্টালিকা 7) জীর্ণ ছিন্ন মলিন বস্ত্রের পরিবর্তে 
অতি বহুযূল্য ক্াক্ষকা্যথচিত পোষাক পরিচ্ছদ, ছই গাছি. কাচের্‌, রলয়ের 
পরিবর্তে চুনী-পান্না-নীলা-মনি-মুক্তা-হীরকখচিত নানা বহুমূল্য 'আভরণ পুতিগন্ধ- 
ময় প্রাচীন পল্লীর বায়ু বিষাক্ত, তাহার পরিবর্তে চস্পক-টগর-গৌলাপ-বেল-জাতি 
যুধী-মন্ত্িকাকুস্কুমের পরিমলবাহী গন্ধবহের মন্দ মন্দ হিল্লোল, এবং সর্বোপরি 
. ধূলিকর্দ-গ্স্ত পদক্রঞ্জের পরিবর্ভে তকনাপাগড়ী পৌবাকসঙ্িত সহিদকোচ- 
ম্াানশ্ৌভিত -স্তাবাব্যান ল্যাঞ্ডো-ফিটন বশী এবং আরও সুখ সচ্ছন্দের নিদান 
ভূত কত কি উপকরণ কৃপাপরবশ ভাগ্যলক্্ী তাহাদিগকে উপহীর দিয়াছেন। 
সমীর উল্লাসবিকশিত নয়নে ভাঁবিতে ভাবিত্টে আপনাকে 'ধন্তা মনে করিল | 
প্লে একাঁকিনী চিন্তা করিতেছিল, তাহার হৃদয়ে অজানিত আনন্দের তরঙ্গ 
আসিফ হৃদয়কে স্পন্দিত করিতেছিল. সেই অজ্ঞাত সুখ তরক্গাঘাঁত একটু একটু 
চঞ্চল হইতে ছিল, ছুই একবিনদ স্বেদ জল মুক্তকলের ন্যায় ললাটেও শোভ! পাইন 
ছিল। সনীরার এ অবস্থা স্ুখছুংখহীন মাঁনবেব শস্থার অনভি বি 1 এ অপস্থ 
কর্দোদবের পুর্বে উর বিকাঁশেৰ ৷ 
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এরূপ সময়ে রূপেশ গৃহে প্রবেশ করিল, তাহার বদনমণ্ডল চিন্তার ষলিন 
রেখাঙ্কিত যেন, ছায়াবৃত। ব্ূপেশ প্রবেশ করিতেই তাহার পদশব্দে সমীর! অল্প 
চমকিয়া উঠিল। রূপেশের প্রতি চাহিয়া তাহার বিষাদ কালিমাময় সুখ নিরীক্ষণ 
করিয়া জিজ্ঞাস! করিল, “রূপেশ। তুমি এত বিষ কেন ?* 
রূপেশ নিক্ত্বর। সে সমীরার সুখের পানে অর্থহীন এক দৃষ্টিতে চাহিয়া 
রহিল। সমীর পুনরপি জিজ্তাসিল। “রূপেশ ! তোমার কি হয়েছে ?--নিরদ্ধর 
কেন! আনন্দের দিনে এত মলিন কেন?” রূপেশ বহুক্ষণ সঞ্চিত একটি কু্বীর্য 
নিশ্বীদ ত্যাগ করিয়া বলিল, “এ আনন্দের দিন নক্গ সমীরা, এদিন এই নিরন্ন জীর্ণ 
শীর্ণ মলিনবসন পরা পৎশ্রমে ব্লাস্ত নিশ্চিন্ত পরম সুখী রূপেশের মৃত্যুর দিন !” 
সমীর! রূপেশের মুখে এই দারুণ হতাশ ধূমময় হৃদয়ের করুণ উক্তি শ্রবণে 
স্তত্ভিত! হইয়৷ গেল। 
রূখেশ বলিতে লাগিল, “না, না, তাহা হবে না সমীরা। আমি সেই মৃত্যুর 
বিরুদ্ধে তীক্ষ অস্ত্র ধারণ করিব” এই বলিয়াই সমীরার ছটি হস্ত ধারণ করিয়া! 
কহিল, “সমীরা--আমার হৃদয়েরএকমাত্র অধিষ্ঠাত্রী জাগ্রত দেবতা সমীরা তুমিই 
সেই তীক্ষ অস্ত্র তুদি আমায় রক্ষা কর। .এ প্্্ধ্যে কাজ নাই. তুমিইহ 
প্রত্যাখান কর ।” 
সমীর! রূপেশের মুখে এই অচিস্ত্য অনম্মেয় প্রস্তাব শ্রবণে একেবারে প্রন্তরী- 
ভুত নুখ স্বপ্নবৎ হইয়া! গেল। কির়ৎক্ষণ পরে বলিল, “কেন রূপেশ আমর! যখন 
কপর্দিকহীন নিস্ব ছিলাম, তখন তুমি ত বলিতে অর্থ নহিলে মানুষের 'কাজ্কা 
মানুষের আশা কামনা বাঁসন। কিছুই পুর্ণ হয় না । আজ তোমার এ ভাব কেন? 
রূপেশ কহিল, “জগতে সখ সচ্ছন্দ লাভ করিতে অর্থের প্রয়োজন নিশ্চিত। 
কিন্তু এরূপ অর্থ নয়। তোমাকে অপরের শ্রশ্র্ধ্ে পরব্্যবতী হইতে দেখিবার 
কামন। আমার নাই। আমার অর্জিত অর্থে তোমাকে স্থৃর্থী দেখিতে পাইলে 
আমার সখ হইত। যেন এ অর্থ আমার পক্ষে বিষতুল্য । আমি নির্বান্ধ সহ- 
কারে বলিতেছি, তুমি এ প্রলোভন তটাগ কর। তুমি যদি আমাকে চাও ত এ 
অর্থকে লোস্্িবৎ তোমাকে পদদণিত করিতে হইবে। তুমি ঘি এই অর্থ চাও ত 
আমার আশা ত্যাগ কর।* 
সম্ীরা একটু বিরক্তি সহকারে কহিল, “ঘে অর্থের জন্ঠ ভুমি মাথার ঘা 
পায়ে ফেণিয়াছ, আঙ্গ তুমি ঈশ্বরের কপার অনায়াসে নেই অর্থ-পাইয্া তাহ! 





১৮শ বর্থ। জীবনে মরণে। ৪২৯ 


উপেক্ষা করিতেছ। তুমি বিচিত্র মান্য ।” এ 

রূপেশ উপেক্ষার হাণ্ডে, বলিল “এই মূল্যহীন, বিনাপণেক্রীত অর্থ রূপেশ গ্রহণ 
করিবে? দরিপ্র রূপেশের হৃদয় এত হীন নয়। রূপেশ ক্ষণিক আবেগে সদীরাকে 
বাহুবেষ্টনে তাহার সুখের নিকট মুগ্ধ লইয়া গিয়৷ বলিল, “সমীরা, আমার আশা . 
ভরসা! জীবন মরণ সমীরা | একদিকে অথথ আর অপর দিকে আমি। তুমি ইহার 
কাহাকে চাও 1” 
». লমীরা কি জানি কেন রূপেশের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। সেক 
মুদিত করিয়! তাহীর বাহদবয়ের ভিতর মুখ লুকাইয়া! নীরবে কণাদিতে লাগিল । 

ব্বপেশ কহিল, “সমীরা উত্তর দাও-_উত্তর দাও, বল বল- তুমি অর্থের কি 

আমার। রূপেশ বার বার এ কথা জিজ্ঞাদা করিলেও সমীরা দে কথার উত্তর 
দিতে পারিল না। বোধ হয়, তন তাহার কণ্ঠরোধ হইয়৷ থাকিবে। মীরার 
মুদিত নয়নের প্রান্ত দিয়া অবিরল অশ্রধার! বহিতে লাগিল,। 


মহীয়সী মোহিনী শক্তির তীব্রতা বুঝি সর্বাপেক্ষা প্রবল! নহিলে হিং্র জলজীব 
সমাকীর্ণ অন্ধকারময় গুহা সাগরকুক্ষিতে কমলাক্ৃক অতি যত্্ে লুক্কায়িত মুক্তা- 
শির অনথসন্ধান করিয়া মনত্য তাহা লাভ করিতে মৃতু, পদে অনাযীসে প্রাণ , 
উৎসর্গ করিবে কেন? নহিলে বর্ধর মানবের বাসস্থান-_সিংহ, ব্যান, ভঙ্গুক 
হায়েন৷ প্রভৃতি শ্বাপদসন্থুল মরুময় আফ্রিকার বালুকাতলে লুক্কাইত কমলার 
রেষ্ট রতভগ্ারের অনুসন্ধান পাইয়। বলদৃণ্ মনুষ্য তাহা লাভ করিতে পরস্পর 
ঘণ্যুক্ধে'সেই শুভ্র মক্ুবক্ষে শোণিতনদী প্রবাহিত করিবে কেন? 


শশী? ৩ ৩৩ ৩০০ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 


সমীরা প্রুতিস্থ! হইয়া যখন নয়ন উদ্মিলীত করিল,-_দেখিল, রূগেশ সেখানে 
আর নাই,_চলিয়া গিয়াছে। ভাবিল, এখন থাক্‌-আর এক :সময়ে ভাল 
করিয়া'তাহার ভুল ভাঙ্গিয়া দিতে চেষ্টা করিব! | 
ডু ঙ 


৪৩১ জন্মভামি | ১১শ সংখ্যা, 


এ... পাশে 
নিকটস্থ দাসদাসীকে রূপেশের কথা জিজ্ঞাসা করায় তাহার! বলিল, “তিনি 
এইমাত্র উন্মত্বের স্তায় ক্রুতপদে কোথায় চলিয়া গেলেন ।”" 
অনুসন্ধানের অন্য তৎক্ষণাৎ চারিদিকে লোক পাঠান হইল। কিন্তু কেহই 
তাহার কোন সন্ধান ন! পাইয়া হতাশ্বাস হইরা ফিরিয়া আসিল | 
ক্ষণেকের জন্ত এই সব্র্ব সৌনরধ্যময়ী ধরণী যেন সমীরার নয়নে ঘোর তমসাঁ- 
.জছন্না বলিয়া প্রতীয়মান হইল । 


অল্লক্ষণ পরে সেই ঘোর কাটটিল। তখন তাহার মনের বারে সাব্বন! রূপসী 
বিতর্ক মহাশয়কে আগ্রে করিয়া আসিয়! উপস্থিত হইল । 


সমীর ভাবিল, যে অর্থ পাইবার জন্য সংসারের লোক লালায়িত হইয়া অহ- 

রহ ছুটাছুটি করিতেছে, সেই অর্থ ত্যাগ করিব ! কেন ত্যাগ করিব?' এই 
অপ্রার্থিত অর্থ আমার পূর্বদ্রন্মের কোন পুণ্যফলে আমার অঙ্কে পতিত হইয়াছে । 
আমি তাহাকে ত্যাগ করিব নাঁঁ_তাহাকে যদ্বে পালন করিব,আদরে পোষণ 
করিব। তাঁহার সুখে আমার নুখ, আমার স্ুথে তাহার সখ । আমি রূপেশকে 
বুঝাইব, সে বুঝিবে, যে এ সংগারে থাকিতে হইলে অর্থ না হইলে চলে না। মানে 
অর্থ, সন্রে অর্থ, সম্পদে অর্থ, বিপদে অর্থ, জীবনে মর ণে অর্থের সমান প্রয়োজন । 
অর্থের বাগুড়াবেষ্টনে মানুষ না থাকিলে সংসারে অনেক সুখ ছুঃখে পরিণত হয়! 
তবে সে অর্থ আমি পাইয়। গ্রত্যাখ্যান করিব_-কখন ই নহে।” এইরূপ ভাবিতে 
ভাবিতে সমীরার প্রাণে-তাহার কমল কলেবরে যেন একটা! অবসাদের ভাঁব 
উপস্থিত হইল। সেই অবসাদের পশ্চাতে তত্র । তক্্রাভিভু তা সমীর স্বপ্রে দেখিল, 
সে ধেন কোন অমানুষ শক্ষিবলে পক্ষলীভ করিয়! কোন দেশের কোন কা্চনময় 
পর্বতের অতুযাচ্চ শিখরে আরোহন করিয়াছে,_সেখাঁনে তরুলতায় ফলফুল সব 
হীরা যুক্ত! মানিক সেখানে যেন চন্দ্রের জ্যোতসীয় তরল হীরকের ধারা শ্রবির 
দীপ্তিতে কেবল সোণার ফোঁয়ারা। মীরা দেখিল, পেই পৰ্তেন্ট গাত্র স্পর্শ 
করিয়া সোণার মেঘে চড়িয়। সোণার গড়া অপ্নরী কিন্নরী সব উত্ভিয়া চলিয়াছেধ 
তাহাদের গানে হাসিতে মণিমাঁণিক্য মুক্ত! ঝরিতেছে, দেখিতে দেখিতে কে যেন 
তাহার পশ্চাৎদেশে দীড়াইয়৷ তাহাকে ধাকা দিয়া! সেই পর্বত হইতে ঠেলিয়া 
ফেলিয়া দিল। সমীরা যেন পর্বত হইতে গড়াইতে গড়াইততে কোন অন্ধকারময় 


সমুদ্রে পতিত হইল। সে ভয়ে চমকাইয়। উঠিয়া বলিল, 'রূপেশ ! বূপেশ !” 
সমীরা নয়ন উন্মীলিত করিরা চারিদিকে চাহিয়। দেখিল_ দেখিল সেখানে 
কেহই নাই। হার কোথার রুপেশ ! 


১৮শ বর্ষ। জীবনে: যখ্ধণে । ৪৩১ 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


বহু অর্থব্যয়ে দেশ দেশাস্তরে লোকজন পাঠাইয়াঁও রূপেশের ফোন.সংবাদ 
পাওয়া গেল না। সংবাদপত্রে এক সহস্র মুদ্রা পুরস্কার ঘোষণ1 করিয়া বিজ্ঞাপন 
প্রচারিত হইল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দূশিল না । সমীরার মনে সর্বদাই রূপে- 
শের চি প্রবলা থাকিলেও অর্থের মোহে সময়ে সময়ে সে চিন্তার মুর্তি যেন চিত্র 
পট হইতে অনৃষ্ত হইস্া পড়িত। বিপুল অর্থ, রাজপ্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা । গ্রাসা- 
দের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে যেন প্রশ্থর্ধ্যের জোতি্ময়ী মুর্তি সর্বদাই নৃত্য করিয়া 
বেড়াইতেছে। হুখসম্পদ-সাগরে ভাসিতে: ভাসিতে ডুবিয়া যাইয়া যেন সমীরার 
শ্বাসরোধ হইতে লাগিল। বুঝি এ সুখ সহে কি না? 

. সমীরার গৃহে মধুলোনুপ মক্ষিকার ন্যায় বহু লোকজনের সমাগম হইতে লাগিল । 
যে আসে সমীরা ভাহাকেই অতি যন্ছ ও আদর করিয়া থাকে 3 মূল্যবান উপহার 
উপদৌকনাদি বারা তাহাদের মনোবাসনা পর্ণ করে। এই'সররববিইারে সকলের 
সুখেই সমীরার দানশীলতা ও সঘব্যবহাঁরের প্রশংসা, ছুখে দারিজের কঠোঁর হিম 
ময় হস্ত যে স্থানে পতিত হয়, সমীরার ওুদাধ্য ও দানশীলতার উত্তাপ সেই' স্থানে 
পাতিত হইয়৷ তাহাকে সজীব করে । 

এইরূপে দিন ধায়, মাঁস যায়, বৎসর যাঁয 'রূপেশের সন্ধীন মিলে না। ছুই- 
বৎদর চলিয়া গিয়াছে, এই ছুই বৎসরে সমীরার মনে ভাবাস্তরের রেখা পাত ইই- 
ফলাছে। সুবর্ণ মণিমাণিক্যের চাঁকচিক্যে তাহার নয়ন আর বল্সিয়া যায় না? 
যৌবনে শিশুর খেলনার বন্তর স্ঠাঁয় পরিত্যক্তা হইয়াছে । সদা হাস্তমাখ অধর 
যে বিষাঁদের কালিমার্কিত। বিলাঁস-লালসা বুর্যোদয়ে তমসার স্তাঁয় কৌথায় 
লুকাইফ়্াছে! সমীর! এখন সর্বদাই একাকী থাকিতে ভালবাসে। সে কাহা- 
রও সহিত বাঁক্যালীপ করিতে চায় না। কেহ দেখা করিতে আসিলে দেখ! দেয় 
না। এত বৈভবের সংসার তাহার নিকট যেন মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে? 
আর দ্রাসদাসী নাই,_গৃহ নির্জন । এক কথায়, সমীরা এখন যেন ব্রশধচ্ধ্যা- 

বলদ্বিনী। 
তিন বংসরের পর একদিন সমীর] দ্ীনার বেশে একজনমাত্র দাসী সমভি- 


ব্যাহারে তীর্থ-পর্ধ্যটনে বাহির হইল। তীর্থ-পর্ধযটনে যাইবার আগে তাহার 
সখল্ সম্পি হীন দাবি অবযহাখতর্ট টি হর্স পল । উন আরবি 


$৩২ জন্মভূষি । ১১শ সংখ্যা । 


আতুরাশ্রমে পরিণত করিবার জন্য গবর্ণমেন্টের হন্যে সতান্ত হইল । 

কাশী, গম পরয়াগ, বিদ্যাচল, হরিছার প্রভৃতি নানা তীর্থ পর্যটনের পর 
শেষে দে বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইল। বুন্দাবনে যমুনার ধারে একটি 
ক্ষুদ্র বৃক্ষ বটিকা তাহার আশ্রয় হইল। 

সমীরা একদিন সন্ধ্যার পর পূর্ণচন্্রীলৌকে যমুনার ধারে একটি বৃক্ষতলে 
নিয়া চিন্তা করিতেছিল, আর ছুনয়ন দিয়া দরবিগলিভ অশ্রধারা বক্ষ ভাসাইগা, 
বাহিষ্জ। ধাইতেছিল । তখন যেন বোধ হইতে ছিল, কোন অজানিত দেশের সুক্ম- 
কবায় জীবের কোন জ্যোতি শুভ্রগুচি শ্বপ্ন তাহাকে ঘিরিয়! দাড়াইয়াছে। সে 
উচ্চৈঃম্বরে বলিয়। উঠিল, “রূপেশ | বূপেশ 1” এই স্বরে সেই নির্জন স্থানের 
ধীর সমীরণ যেন হাহাকার করিয়। উঠিল। শত চন্দ্র শোভিত যমুনার নীল জল 
রাশি যেন তর তর বাহিয়! হায় হায় করিয়া উঠিল। অদূরে কোন পাখী বৃক্ষ- 
শাখা হইভে যেন “হায় হায়” করিয়! ডাকিয়া উঠিল। 

সমীরা যমুনার দিকে চাহিয। দেখিল, দেখিল কি? দেখিল এ যমুনার দলে, 
বক্ষ নিমজ্জিত করিয়া রূপেশ, ত-- এ দাড়াইয়। ।. দেখিল, চস্রালোকে 
পর্ণোনভাদিত প্রফু্ বদন অপরূপ তেজপুঞ্জ বেষ্টিত বপু তী রূপেশ, ই 
দ্ভাইস্া ॥ সমীর! উন্নত্তার ন্যায় হাত তুলিয়া যমুনার জলে নামিতে লাগিল 
এবং বলিব, “ওই যে-_ওই যে তুমি এসো-_এসো-এসো- আমার হদয়েম্বর, 
আমাকে হৃদয়ে লইয়া আমার এই সন্তপ্ত হদয় ভুড়াইয়! দাও। আর আমাকে 
পদ্দে ঠেলিও না। দেখো আমি যে দীন! ছিলাম, আবার সেই দীনাই হইয়াছি। 
আর তোমার অভিমান কিসের ? এ দীনাকে তোমার প্র পদগ্রান্তে বা 
করিয়া চরিতার্থ কর” 
ধীরে, ধীরে, অতি ধীরে সমীর! সেই মু্িকে দেখিতে দেখিতে উর্ধবাঁহ হইয়] 

তাহার আলিঙ্গন আশে যমুনার জলে নামিতে লাগিল। ধীরে, ধীরে, ধীরে রূপে” 
শের তেজোম মৃত্তি সমীরার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বীন্ে ধীরে পরে 
ধেন সমীর! রূপেশের অঞ্গে মিশিয়া মিলাইয়! গেল। 

কই কোথায় সমীরা--কোথীয় রূপেশ! তাহাদের সেই মিলন,-_সেই 
সমীরপশ্মিভ পূর্থ-চন্্রোলোকে দীপ্ত যমুনার জলে সেই মধুর মিলন আর কেছু 
দেখিল না! 





১৪শ বর্ধ। জীধমে- মর্গে । ৪৩৩ 
দেখিল প্রন্কৃতি-__তাঁই বেন প্র্কৃতি হাসিয়া পিককুবরক বন দ্রিতে ঈঙ্গিত 
করিল।, পিককুল ডাকিয়া! উঠিল, “জীবনে মরণে” যমুনা .কলী কলকলে গাঁহিল, 


গ্জীবনে মরণে”। 
চন্্রাকরের রজতাঁক্ষরে নীলিমা! আঁকাশপটে অপরূপ নি লেখা কুটি 


উদ্ঠিল, “জীবনে মরণে 1” 


স্বছাত্ত।| 


স্ত্রীশিক্ষা। 
অনুবাদক- প্ভ্ীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ 
» নিবেদন | সনদ পাঠক্পাঠিকা ও সমালোচকবৃন্দের নিকট নিখেদন এই 
থে এই ছার ভাখ। অনেক গানে ভাল হয নাই, তাহার কারণ অনুবাদকের 
এইটি প্রথম উদ্যম, আলোচ্য বিষয়টও কঠিন । তথাপি এ বিষয়ের উপকারিতা] 
বুঝিয়া নিজের অক্ষমতাসভেও এই কর্মে সাহসী হইরাছি। আশা করি পাঠক- 
.পাঠিকাবৃন্দ ম্দীয় উদদেন্ত বুঝিয়। অনুবাঁদগত সমস্ত ক্রটি মার্জন! করিবেন। 
(প্ঙ্যপাদ স্বামী ভাক্করানন্দ কর্তৃক হিন্দিভাষায় ল্খিত ককাস্তা” নামক 
সতী শিক্ষা বিষয়ক পুস্তিকার বঙ্গানুবাদ । ) 
: "জগত জগে জগদীশ, আমি ভি তগবাঁন। (১) 
ভে, উপাধি ভেদ মাত্র বন্ত একই সমীন॥ (২) 
দিল্লি নগরীর নিকটবর্তী রেওয়ার়ী নারী অনতি প্রশস্ত নদী উপকণ্ঠে মহেন্দ্র 
৮৫১) ভগবান_প্রবন্ধোক্ত শবের অর্থ প্পতি”। 


( ২). অর্থ অভিন্ন_73০0০, 39055 
৫৫ 





৪৩৪ জন্মভূমি । ১১শ সংখ্যা। 
গড় নামে একটি সমুদ্ধিশালী জনপদ ছিল। জন্পদটি এখনও বর্তমান আছে; 
তবে সে পূর্ববহী নাই। অনপদস্থিত কোন এক পল্লিতে প্চতুরা* নারী: এক 
রমণী বাস করিতেন । চতুর শিক্ষিতা, পরস্ত নর এবং সুশীল! ও গৃহকাধ্যে বিশেষ 
নিপুণা ছিলেন। তাহার বাটাতে অতিথি অভ্যাগত উপস্থিত হইলে, তাহারা 
চতুরার আস্তরিক সেবা-সংকারে পরম গ্রীতি ও পরিতোৰ লাভ করিতেন। এক 
কথায় বলিতে গেলে, চতুরার গুণ ও কর্ম্ম তাহার নামের অনুরূপ হইয়াছিল। 
তাহার বিচারশীলা ও সারগ্রাহিণী বুদ্ধি ্ত্রীমগুলীতে বিশেষ প্রশংসিত হইত। তিনি 
নিজ পিতামাতা, শ্বশ্ুরশাশুড়ী ও স্বামী ব্যতীত অপর কাহারও কথায় বড় বিশ্বাস 
রাখিতেন না। গ্রতিবেশিনীর! সর্বদাই গৃহকাধ্যাদি ব্যাপারে তাহার পরামর্শ 
লইতে আসিত। এবধিধ গুণবৃতী ছিলেন বলিয়াই, তাহার প্রকৃত নাম এক- 
রকম চাঁপ| পড়িয়। "্চতুরা” নামেই তাহীকে সকলের নিকট পরিচিত করিয়া- 
ছিল। কি ত্তাহার পিত্রীলয়ে কি শ্বগুরালয়ে, কি প্রতিবেশিনীদের মধ্যে কেহই 
ইহাকে কাহারও সহিত রুক্ষব্যবহীর করিতে বাঁ কাহারও মনোকষ্টের হেতুভূত 
হইতে দেখেন নাই । অধিক কি তীহার হা! বে উহা সম্ভব তাহা কেহ স্বপ্নেও 
ভাঁবিত না। চতুর! নিরন্তর “পতিসেব। কার্ধো” ও নিজ গৃহকার্ধে ব্যাপৃতা থাকি- 
তেন। জদাই প্রসন্নবদনা ও হান্তসুখ, তাহার পাতিবতয ও সেবাতিপঘ্যে তিনি 
পতিরও অতিশয় অনুরাগ ও গ্রীতিপান্রী হইয়াছিলেন। 

| যে পল্লিতে চতুর! বাস করিতেন, তাহার সঙ্গিকটস্থ আর এক পল্লিতে সরল! 
নারী অপর এক রমণীর পিত্রালয় ছিল। সরলা যুব্তী। ২৩ বৎসর হইল 
সাঁ্জাহানপুরে বিবাহ হইরাছে। কয়েকদিন হইল, প্রথম শ্বপুরথর করিয়া বাঁপের 
বাঁড়ী আসিয়াছে । শ্বশুরথর করিতে গেলে, কাহীর প্রতি কি প্রকার আদর, 
সম্ভীষণ ও ব্যবহার করিতে হয়, সরল! নবধুৰতী হইলেও তাঁহার এ সব বিষয়ে 
বড় অভিজ্ঞতা! ছিল দা । সেইজন্ত তাহার শীশুড়ী তাহাকে সদাসর্বদা' ব্যবহারিক 
বিষয় ও গৃহকার্য।দি সন্ধে উপদেশ দিতেন। শাশুড়ীর ইচ্ছ! বধূ শিক্ষা লাঁভ 
করে। বধুও শাগুড়ীর উপদেশ মান্ত করিত ও গৃহস্থালী সন্ধে উপযুক্ত শিক্ষ1 
লাভ করিতে আগ্রহ রাখিত। | 

পিত্রালয়ে আসার পর কোন প্রসঙ্গে সরলাঁকে চতুরার পল্লিতে আসিতে হয়, 

এবং সেইসময়ে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সুবিধা পাঁইয়! সরলা ধর্ম ও গৃহথা- 
শ্রম সনবম্ধীয় কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাঁগিল। চতুরা বলিল, +দেখ ভগ্ন আমা- 





১৮শ ঘর।, কাস্তা। .. ৪৩৫. 


দের ভার্গববংশে আমার এক: গুপ্ত শিক্ষক আছেন। তিনি আমার বন্ধু এবং 


আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ করেন। ইহার নাম “শ্রীকাস্তা”্ণ কিছু শিখিতে 
হইলে তাঁহার নিকটেই উপদেশ লওয়া উচিত ।” 
সরলা। তিনি কে? 
চতুর শ্রীকান্ত ও সরলার সম্পর্ক অবগত ছিলেন । পরিচন্ দিনে সরলা 
বুঝিতে প্রাক্সিলেন যে, শ্রীকাস্তা তাহার আত্মীয় ও গুরুস্থানীয়! । 
সরল! । তবে চলুন, তীহার কাছেই যাই চলুন । 
চতুরা। একটু অপেক্ষা কর, খবরটা আনাই । পু 
চতুরা লৌক পাঠাই সংবাদ লইলেন, এবং নির্ধারিত সময়ে উভয়ে কাঝ- 
দেবীর বাটাতে উপস্থিত হইলেন। অভিবাদন ও আদর অভ্যর্থনার পরে সরলা, 
অবসর পাই কান্তাকে বলিলেন ১-- . 
সরবা। আপনি আমাদের মধ্যে শিক্ষিত। ও গুণবতী । ছুই কুলেরই শোতাস্বরূপ, 
ঈশ্বানতুগ্রহে আপনি অনুবী ও বিদ্বান পৃতিলাত করিয়াছেন + _.মাঁপনার 
দাস্পত্যধর্ম ও জুশীল স্বন্ডাব স্্ীসিদ্ধ। আপনি, গৃহস্থাশ্রতমর কার্যে কুশল]: 
এবং চতুরাদিদির মত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমতীর শিক্ষা্তরু। আপনার সৎগুণের 
7 কথ আমি চতুরাদিদির কাছে সমস্ত শুনিয়াছি এবং আপনার উচ্চ বংশ 
গৌরবের কখীও অবগত হইয়াছ্ছি। নার-ইহাও গানিক্কাছি যে,. আপনি 
আমার সম্পর্কে শ্রেষ্ঠা। দেই জন্তই আপনার উগ্নর্‌.আমার রুতকটা 
দাবী আছে। আমি অরস্ব্ন নিখিতে পড়িতে পারি, এবং তজ্জগ্য নিজেকে 
স্ত্রীশিক্ষার অধিকারিণী মনে করি। আমার মিনতি এই যে আপনি আমায় 
কিছু হিতশিক্ষ! দিন। 
কান্ত । দেখ, বহ্ধ-মায়! বল, পুরুষ প্রক্কৃতি রল, জীব-অজীব বল, চেতন জড় 
বল, ঈশ্বর শক্তি বল, কিনা পুরুষ ছায়াই বল, এই দুই হইতেই সমস্ত 
সংসার |... এই ছুই হইতেই যাবতীয় ব্যবহারিক দৃষ্ত অনৃষ্ঠ পদার্থ। আমি 
তুমি এবং এই সমগ্র জগৎ এই ছুই হইতে স্বন্ূপতঃ ভিন্ন নয়, এবং অস্তে 
সকলকে ই প্র ছুয়েতেই লয় হইতে হইবে । 
আমি-খিছু লেখাপড়া শিখিয়াছি সত্য। কিন্তু বর্তমান ময়ে যোগ্য শিক্ষা- 
প্রণালীর অভাব রশতঃ যে প্রকার শিক্গ! পাওয়া উচিত, তাহা পাই নাই। তথাপি 
আমি মাতা, ত্দী, ভ্রাতৃজায়া, শাশুড়ী, ননদ প্রভৃতি ও সঙ্গিনীদের নিকট যাহ? 
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শিখিয়াছি, বা পুস্তকে পড়িয়াছি, শিক্ষকের কাছে পাইয়াছি ও পরীক্ষাদ্ধাা 
জানিতে পারিয়াছি খ্রবং আমার সাক্ষা্, ভগবান স্বামীর নিকট যাহা! উপদেশলাভ . 
করিস্াছি, তদনুযায়ী এবং আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তটা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছি, 
তদ্রুপ উপদেশ দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু দেখ, ভগ্নি, সত্য কথা বলিতে কি 
্্ী-্বভব বড় বিচিত্র, এবং সেই জন্যই আমার মনে হয়, যে, যদি আমি আপন! 
হইতে বলিতে থাকি, তাহা হইলে উহার মধ্যে হয় ত কতকগুলি বিষয় তোমার 
অপ্রিয় হইতে পারে । তাহা হইতে, তোমার যে যে বিষয়ে শঙ্কা আছে বা যাহা” 
তোমার জিজান্ত আছে মনে কর, তুমি জিজ্ঞাসা করিলে আমি নিজ শক্তি, বুদ্ধি 
ও অনুভব অনুযায়ী তাহার সমাধান ও উত্তর দিতে যদ্র করিব। 
সরলী 1 আমাদের স্ত্রীজাতির এ অধম পর্তন্ত্রতা কেন? আর এই পরাধীন্তা- 
(১) রূপ কুগ্রথ কি উপায়ে নিবৃত্ত হইতে পারে? এবং যদি ইহার নিবৃভি 
না হয়, তাহলে তো স্ত্রীজীবন একটা কারাগার স্বরূপ হইল, তা এ কারা- 
গারে আসিবার কারণ কি? 
কান্তা। দেখ, ভগ্নি, এই অধীনত থে কেবন ভিরস্কারযোগ্য, তাহা নঞ্চেণ স্ত্রী- 
জাতি যদি নিজ কর্তব্য বুঝিয়া চলিতে পারে, তাহা. হইলে আমার বোধ 
হয়, স্ত্রীজীবন রাঁজা এবং মহাত্ম। হইতেও অপেক্ষাকৃত ভাল | বিবেচনা 
করিয়া দেখ, সমস্ত পুরুষ তাহাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করিঝার জন্ত 
নানা প্রকার কাঁ্ধ্য করিতেছে। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ত নানারিধ দুঃখ ক্লেশ 
. পাইতেছে। অন্যের দাসত্ব করিতেছে । শুধু তাই নয় জীবিকার ভন্ত 
বিবিধ ছল কপট, দাগাবাঁজী, ফেরাবী, চুরি ডাকাতি এবং মিথ্যাকথ! 
প্রভৃতি দুষ্ট কর্ণ করিয়া পাপের বোঝা বাধিতেছে, তাহার ফলে, ইহজন্মে 
, ছুঃংখ পাইতেছে ও পরজন্মে নরকণ্ধামী হইবে। হায়! কিকষ্ট! গ্রেক- 
জন অপরের মনে কষ্ট দিয়া ঠকাইয়া পাঁপ কর্ম্ম দ্বারা অর্থ অর্জন করিয়া 
ক্লেশ পাইতেছে, তথাপি নিজেকে উচ্চ মনে করিয়! কেমন বুক ফুলাইয়। 
হেলিয়া ছুলিয়। বেড়াইতেছে। হায়! পুরুষদিগের কি নিজর্জতা ! সাঁধা- 
রণ পুরুষ মাত্রেরই এই দশ! জানিবে। - 
এ দ্নিকে রাজাদের স্থিতি বিচাঁর করিয়! দেখ, কর্তা যদি সংসারপাঁলক না হন 
তাহা হইলে তাঁহার অপকীর্তি বা নিন্দার তয় ( ছুঃখ ) থাকে, এবং নানারপ দুঃখ 
থাঁকে। অন্তায়কারী হইলে পাপের তানী হইতে হয় ও মানসিক ছুংখভোস 
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করিয়া কালাতিপাত করিতে হয় কর্তী যদি তায়বান শু দিতবারী' হন তাহা 
হইলে অপর কোন ছুঃখ না থাকে তো, দিবারাত্র সংসারপানরনের চিন্তার কাল 
যাপন করিতে হয়। ইহাদের যদিও অন্নকষ্ট থাকে না, তথাপি নানাবিধ ছঃখ* 
ভোগ করিতে হয়। 

সাধুজনের কথা বলি শোন ১--ইহারা অপর সম্ত প্রবৃত্তি শূনা হইয়া ভগ- 
বানের ভজন ধ্যান, জ্ঞান এবং ভগবৎ আনন্দে মগ্র থাকেন, ইহাঁদেরও অ্নচিস্তা 
থাকে। ফারণ যদি উদরপূর্ণ না থাকে তাহা হইলে, জ্ঞান, তক্তি, ধ্যান তো 
দুরের কথা প্রতুর নাম পর্যন্ত শ্মরণ হওয়া কঠিন। বাসন! রহিত, পুর্ণকাম 
শরীরেও কোনপ্রকাঁর মমতা রাখেন না এবং কেবল কন্দমূল খাইয় ব্রঙ্গধ্যানে 
নিমগ্ন থাকেন, এরূপ সাধুপুরুয তো দৃষ্টিগোচর হয় না। অথব। যদি কেহ 
এরূপ আছেন, মনে কর তো তাহাদের শরীর অল্লকাল মধ্যেই ধংশ হইয়া যায়। 
কিন্ত ইহারাও সংসার সেবার খণী হইয়া দেহ রক্ষা করিলে, পুনশ্চ জন্মমৃত্যুরূপ' 
সংসারচক্রে আসিয়া পড়িতে 'বাধ্য হন। এই. ত গেল সউততজ*লাধুপুরুধদের 
অবস্থা। আর যাহারা অজ্ঞান, আলম্ত বাঁ স্থার্থের বশবর্তী হইয়া সাধুবেশ ধারণ 
পূর্বক গৃহস্থ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা! করিয়া বেড়ায়, তাহারা তো সাধারণ গৃহস্থ 
অপেক্ষাও পতিত। তাহাদের চষ্চা এ স্থানে নিশ্রয়োজন! ' 

এইবার বদি নারীজন্মের বিচার ফর, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে উহা কি. . 
প্রকারে উপরোক্ত পুরুষদিগের জীবন অগেঙ্গা শ্রেষ্ঠ 17 দেখ, স্ীলোকদিগের- উদর" 
পুরণ করিবার চিন্তা নাই। এই জন্ত তাহাদের ছলকগট প্রভৃতি অন্তায়-ও দুষ্টকর্ 
করিবার অবসর হয় না এবং তাহার আবশ্তকতাও থাকে না। .সস্তানাদির ভরণ-; 
পোষণের চিন্তা থাকে না। স্ত্রী-কর্তব্য কেবল পতিসেবা, সে: কেবল তাহা” 

_করিয়াই্বণযুকত হইসজাযার। এইরূপ (১) তাহাকে পাঁপকার্যও- করিতে হয়: 

নাও তাহার ফলে ছুঃখও ভুগিতে হয় না। পরস্ত শুদ্ধ জীবনযাপন করিতে 
গারে। (২) তাহার ইহজম্মে কিছু নৃতন “নঞ্চিত” কর্ম -হয় নাবরং (৩): 
তাহার পুরবজন্মের সঞ্চিত কর্শের ভোগ পতিসেবারূপ কর্শের দারা ক্ষয় করিতে 
থাকে । এই তিনটি কারণ বশত: স্ত্রীজাতি সহজে মোক্ষলাত করিবার অধি- 
কারিণী হইয়া থাকে?! * 2 ৪৮: 

মনে বুঝিয়৷ দেখ, সমস্ত পাপের মূল হইল শরীরপোবণ ও তস্য কর্শ 
গুলি। "স্বীলোককে সে বিবয়ে কোন চিন্তাই করিতে হয় না ।. পতি দে চি 
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নিজ শিরে গ্রহণ করেন। আহা! পতি কি উপক্ণররী, তাহার কি অপার দয়! ও 
স্বীরত্ব যেসভামধ্যে প্রতিজ্ঞাপূর্বক পীর পৌষণের ভার নিজস্কন্ধে লইয়া সত্রীকে 
€অর্াঙ্গনীকে ) পাঁপ হইতে মুক্ত করেন 
আমরা দেখিতে পাই উদ্চমহীন নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিকে ঈশ্বরও পোঁষণ করেন না। 
অর্থাৎ উদ্ঘম নাঁ করিলে জীবিকানির্বাহ করা দুষ্কর হইয়। উঠে। কিন্তু উদ্ধাম 
করিতে গেলে বেশী না হউক কিছু না কিছু পাপ করিতেই হয়। এবং ঈশ্বরও 
তদনুরূপ দগ্ুবিধান করেন। স্ত্রীর পতি কিন্তু নিজ ভা্্যার পোষণের ভার নিজের 
উপর লইয়! তাহাকে পাপ হইতে রক্ষা করেন। সত্য বলিতে কি আমার মনে 
হয়, এ বিষয়ে স্ত্রীর কাছে স্বামী ঈশ্বর অপেক্ষাও পুভ্য,_্বামী সাক্ষাৎ ইষ্ট 
দেবতা । 
তুমি এইবার বিচার করিয় দেখ যে পুরুষ অপেক্ষা নারীজন্ম শ্রেষ্ঠ কি না? 
আর স্ত্রী যদি পুরুষের উপর নির্ভর না রাখিয়া! স্বতন্ত্রূপে জীবনব্যবহার ( আন্ধ- 
পোষণাঁদি ) চালাইতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে সে তাহার পাপের ভার বৃদ্ধি 
করিতে থাকে এবং তাহার ফলে তাহাকে জন্মমৃত্যু্ূপ চক্রে অবৃস্ত পুনঃ পুনঃ 
আসিয়া. পড়িতে হয়। হা বোধ হয় স্পষ্টই বুবিয্মাছ খে স্বত্রভাবে চলিতে গেলে 
অনেক প্রকার কার্য সম্বন্ধে লিপ্ত হইতে হয়। অনেক প্রকার দায়িত্ব আসিয়া 
পড়ে এবং বিবিধ প্রকার গ্তাঁর ও অন্যায় করিতে বাধ্য হইতে হয়। সেই জন্ত 
বুদ্ধিমতী চতুরা রমণী পুরুষের দেখা দেখি তানুর্প কাঁ্ধ্য করিতে প্রবৃত্ত হন না। 
পরন্ত পতিসেবাই নিজেদের একমাত্র কাঁধ্য নিশ্চয় করিয়া পতির অধীন থাকিয়া 
পন্বীন কর্ণ (১) করিবার প্রয়োজন বৌধ করেন নাঁ। এবং শীঘ্রই সেইজন্য 
মোক্ষলাভের অধিকারিণী হইয়া থাকেন । 
সরল! । পতিসেবারপ কার্যে নিষুক্ত থাক! সন্েও স্ত্রীকে ছুঃখী হইতে হয়, তাহার 
২) কারণ কি ঃ 
কাস্তা। ইহার কারণ পূর্ব সংক্ষেপে বলিয়াছি, কিন্ত দেখিতেছি, তুয়ি ঠিক 
বুঝিতে পার নাই; সেই জন্ত স্পষ্ট করিয়া! বাঁলতেছি শোন জীব 
মেনুষ্য) মাত্রেরই কর্ম তিন প্রকার। যথা 
(১) পপ্রারন্ কর্ম-পুর্কজন্মের যে কর্্ফলে এই শরীর ধারণ করিতে 
হইস্কাছে এবং সেইসঙ্ধে ঘে সকল সুখছুঃখাদি ভোগ করিতে হইতেছে, তাঁহাকে 
(১) অর্থ-পৃতিসের! ভিন্ন অন্ত নৃত্তন কন্ম। 





১৮শ বর্ষ কাস্তা। ৪৩৫ 
প্রারন্ধ কর্ম বলে। এই প্রারন্ধের ভোগবিন! ক্ষয় হয় না। 

(২) *ণসঞ্চিত কর্ম” _ পূর্ববজন্মের যে সকল কর্দোর ফলোদয় হয়নাই ক 
যাহার ফল ইহজীবনে হঠাৎ ভুগিতে হয় এবং যাহা অবশিষ্ট থাকিনে ও হার ফল 
পরজন্মে ভুগিতে হইবে, তাহাকে সঞ্চিত কর্ম বলে। 

৩) পক্রিয্মান কর্ম” (পুরঘার্থ)-__ইহ জদ্মে ইচ্ছা যে কর্ম করা 
যা তাহার নাম ক্রিরমান কর্্ম। এই সকল কর্শের ফল ইহজীবনে পাওয়! 
যায় । আর যাহার ফলোদয় হইতে বাঁকী থাকে, সে গুলি পরজন্মের “গ্রারন্ধ” 
ও “সক” রূপে পরিণত হয় এবং সেই সেই জন্মে রা তৎপরবর্তী জন্মে তাহার 
ফল দান করিয়া থাকে। রা 

যে জীবের সঞ্চিত কর্ম এত অন্প যে এক জীবনেই তাহার সম্পূর্ণ ভোগ হইতে 
পারে এবং যাহার ক্রিমান কর্ম করিবার প্রস্োজন থাকে না,__তাহাদেই 
ভাগ্যবলে এই নারীজন্ম লাভ হয়! থাকে । এই নারীজন্মে নূতন. বন্ধুন্র হেতু- 
ভূত যে ক্রিয়মান কর্ম তাহা আর করিতে হুয় না $ এর ও ততসদ্্ধীয় কর্ম্াদি 
ভোগ হইয়৷ গেলে ইহজন্মেই অবসান হইয়া যায়। ধাহার! পুর্ণমাত্রায় স্ত্রীপদবাচা 
ভহোঁদের সুঞ্চিত কর্ম একটি মাত্র অবশিষ্ট থাকে £ যাহার ফলে তীহার্দের পতি* 
সেবারূপ কর কারিতে প্ররিশ্রমাদি কক্দতে সব... বুঝিয়া দেখ,.ঘদি ইহ্জন্মে 
কাহারও অনেক মষ্চিতকরসরফল ভোগ করিতে বাকী থাকি বা, তাহা হইলে 
সে ব্যক্তির এমন যোনীতে জন্ম হওয়! উচিত যে, সে আপনার সঞ্চিতভোগ করি- 
বার নন্ত ইচ্ছানুষায়ী পাঁপু পুণাকর্ম্ করিবার অবসর পাক্স। পূর্বে যাহা বনিয়াছি 
তাহ, হইতে বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ যে নারীজন্ম সেরূপ নয়। দেখ বোন 

» যদি সঞ্ধিত কর্ম না থাকিত, তাহা হইলে হয় নধর অধ হইত না, না হয়ত 
জন্মিবার পরই মৃত্যু হইত কারণ কর্ম করা ব্যতিরেকে জীবন চলা অসম্ভব । 
সেই জন্য এ সঞ্চিত কর্ম যাহ! পতি সেবার মূল এবং যাহার ফলে কোন পাপ* 
কার্ধ্য করিতে হয় না! তাহ উত্তম বলিয়াই মনে করা উচিত। ৃ 
পূর্কোক্জ কারণ প্রযুক্ত বিবেকী ও বিদৃবী স্ত্রী মাত্রেই এই পতিসেবারপ কার্য 
পরাধীন মনে করেন নী, পরস্ত প্রতিজ্ঞাকারী পতির সেবা উত্তম “সঞ্চিত 


চিত. নেন কলার, বুনে রর স্যর টি র্নরান্রকা নর বুনা রন কে হা হন 


৪৪০ জদ্মভূমি-।. ১১শ সংখ্যা । 


ভিত টিটি 8269355 
অপর কর্তব্য স্কাছে, মনে করেন তিনি পূর্ণ ্্ীযোনীতে নাই বুঝিতে হইবে। সেই- 
জন্তই “নুতন” পাপপুণ্য কর্ণ করিবার যোগ্য যৌনী লাভ হওয়াঞ্জে তীহাকে 

প্জমৃত্যুরূপ মংসারচক্রে পুনঃপুনঃ আসিতে হইবে জাঁনিবে। - 

ভগ্রি, পুর্ব ঘাহা বলিয়াছি, তাহা অনুধাবন করিলে কি ইচ্ছা হয় ন্ট যে, 

হে পর্মেস্বর, আমি রাজা বাঁ মহাস্ব! হইতে চায় না, পরন্ত যেন জন্ম জন্ম পতির 
অধীন পতিব্রত স্ত্ীজন্মলাভ করিতে পারি, এই ভিক্ষা দাও।” এইরূপ ইচ্ছা 
হইবার কারণ এই যে পতিসেবারূপ কার্য্ের দ্বারা পূর্বজন্মের সঞ্চিতকর্ের ক্ষয় 
হই গেলে, আরা! ইহজন্মেই মোঙ্ষলাভের অধিকারিণী হইতে,পারি। কদী- 
চিৎ কৌন বিশেষ সঞ্চিতকন্্ম যদি তুগিতে বাকী থাকে, তবে (স্মরণ রাখিও যে, 
ইহজন্ের পতিসেবা, প্রেম, ক্তি প্রস্থৃতি সঞ্চিত কর্ম অন্তর্গত নর ) পরজন্মে 
অবশিষ্ট টুকু জ্ঞানলাতের বায হইলে মোক্ষপদলাঁভ _হইবে,] ইহাই নিশ্চ' 
হইতেছে? 

পূর্বোক্ত বিষয় গু, টির যদ্দি সমস্ত ভালরূপ হৃদয়ঙগম না হইয়! 
থাকে তাহ! হইলে এইটুকু যদি মর্সে বাথ, তবেই যথেষ্ট, “থে মহান, দয়ালু,পতি 
উপস্থিত ছঃখ এবং কর্মজন্ত পাপের ফল নিজ মন্তকে শ্রহণ করিয়াছেন, তাহার 
সেবা না করিয়া কি অকৃতজ্ঞ, কৃত ও পাপিণীর গ্তার 'আচরণ করিব, কখনই 
নয়।” সতা বলিতে কি পতিদেবা করা বা তীহার আস্তা পালন করা, আপনার 
কর্তব্য বা তাহার উপকার করা হইতেছে এমন মনে করা রর পরস্ত উহা 
মহৎ উপকারের কতকট। প্রত্যুগকার মাধ ননে করা উচিত; এবং কায়মনো* 
বাক্ট যথাসাধ্য পতিসেবা না করিতে পাঁরিলে আমার স্ত্রীজন্স রা নয় এন্সপ 
খারণা রাখিস পতিসেবাকার্যে রত থাকা! কর্তব)। 





তমাল! ূ 
লেখক,_-জীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্ঘ। 


বালহুর্যোর মৃছুকরম্পর্শে যখন সমন্ত গ্রাম অন্ুরাগের রক্তিম আভায অনু- 
রি হইয়া উঠিয়াছিল : পর্বতের উন্নত শৃঙ্গে, মন্দিরের সমুউচ্চ চূড়ায়, পক্ষিলন 
মুখরিত বৃক্ষশীখায় যখন কিরণরশ্ি দেখা গিয়াছিল; তটনীর বীচিস্ফী বক্ষে 
.ঝালকবাঁলিকার পদক্ষেপে শব্দিত প্রাসাদের অলিন্দদেশে, গ্রামস্থ কিশোরীগণের 
'বিলাসচঞ্চল সগর্কচিলনে, আনন্দতুষারশিক্ত কুদ্রপথে, যখন একটা নূতন সজীবতা 
বিরাজ করিতে ছিল; রজনীর নিজ্রালস-ড়তা নিষ্পন্দ জীবহ্ৃ্দয় অকন্মাৎ এই 
আলোঁকরশ্মির মোহকর ইন্্র্জাল পর্ণে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছিল। তখন 
আমি আমার শধ্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আঁপিয়া দেখিলাম,_একজন সন্যাসী, 
তাহার পরিধানে বন্ধন, অঙ্গে বিসৃতি, মন্তকে বিপুব্‌ জটাভার, একহন্তে চিমটা! 
অপর হস্তে জলপাত্র, স্দ্ধে ভিক্ষাধার, নয়নে জ্যোতি, অঙ্গে অঙ্গে পবিত্রতার স্ন্ধ 
প্রবাহ বহিয়! যাইতে ছিল। সহস| আমার চক্ষু স্যাসীর উপর আক্ষ্ট হয় 
পড়িল; আমি তাহার পবিত্র চরণে প্রণাম করিলাম । তিনি আমার মস্ত্রকে 
করপ্রদান করিয়া আশীর্বাদ করিলেন, প্র্দ্ে মতিরস্ত”'। সে স্পর্শে বুঝিলাম, 
তিনি যোগী । _. তাহার সে আনন্দম্পর্শে আমার শরীরে আনন্দের তাড়িৎ বহি 
গেল ধমনীতে একটি অপূর্ব স্পদানন্থখ অনুভূত হইল। তাঁহার সহিত 
অনেকক্ষণ বাক্যালাপ করিলাম; আশ! মিটাইয়া সন্দেহ দূর করিয়া লইলাম ; 
গনেক যুক্তিতর্ক উঠাইলাম, তিনি বালকের মত আমাকে বুঝাইতে লাগিলেন। 
বুঝিলাম, তিনি সর্বশাস্ত্রবিৎ জ্ঞানী । 
এমন সময়ে আমাদের মন্দিরে শঙ্খ, কাংস, ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, সে বাজনা 
তরঙ্গে তরঙ্গে প্রকৃতির অবয়ব ভেদ করিয়া আকাশের গায় মিলাইয়া যাইতেছিল। 
সন্যাসী উর্ধদৃষ্টে একমনে সে ধ্বনি লক্ষ করিতেছিলেন, দেখিলাম, তাহার নয়নে 
অশ্রু অঙ্গে পুলক, বদন্ধে মৃদ্হাপি, কঠোর সংযমী, সর্ত্যাগী, সংসারঞ্জম্বী মহা- 
পুরুষের অন্তর এত কোমল। আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম) এ অলৌকিক ভাঁব 
সংমিশ্রণ দেখিয়া আমিৎআপনাকে ভুলিলান, পরে যখন চেতন আসিল, দেখিলাম 
সর্যাসী আর নাই। কেবল সেই স্থানটা এক অপুর্ব সৌরভে নুরভিত আছে, 
পবিজ্ঞ সঙ্গীতে স্পন্দিত আছে। 
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জন মানকণৃন্ত গভীর অরণ্যে গিরি-নির্করিণী প্রপাতি শবিত পার্কত্যগুহার 
বাদ করিলেই যোগ করা! হয় না) অঙ্গে বিভুতিলেপন, মন্তকে রক্ষী জটাভাঁর 
ধারণ বা ব্ক্ধল পরিধান যোগীর লক্ষণ নহে | বিলি যোগী, তাহার দেহের দীপ্তি, 
অস্তরের অকপট পবিভ্রতা, মুখের আঞ্পাসাগ্ত মধুরমা দেখিলেই, বুঝা! বায়,» 
ইনি যোগী । - 
আমর! বাল্যকালে অন্ক কষিয়াছি “যোগ”। অনেকগুলি সংখ্যাকে সম্টি- 
লিত করিয়া একটি সংখ্যায় পরিণত করিতে পারিলেই যোগ হইল। সমস্ত মাঠ 
যখন বিস্তীর্ণ সলিলরাশির মধ্যে নিমজ্জিত থাকে, দূর হইতে দেখিলে বোধ হয়, 
যেন নিশ্তরঙ্গ সাগর । অনেক স্থানে ছড়াইয়া থাকে বলিয়া, সে জলরাশি অগভীর 
এবং এই জন্য তরঙ্গবিক্ষেপ দেখা যায় না) কিন্তু যদি সেই বিশাল জলরাশি 
একটি ক্ষুদ্র প্রণালী মুখে বহাইতে পাঁরা যায়, তাহা হইলে প্রথর শ্রোতা একটি 
দ্র নদীরূপে পরিণত হইতে পারে; সে আোতে তখন এীরাবত ভাসিয়! 
যাইবে । এইকপে বিচ্ছিন্ন বিরাট বিস্টীর্ণতীকে, অবচ্ছিন্ন সীমাবদ্ধ করিয়া শক্তির 
খুদ্ধি করাই যোগ। প্রত্যেক জীবের দেহস্থ ভাড়িতশক্তি অন্ন পরিমিত, তাহার 
দবার। অভীষ্ গুরুতর কার্য সাধিত হইতে পারে না) কিন্তু যদি কোন উপায়ে 
বহুজীবের অল্প তাঁড়িতশক্তি সমূহ একত্র সম্মিলিত করিয়া বিরাট তাড়িতশক্তি 
রূপে পরিণত করিতে পারা যাস; তখন তাহার দ্বারা অনেক মহাকাধ্য সম্প্ন 
হইতে পারে। প্রত্যেক মন্ুষ্যের ননোগতি সীমাবদ্ধ, স্বরপপ্রসর ও সন্কীর্ণ; কিন্তু 
যদি অনেকের বিভিন্ন মনোগতি একাঁধারে আকৃষ্ট করিয়া এক মহা মনৌগতিন্ূপে 
পর্যবসিত করিবার শক্তি জন্মে, তবে সে শক্তিদ্বারা যাহা ইচ্ছা! তাহাই পুরণ 
করা যাইতে পারে এই উপায় এই প্রক্রিয়ার নামই যোগ। ঠ 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু সছিদ্্র ও পরম্পর বিভিন্ন হইয়াও যদি এই বিরাটংব্র্ষীওরূপে 
পরিণত হইতে পারে, ক্ষুদ্র বারিকণা পরম্পর সম্মিলিত হইয়া মহাসমুত্র আকার 
ধারণ করিতে পারে, তবে ক্ুত্র বিচ্ছিন্ন মাঁনবী শক্তি ও পরস্পর সহযোগে একটি 
মহা বিরাট শক্তির আকার ধারণ করিয়া যুক্তি হইবে অসম্ভব কি? 
তুমি একটা শাখা অনায়াসে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পার, কিন্তু একত্রীভূত শাখা" 
সমষ্টি ভাঙ্গিয়। ফেল! তোমার সাধ্যাতীত। একটা তৃণ অনায়াসে ছিন্ন করা যায়, 
কিন্তু রজ্জুরূপে পরিণত সেই তৃণসমষ্টি ছিন্ন কর! সহজ নহে। এস্থলে বুষ্ধিতে 
হইবে যে, যোগের দ্বারা শাখা ও তৃণের শক্তি বৃদ্ধি পাইরাছে,, যাহা ধর্বচ্ছি্ন, 
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ও ক্ষুত্র, তাহার*বিচ্ছিন্ত! ও কষুদ্রতা দূর করিয়া অবিচ্ছিন্ন মহতে পরিণত করাই 
যোগের উদ্দেন্ত। বিশৃঙ্ঘল অসম্পূর্তভাকে যে উপায়ে শৃঙ্ঘলাবন্চণ পুর্ণতাকে প্রাপ্ত 
হয়, সেই পায়ের নাম যোগ। 5. 

আমরা দেখিতে পাই, বি্যুৎ বাতাস করে, গৃহ আলোকিক করে, খান সকল 
দ্রুতগতিতে চালাইরা থাকে ; আরও.দেখিতে পাই, আতদী কাচ হ্র্যরস্মিমুখে 
ধরিলে সে আতদী কাচ দ্বারা বস্ত্র দগ্ধ হইয়া যায়; এই সমস্ত একই যোগের 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি মাত্র। . 

যোগ ছুই গ্রকার,__বহিধিষয়ক ও অন্তরধিষয়ক। উভয়গ্রকার যোগই বর্থা- 
যথ-ও নিরবে প্রযুক্ত হইলে অসাধারণ কাধ্য সম্পাদন করিতে পারে। তাহার 
প্রমাণ ব্যাসদেব, কপিল, গৌতম জৈমিনী ও পতঞ্জলি; বশিষ্ঠ, শুকদেব, বিশ্বা- 
মিত্র ও সনকাদি মহ্ষিগণ। বুদ্ধদেব, শঙ্করাচারধ্য, রামানুজ, গৌরাঙ্গ ইহারা অস্ত. 
বিষরক যোগে যোগী ছিলেন। নিউটন, গ্যালিলিও, ইউক্লীড ও বৈজ্ঞানিকগণ 
বাবিষয়ক যোগের উদাহরণ কণাদ, রঘুনাথ, জগনীশ, ভাস্করাারকা, কুর্্য- 
সিদ্ধান্ত ও লীলাবতী, ইহার! প্রাচ্যদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া বাহ্বিষয়ক যোগের” 
ক্ষমত| দেখাইয়াছেন। বুক্ধি যতদূর হইতে পারে, কল্পনা যত উর্দে উঠিতে পারে, 
ধারণীশক্তি যতদুর ধারণা করিতে পারে, ততদূর লইয়া যাইবার শক্তি বাহ্‌ বিষ-: 
য়ক যোগের আছে । 

যে স্থানে ধারণা ও কল্পনাশক্তি পৌছিতে পাঁরে না, মনুষ্যের শাস্ত চিন্তাশক্তি' 
বে স্থানেব ইয়ত্তা করিতে পারে না, বাঁক্য ও মনের সহিত, চেষ্টা বৈকল্যের 
সহিত, যে স্থান হইতে ফিরিয়। আসিতে বাধ্য হয়; যে পরমতীর্থ, তপনচ্জ, 
তারকা! বিছবাৎ নিজ নিজ দী্তি দ্বারা আলোকিত করিতে পারে ন!) সেই 
অব্যততপ্চিন্তা অবাঙমনোগোচর মুক্তির পথে যাইতে হইলে অস্তিবয়ক যোগের 
সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। এই যোগই প্রকৃত যোগ । অস্তধিষয়ক যোগী মন 
বুদ্ধি বাক্য কল্পনার অতীত পরমবন্ত জানিতে চাহেন, দেহ, ইন্জিন, অস্তঃকরণ 
প্রাণের অলীক তৃপ্তিকর' ক্ষুদ্র সখ, ছুঃখবিমিশ্র ক্ষণিক অথচ পরিমাণ জানিয়া 
তাহাতে আকাঙ্কা রাখেন না) যাহা ভূমা, যাহা পরিপূর্ণতা তাহাই প্রার্থনা 
করেন। "ত্র নানাৎপঠ্ঠতি নান্তস্থনোতি নান্তদ্বিজানতি সভূম11%' ইহাদের 
দৃষ্টি ধয, চনত, বাধু, আকাশ বিছ্যাতে নাই ; একমাত্র ্বযম্প্রকাশমান জ্যোতি 
পরম । কার্য অসীম, অনপ্ত ও নিরবণেষ, তাহা একএকটি করিয়া .জানিকেই 
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জীবন কাটিয়। খায়, তাহার পর আবার ্ন্মগ্রহণ “করিলে যাইতে হইবে। কিন্ত 
যদি কোন উপান্ধে কারণ জাঁনিতে পার! যায়, তবে পৃথক্‌ করিয়! আর কাঁধ্য 
জানিবার আবশ্তক করে না। বর্ণ জ্ঞান হইলে পৃথক করিয়া রক্ত, নীল, শ্বেত 
কৃষ্ণ বুঝিতে হয় না; মনকে জানিতে পারিলে আর মনোবৃক্ভিজ্ঞান স্বতন্ত্রভাবে 
' জানিতে হয় না, অগ্ঞান নিবৃত্তি করিতে. পাঁরিলেই তাহার কার্য্য রাগ্েধাদি 
আপনিই .নিবৃত্ত হইকা যায়; ব্রঙ্গানন্দের অদীম অপরিচ্ছন্নতার মধ্যে ক্ষুদ্রা- 
নন্দের পীমাবদ্ধ পরিচ্ছন্নতা ত আছেই। গীতাকার তাই বলিয়াছেন ৮-- 
যাবানর্থ গদপানে সর্বতঃ সংগ্রুতোদকে । 
তাবান্‌ সর্কেযু বেদেষু ত্রাহ্মণস্ত বিজানতঃ ॥ 

অনেকের ধাঁরণা যে অস্তধ্ষ্ক ঘোগের দ্বার! জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিভ 
সংযুক্ত করা যায়) ইহা সমীচীন মত নহে। কারণ জীবাতমা! পরমাত্মার ভেদ 
স্বীকার করিলেও উভয়ের একটি সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়, পরমাত্মা চৈতন্য 
চেতন, পরমাস্মা শক্তি দ্বারা! শক্তিমান্‌ বা পরমাত্মীর সহিত একটি ছুশ্ছেন্ নিত্য 
সম্বন্ধ বিশিষ্ট ইহা বলিতে হয়; নতুবা পরমাত্মার অস্তিত্বের বিশেষ কারণ থাকে 
না। জীবাত্ম। ও পরমাত্মার পরম্পর অধীন ও পরাধীনভাব বাঁ সেব্যসেবক - 
ভাব না মাঁনিলে পরমেশ্বর যে জীবের গ্রহ বাঁ অষ্টা, ইহ! কোনপ্রকারে বলা 
যাঁয় না; ইহা ন! মানিয়! দৈত্যবাদী একটি গদও অগ্রসর হইতে পারে না। 
এবং এইরূপ সম্বন্ধ নিত্য, তাহার কখনও অপলাঁপ হইবার কারণ থাকে না, 
বলিয়াই যোগ রহিয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে বিচ্ছিন্নের মিলনই যদি যোগ, 
তবে বিবাহিত স্বামী স্ত্রীর পরম্পর বিবাহের মত এ যোগ্য নিরর্৫থক। তবে পর- 
স্পর নিত্যযুক্ত থাকিয়া ও কোন একটি অজ্ঞেয় অচিস্ত্যনীয় আবরণে আবরিত 
থাকে, বলিয়া বিযুক্ত বোধ হয় মীত্র) কিন্তু সেই আবরণটি দুর করিতে পর্টরলে 
যাহা যুক্ত তাহাই থাকিবে; মেঘজাল সরাইয়া ফেলিলে যে গুধ্য তাহাই 
থাকিবে। এই প্রতিবন্ধকতা নাশ করাই দ্বৈতবাদীর যোগ, ইহাতে অদ্বৈতসিদ্ধির 
বিরোধিতাও থাকে না । 

অদ্ৈতবাদী বলেন, *ব্ষিয়েতযঃ প্রতিসংত্য চেতস আত্মানি সামাধানং 
যোগঃ।৮  বিষয়ভিমু্থ হইতে মনকে ফিরাইয়৷ আত্মায়*স্থির করাই যোগ্য ?. 
জীবের মূন বিষ প্রবল, বিক্ষিপ্ত ও একাগ্রতা শক্তিহীন। সেই মনের স্বাভাবিক 
বিষয়ের উপরেই থাকে । চক্ষুর স্বভাব যেমন প্রতিবিষ্ব গ্রহণ করা, মনের স্বভাব 
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তন্ধূপ সংকল্প করা, সংকল্প বাতীত মন ক্ষণিকের জন্যও প্রীয় স্থির থাকিতে 
পারে না, সেই মনকে নিরন্তর আত্মাভিমুখে সমাহিত করা পঙ্জজ সাধ্য নহে? 
জলের স্থাভাবিক নিশ্নগতি যেমন যন্ত্র সাহায্যে উর্দগতিরূপে পর্যবসিত করা যায়, 
মনকেও তদ্রপ আত্মাতিমুখে স্থির রাখা প্রক্রিয়া বিশেষের ছারা সম্ভব! পতঞ্জলি 
লক্ষণ করিয়াছেন, “যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোঁধ ।” চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলে, দ্র 
নিজন্বরূপে অবস্থান করেন। তাহা অভ্যাস ও বৈরাগ্যসাপেক্ষ প্রণব বীজমন্ত 
গানত্রী জপাদি দ্বারা অভ্যাস করিতে হয়। বেদাদিপাঁঠ, ঈশ্বরগ্ুণগান ও 
পুজাদি করিতে করিতে চিন্ত ক্রমশঃ কলুষ ত্যাগ করিতে থাকে : কলুধয ত্যাগ 
করিতে করিতে চিত্ত এমত নির্মল হইয়া উঠে যে, স্বচ্ছ দর্পণে যেমন মুখের ছবি 
প্রতিফলিত হয়, নির্মলচিত্তে ও তদ্রুপ আত্মজ্যোতি প্রতিবিঘিত হইয়া থাকে । 
চিত্ত নির্শাল করিতে হইলে সর্বপ্রথম ব্রহ্মচধ্য অত্যাবশ্তক। ব্রহ্গচর্ধ্ে বীধ্যলাভ, 
বীর্ধযলাভে বলসঞ্চয় হইলে পরে অভীষ্টপিদ্ধির জঙ্য ধ্যান অভ্যাস করিতে হয়, 
তাহা গুরুদেবের কৃপা ব্যতীত সম্ভব নহে। 

শ্রীধর বলেন, “তগবৎ পাঁদপপ্সে কর্মফল সমর্পণপূর্বাক নিষ্ষানভাবে কর্ম 
করাই যোগ। মোটের উপর যোগকে আমরা যে ভাবেই দেখিতে যাই না কেন 
সর্ধস্থানেই ফল একই প্রকার। অর্থাৎ চিত্ত শুদ্ধি দ্বার! জ্ঞ/নোৎ পাঁদনের সহা- 
য়তা করে। তবে সাধারণতঃ যোগ শবে পতঞলি নির্দিষ্ট প্রণায়ামাদিই বুঝাই। 
সার্কভৌমিক অর্থ ধরিলে ব! মূল উদ্দেস্ঠটি লইয়৷ বিচার করিলেই সকলগুলিকেই 
যোগ বলিতে হয়। বৈদাস্তিক আচার্য/গন চিত্তগুদ্ধির ছুইটি উপায় বলেন, একটি 
প্রথমোক্ত যোগ। দ্বিতীয়টি বেদীস্তবাক্য বিচার । 

ত্বৌ'হেতু চিত্তনাশ্ত যোগো জ্ঞানঞ্চ রাঘব । 
অসধ্যঃ কগ্তচিগ্তোগঃ কস্তচিত্তত্বনিশ্চয়ঃ ॥ 
€জ্ঞান বেদাস্তবাক্যবিচারার্থক ) 








শ্্ীচৈ তন্যচরিতাত্বতোত্ত 
সাধারণ উপদেশ । 
প্র মধ্যলীলা! ৷ 
প্রভুপাঁদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্কলিত৭ 

৪৮। বহুত সন্ন্যাসী যদি আইসে এক ঠাঞ্ডি। 

সম্মান করিতে নারি, অপরাধ পাই ॥ প্রী ১৭০ পৃঃ 
৪৯। ঈশ্বরেতে অপরাধ্য ফলে ততক্ষণ। তরী ১৭২ পৃঃ 
৫০। যাঁর সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষকোটি। 

বৃন্দাবন যাঁবার এই নহে পরিপাঁটী ১৬পধ১৮* পৃঃ 
৫১। মহাভাগবত লক্ষণ শুনি ভাঁগবতে ॥ 

সে সব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাহাতে ॥ 

নিরস্তর কৃষ্ণনাম জিহ্বা তীর গায়। 

ছই নেত্রে অশ্রু বহে গঙ্গাধারপ্রায় ॥ 

ক্ষণে নাচে হাসে গায় করয়ে ক্রন্দন | 

ক্ষণে হুহস্কার করে সিংহের গর্জন ॥ ১৭পং১৮৪ পৃঃ 
৫২। উচ্ছল লোকসঙ্গে ছুইলোকনাশ। 
৫৩1 কিন্ত তোমার প্রেম দেখি মনে অনুমান । 

মাধবেন্ত্রপুরীর সম্বন্ধ ধর জানি? ॥ 

কষ্চপ্রেমা তাহী__যাহা তাহার সম্বন্ধ । পু 

তাহা বিনা এই প্রেমার কহা নাহি গন্ধ ॥ & ১৮৬পৃঃ 
৫৪। রাজ! মোরে প্রীতি করে, সে মোর বন্ধন ॥ ১৯পং ১৯৫পৃঃ 
৫৫। মহাপ্রভুর বত,.বড় বড় ভক্ত মাত্র। 

রূপ-সনাতন সভার কপাগৌরবপাত্র । 

কেহো| যদি দেশে যায় দেখি বৃন্দাবন। 

তারে প্রশ্ন করেন গ্রতুর পারিষদগণ ॥* 

“কহ, তাহা কৈছে.রহে রূপ সনাতন 11 

কৈছে রহে বৈরাগ্য, কৈছে বা তোজন ? 

কৈছে অষ্টপ্রহর করেন শ্রীকষ্ভজন ? 

তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ ॥ 


১১শ সংখ্যা। - জন্মভূমি । ৪৪৭ 
শী শী শশা শিলা 


অনিকেতন দৌোহে রহে,_-ষত বৃক্ষগণ | 

একেক বৃক্ষের তলে একেক রাত্রি শয়ন ॥ 

বিপ্রগৃহে স্থুলভিক্ষা, কাহা মাধুকরী । 

শুফরুটি চাকাঁন চাবাঁয় ভোগ পরিহরি ॥ 

করোয়া মাত্র হাথে, কাথ৷-ছিড়া বহির্ববাস। 

স্বষ্চকথ! রুষ্ণনাম নর্তুন উল্লাস ॥ 

অষ্টপ্রহ্র কৃষ্তজন--চারিদওড শয়নে। 

নামসক্কীর্তনে সেহো৷ নহে কোন দিনে ॥ 

কভু ভক্তি রসশাস্ত্র কয়য়ে লিখন। 

চৈতন্ত কথা শুনে, করে চৈতন্চিত্তন ॥ প্র ১৯৮ পৃঃ. 
€৬। তারে বিদায় দিয়া গোসাঞ্চি চলিলা একলা! । 

হাঁথে করোয়া, ছিড়া কন্থা, নির্ভয় হইল] ২* পং ২,৩ পৃঃ" 
৫৭। প্রসন্ন হইয়! প্রভু তারে কৃপা £কল। 

তার কপার গ্রশ্ন করিতে তীর শক্তি হৈল। তরী ২*৫পৃঃ 
€৮। নারদ কহে-_অদ্ধ মারিলে জীব পায় ব্যথা । 

জীবে ছখ দিছ, তোমার হইবে অবস্থা ॥ 

ব্যাধ! তুমি জীব মার এ অল্প পাঁপ তোমার । 

কাদর্থনা দিয়া মার এ পাপ অপার ॥ 

কদর্িয়। তুমি যত মারিয়াছ জীবেরে । 

তার! তৈছে তোমা মারিবে জন্ম জন্মাস্তরে। ২৪পং ২৪২পৃঃ . 
ও৭। তুলসী পরিক্রমা যার তুলসীসেবন। 
'  নিরস্তর কর কৃষ্ণনাম-সন্কীর্ভণ। 
৬৭ । দণ্ডবংস্থানে পিপীলিকারে দেখিরা [ 

বস্ত্রেপ্থান ঝাড়ি, পড়ে দণ্ডবৎ হঞ| ॥ 

নারদ কহে-ব্যাধ ! এ নহে আশ্চধ্য। 

হরিতজ্যে হিংসাশৃন্ট হয় সাধুবধ্য এ 
“৬১ $ শ্ীকষ্ণচৈতন্যবাক্য দৃঢ় সভ্য মানি। 

কলিকালে সন্ন্যাসে সংসার নাহি জিনি ॥ ২৫ পং ২৪৬পৃঃ 


স্শ্া ৩ 





সমালোচনা । 


রামকৃষ্ণ ম্লীন্তিশতক | শ্রীযুক্ত হারণৈচন্্র রক্ষিত প্রণীত, মূল্য আটআন!। 
এই পুস্তকে "ভক্তিমূলক একশত সঙ্গীত আছে; - অতএব পুস্তকের নাঁম 
বামরু্ শান্তিশতক। গীতগুলি ভক্তিরসপূর্ণ এবং শীস্তিরসে পরিপ্লুত। যাহারা 
ইহা পাঠ করিবেন, হার! দেখিবেন, ছু্গীমঙ্গল, কৃষ্মঙ্গল, মহেশমঙ্গল, চৈতন্- 
মঙ্গল এবং রামকুষ্ঞম্গল, একাধারে সর্বমঙ্গল সমষ্টি । 
প্রীপরমহংস রাঁমক্চ-প্রেমে বিহ্বল হইয়! কবিবর রাঁয়সাহৰ শ্রীযুক্ত হারাণচন্ 
রক্ষিত এই সঙ্গীতপতকের পরিশিষ্টাংশের একটি গীতের মধ্যে লিখিয়া দিয়াছেন :-- 


পতুমি তিনি নহে ভিন্ন, শিবগুরু রামকৃষ্ণ 
নমি তব পদান্ব জে, যুগ:অবতার | . 
ও দেব কপা কোরে, পতিতের ভার ॥% 
আমর আশা করি বঙ্গের ভক্তসমাজে এই শাস্তিশতকের যথেষ্ট আদর হুইবে। 


পত্যনারায়ণের ত্রতকথা। । প্রযুক্ত রাধানাথ মিত্র প্রণীত, মূল্য ছুই আন] 

মতানারায়ণ, এই দেবতা! হিন্দু-মুসলমান উভগ সম্প্রদায়ের তক্তিভাজন । 
: হিন্দু বলেন, সত্যনারায়ণ, সুদলমান বলেন, সত্যপীর.। সত্যনারায়ণের বরতফণে 
ভক্তগণের ইঞ্টসিদ্ধ হয়। প্রযুক্ত রাধানাথ বাবু স্বন্ধপুরাণাস্তর্গত রেবাথপ্ডোক্ত 
 স্তোত্র অবলম্বনে এই ব্রতকথ| রচনা করিয়াছেন । সচরাচর পর্ব্ব উপলক্ষে গৃহ- 
সতের গৃহে গৃহে যে পুঁথি পঠিত হয়, তাহার পাঠ অপেক্ষা ইহ পরিকর পরিস্দুট 
ও ভক্তিবর্ধক, আমর! ইহা পাঠ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলাম । 


শ্রীকৃষ্ণমতি । শ্রীযুক্ত যোগেশচন্র ঘোষ প্রণীত, শ্ীমুক্ত বাস্থদেব ঘোঁধ 
দ্বারা প্রকাশিত; মুল্য চারি আনা । 

ইহা একখানি গীতিকাব্য । গ্রন্থকার গ্রস্থারন্তে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। 
তাহাতে নিজ বাসস্থান ও আত্মীরম্বনের কথ। আছে। শ্রীমতী কৃষ্ণমতি 
বাল্যাবধি ভগব-প্রেমাধীনা, ছেলেবেলায় কষ্চনাঁম নিলেই আনন্দে নৃত্য করি- 
তেন। সেই কৃষ্ণমতি একদিন যোগানন্দ নামে একজন টষ্ণবকে বাভীতে পাইয়া 
তাহার নিকট কৃষ্ণ-বিষয়ক গীত শ্রব্ করেন। সেই গীতগুলিই *্রীকৃষ্মমতি” 
পুস্তকে সরিবিষ্ট। সে গুলি বড়ই মধুর, গুনিতে শুনিতে ভগবানে প্রেমভক্তি, 
উ্থলিয়া উঠে। সাধক যৌগেশবাবু অল্প বয়স হইতেই ঘোগভ্যাসে অনুরক্ত। 
কবিতায় তীহার মনের ভীঁব সুস্পষ্ট প্রতিভাত। আমাদের বিশ্বাস সাঁধারণে ইহার 
সমধিক আদর না করিয়া থাঁকিতে পারিবেন না। পুস্তকের ছাঁপা, কাগজ ও 
ধাধাই. অতি পরিপাটী। 





স্াজিক্ষস্পত্রিক্ষা ও৪ স্নম্লাতলোচুলী 
শিট???) শি 


১৮শ বর্ধ। ] . ১৩১ সাল, চৈত্র। [ স্পঙ্জ্স। 








অফ্টাঙ্গ আযুর্েদ 
ও. 
তাহার উদয়কাল। রর 
লেখক ভাঃ শ্রী স্থরেন্দ্রনাথ গোন্বামী বি, এ, এল, এম, এস, ' 


ভান বন্ধ প্রথম মংস্করণ পূর্ণাঙ্গ আু্েধের প্রচারক; আরইন্দ্র হইতে 
ভরদ্বা্ ও আত্রেয় সপ্রদায় কিম্বা ধস্তরি, কাশীরাজ, দিবোদাস ও ততপ্রতিঠিত 
ধ্স্তরি সম্প্রদায় অথবা ইন্দ্রের নিকট হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত অত্রি, অঙ্গিরা, ভূপ্ত, 
বশিষ্ট, বাছদেব, অগস্তা, পুলস্তা, অসিত, গৌঁতম, কাশ্তপ প্রতি প্রাচীন খবিগণ 


€ণ 
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্রন্মীর দিড়ীয় সংস্করণ অষ্টঙ্গ বিচ্ছিন্ন আহুর্কেদ খণ্ডশঃ থণ্ডশঃ তৌমস্বর্গলোক 
মধাএনিয়া হইতে ভৌমদেব্যানপথে ( ৪৩ ) মত্তযলোকে অর্থাৎ অরতবর্ষে আনয়ন 

ও প্রচার করেন। 

ভারতবর্ষ হইতে পরবর্তী চরক এবং স্ুক্রুত যুগে আযুর্কেদের অষ্টাঙ্গ পুনচচ্চায় 
একত্র সংগৃহীত হয়। ইহাই প্রথম মিশরে, (8৪ ১ মিশর হইতে আরবে, আরৰ 
হইতে গ্রীশে (৪৬), গ্রীশ হইতে রোমে, (৪৭ ) এবং প্রতীচ্য অন্ান্ত ভূখণ্ডে 
পরিব্যাপ্ত হয়।৪৬। ” 

দ্বর্গরাজ্যের সর্ধোত্তর সীমায় অবস্থিত, মধ্যএসিয়। ইলাবৃত বর্ষের কনক পর্বত 
মেরু বর্তমান 9০901১670 41621 এর প্রস্থদেশ হইতে কিবা তাহার দক্ষিণে 
 গন্ধমাদন পর্বতের নিয় ভূখণ্ডে অবস্থিত মানস-সরোবন্বের: উত্তরে, শৈলরাঞ্জের 
গরপারে, অলকনন্দার উপকূলে বিদ্বমান নন্দনকানন বেষ্টিত ইন্ত্রভবন হইতে 
“ষটাঙ্গে বিচ্ছিয় ত্রিস্তীয় করিস্কন্দ যুক্তিব্যপাশ্রয় আযুর্ব্রেদ বা £১2:00205] 0১৩৫৪" 
69595 দেবহানের অন্ততমপথ ব্রিক! আশ্রম কিনা যেখানে গঙ্গাপ্রভবন ভৃগু, 
অঙ্গিরা প্রভৃতি প্রাচীন খবিদিগের পূর্বরনিবাস অবস্থিত। সেই পথ দিক্! ভারতবর্ষে 
প্রথম প্রবেশ করে 1৪৯1 ঃ 

ভরত্বাঞজযুগের এই ঘটনা (৫*) আর ইহার বনুপূর্কে দেবযানের অবশিষ্ট তিন- 
টির কোনটির ভিতর দিন! (সম্ভবতঃ বাঁমিবান গিরিবস্ত্যে র সাহায্যে) বক্ধার অব" 
রোধ সমুংপন প্রথম সংস্করণের লক্ষশ্লোকের আফুর্বেদ দৈবব্যাপাত্রয় ভেষজ 
অর্থাৎ ১ মন্ত্র, উধধ, মণি, মঙ্গল. বলি, উপহার, নিয়ম, হোম, দান, স্বস্তযয়ন, 
্রাশচিত্ত, উপবাদ, প্রণিপাত গমনাদি ৫৯০ নি ৪০ ০9159 1%8৩75-3 
এএ1155 91 0705৫১1এবং যুজিব্যপাশ্রর ভেষজস্বরূপ অস্তঃ ও বৃহিঃপরিমার্জন 
ও শাস্্প্রণিধান অর্থাত (৩) 0৮580051160 250009] 810950556565 (৫৪) 
একখাতে প্রবাহিত 'এবং পরম্পর সংঘি শ্রত গঙ্গাষমুনার মত, পাশাপাশি (৫৫) 
মাধামাৰি (৫৬ ) ভাবে কতক বা বেদবর্ণিত আস্তত্রিত ও অবস্তাবর্ণিত আধ্যব্রিত 
প্রভৃতির মত ব্র্গবংশীয় (৫৯) মন্ত্রবিশারদ চ£198$ 2888801905 (৬৯ ) ব1 
গুরোহিতদিগের হস্তে ৬১) কতক বা রস বিশারদ হবষশল্যামর হস্ত! অশিনীকুমার 
দিগের মত (৬৩) রসবিশারদ রাজবৈপ্থ চিকি ২সক (৬৪) ৬৫) দিগের হক্তে 
উ্স্থান বাঁ পর্তোম্পাঁন বা প্রতিষ্ঠান € বর্তমান কাবুল নগরে ) ( ৫) আগমন 
'করে (৬১)। 


্ 
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কিন্তু এখান হইতে হত্রহিলু (৬২) বাঁ সপ্সিন্কুর তটস্থিত-.'প্জীবগ্রদেশে 
বখন সহ বিস্তৃত ইন, তখন ভয়ানক ছুঃখের কথা 1 এখানে এমল" সকল লোক 
আসিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, বাহারা যুক্তিবাপাশ্রয় ভেষজকে অন্তরে 
অস্তরে দ্বণ! করিতেন, এবং দৈবব্যপাশ্রয়্ চিকিৎসাকেই অন্তঃপরিমার্জন বছিঃ- 
পরিমার্জন শাস্তপ্রণিধান অপেক্ষা সহস্মগুণে শ্রেয়: মনে করিক্কা-নিংশঙ্কোচিতে 
তাহারই শরণাপন্ন হইতে লোক সকলকে শিক্ষ! দিতেন । (৬২ ) পু 

অশ্িনীকুমার কিগ! ইন্দ্রের প্রতি ইহাদের বিজাতীয় স্বণা ছিল। (৬৩) এমন. 
বিজাতীয় স্বণা যে প্রতিপন্লী, প্রতি গ্রাম হইতে, প্রতি নগর হইতে,এগন কি সমগ্র. 
পৃথিনী হইতে ইন্দ্র ও নাসত্য ( নাসত্য--অঙ্গিনীকুমার ) এবং সৌরূকে দুর করিয়া 
দিতে এই ওপুবিবেশিকগণ যেন উর্ধ হস্ত । (৫৪) 

ইহার বিষময় ফল এই হইয়াছিল থে, ভরগ্বাজযুগের উদয়ের পূর্বে ভারড- 
ু্ঘের মধ্যে এমন একটি লোক ছিলেন ন', যিনি যুক্কিবাপাশ্রয় চিকিৎসা করিক্তে 
পারেন, অথবা তথিষয়ে কাহাকেও কোনরূপ কিছু শিক্ষা দেন 1৬৫" চরক সংহি- 
তার প্রথম পৃষ্ঠায় এই ভীষণ অধঃপতনেঞ একট ভগ্গানক টি এখনও আহত, 
রহিয়াছে। হীহারা আঁযুর্কেদকে বণাকরণের ভিতর দিয়া দেখিতে চেষ্টা না 
কুরিয়া একট প্রাচীন জাতির মহতীকশীত্তির ইতিহাস স্বরূপ অধ্যয়ন কিন্ত 
চাহেন, তাহাদের নিকট চিন্তাকুলিত ৫১৫৩ জন প্রখ্যাত শ্ধির ( ৬৬) কেহ 
যাযাবর, কেহ শানন, কেহ দেবর্ধি, কেহ মহর্ষি, কেহ রাজর্ষি, কেহ খধিপ্ক্ত 
(৬৭ ) ধ্যানিমগ্ন হইয়া ভাবিলেন, ধর্মার্থকাম মোক্ষের মহান্‌ অন্তরায় স্ব্ূপ এই, 
যে যোগসকল প্রাহুভূতি হইয়া মানবসমাজকে বিধ্বস্ত করিতেছে, তাহার শরমো- 
পায় কি? ইহা-আশীর কথা নহে,-_ইহা পরম নিদাশাব্যপ্রক চিত্র। ফলত: এই 
হিমবৎ সমিতি ভারতবর্ষের তদানীন্তন কালের একটি নিশ্চয়ই শোঁচনীয় অবস্থার 
বিবৰণ।(৬৮) সমগ্র ভারতবর্ষে তখন এমন কোন লোকও নাই, যিনি যুক্তিব্যপাশ্র় 
ভেষজ পরিজ্ঞাত আছেন (৬৯ ) খাষিগণ ধ্যাননেত্রে দেখিলেন, আছেন একজন, 
যিনি ব্রহ্ার অবরোধ হইতে সমৃৎপন্ন (৭*) ্রিস্তরীয় করিসবন্ধ পুণ্য শাশ্বত আসু- 
বদ (৭১) শিক্ষা দিতে পারেন* কিন্তু ভিনি দুরে, অতি দুরে, অস্থকৃতি জন- 
খণের অগম্য গঙ্গা প্রভবন খষিদিগের পুর্বনিবাস হার অধিকারভুক্ত ইইলেও (৭২) 
দেখান হইতেওপ্তাহার বাপভবন ত্রিপিষ্টপ নামক তিনটি পর্বত ভমি আরতি 


৪৫২. - জন্মভূমি ১২শ সংখ্যা । 


90 নল টি 34:98 সিডি 
. সেখানে ধাঁইবে, এই প্রশ্ন লইয়া তাহাদিগকে আন্দোলন করিতে হইত কি? হিম* 
মানের দক্ষিণপার্শ হইতে যাত্রা! করিয়া! লাস পর্বত পার হইয়া মানস সরোবরের 
ধার দিয়া অলকনন্দার কুলে কৃঙ্গে প্রথমতঃ হেমকুট, তার পর আরও ছুইটি 
উচ্চ গিরিশ্রেণী পার হইয়া গদ্ধম্দনের দক্ষিণে নন্দমকাননে সেই মহীস্ম্যার বাঁস, 
স্বান।৭81 আমরা পশ্বস্তি স্থত্রে অবগত হইক্লাছি, বিশ্বৌসরা তাহার রাজধানী 
৭৫1 কিন্তু এই বিহ্বৌসরায় যায় কে? ভরদাজ খধিসমিতির একপার্খে দণ্ডায়মান 
হইয়া বলিলেন,_-*আপমারা চিন্তিত হইবেন না, আমি যাইব । ৭৩। এই ছুরহ- 
কার্য করিবায়-জন্ত আপনারা আমীকে নিয়োজিত করুন|” ৭৭। তত্দ্বাজ তাই 
তোঁমাকে প্রাণ ভরিয়া শত ধন্যবা্ণ দিই3.: তুমি নিজে দীর্বন্ীবনের প্রার্থী 
হইলেও তোমার এই স্বার্থ, পরার্থের মধুময় অমৃতে চিরদিনের জন্য ধন্য হইয়াছে । 
যেখানে যত চিকিৎসক মণ্ডলী আছেন, আন্গুন সকলে একত্র হইয়া সমস্বরে উচ্চ- 
কে বলি জয় এই শুভ মুহূর্তের ! জর ভরদ্বাজের | জয় ব্রাঙ্গণজাতির জয়! 
ভরঘবীজ ইন্দ্রভব্নে যথীরাঁলে উপস্থিত.হইয়৷ খধিদিগের অনুরোধ তাহাকে 
বিজ্ঞাপিত করিলেন 1৭৬। গ্র্দার দুখে, চিরছুুখিত 1: গর্জাহিতে চিরব্রত 
৫১৮) এইন্্র ঘিনিই হউন, (৭৯) বে নী আযুর্বেদের একমাত্র 
অধিকারী এই মহাপুরুষ ; ইহাকে সহশ্রবার প্রণাম করি! ভরদ্বাজকে বিপুল- - 
মতি বুঝিয়া পদৈরনলৈঃ কায় চিকিৎস! প্রধান করিয়া ত্রিসথত্রীর আযুর্কেদ উপদেশ 
গ্রদান করিলেন ।৮* ইহার পর ধিনিই ইন্ত্রভবনে আফুর্কেদ শিক্ষা করিতে যাঁন না 
কেন, সকলকে স্বীকার করিতে হইবে,. ভরদ্বাজ ইহাঁদের সকলেরই পদ প্রদর্শক. 
ভরদ্বাগ এদেশে যুকিব্যপাশ্রয় ভেষজের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ভরদ্বাজের সহিত ভাঁর- 
তের £:৪81071 6:৩15৩865 বিজড়িত । সেইজন্য আমর! এই পুণ্যযুগের নীম 
দিতেছি ভরদাজ যুগ । ূ | 
ভারতে আত্রেয় ও আত্রেক় সম্প্রদায়ের উদয় এবং ধন্বস্তারি ও ধন্বস্তুর-সম্পরাদা- 
ঘ্নের আবির্ভীব, _ভরদ্বাজযুগের আযুর্ধেদোদয়ের দঙ্গে সং হশ্রিষ্ট ন! হইয়া যদি মনে 
কর! যায় স্বতন্ত্রোদিত বা সমসাময়িক, তাহাহইলেও আমরা স্বীরার করিতে বাধ্য 
ধে ভরদ্বাজযুগের প্রারস্ত হইতে আত্রেয ও ধস্তরিধুগ কিস্বা অগ্রিবেশ ও সৌক্রুত- 
যুগ পর্য্যন্ত যে কাল রয়, তাহার অন্তরাল অনতিদীর্ঘহই হউক আর দীর্ঘই হউক, 
এই সময় এ দেশের লোকের এমনি ছুর্গীতি ঘটিক্াছিল বে সে ছুর্গঠির আর তুলনা 
নাই! 


এ 


শপ 


-০শস্সাজল 1. 
লেখক,--সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবৰষ্ঠ বাগৃচী। 
স্বভাবে সময়ে দেখ হইয়া নিযে । 
খসে যায় দত্ত-_খসে ব্যাঙীচীর লেজ ॥ 


মানষের লেজ যাবে-_ইথে কি বিল্ময়। 
রামদাস-বংশধর আমরা নিশ্চয় 





বির সাত্রাজযরূণী মনের ভিতরে ॥ 
গুবপ্রকাশ খয়তাঁন একত্রে বিহরে & 





ধার মোটে,দর নাই হেথা তার দর। 
সীঙ্চা হ'তে জেনো হেথা ঝুঁটোর্‌ কদর । 


বছ শাস্ত্র পাঠে যেই না বুঝিল তত্ব। 
গীঁর সম কাঠালের কেবা আমস্বত্ব॥ 


-পগ্প্ন্ঠ সরোবর-_পপ্নে মধুকর। * 
ধুকরে নাহি হীন শুন্‌ গুন্‌ স্বর ॥ 
গুন্‌ গুন্‌ শ্থরে নাহি মধুরিমা মাথ|। 
বিচারি চারির দেখ থেকেও ন! থাকা? । 





তুমিত বিক্তুর কর টুথ পাউডার । 
আছে কি মাজন কিছু মন-মযুলাঁর ॥ 


- আক্কতজ্ঞ আকেলেহারা বেইমান । 
নিজ দোষে লৌকঘাবে হারাবেই মান? 


চিত্তশুদ্ধি ঘটে ষার তিনি এ ধরার । 
থাকেন নিগিপ্ত লুপ্ত “অ” কারের প্রায় ॥ 





* 


8৫৪. জন্মভূষিত : ১২শ স্খ্যা । 





'উপঃ পড়ে “কারে, আর “অপ”-দেনে “বর্গ । 
মন্দ হয়ে ভাল হয়-_বুঝহ সংসর্গ ॥ 





রাঙ্মণর্োসাই পুত্র গোলাম হাঁসান। 
পি এম বাকৃচীর পাজী মুস্কিল আসান ॥ 


/ 
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শ্রীচৈতন্যচরিতাম্বতোক্ত 
সাধারণ উপদেশ । 
মধ্যলীলা । 
প্রতুপাঁদ পণ্ডিত শীুক্ত অতুলকৃষ্ণ গ্োস্বামীস্সঙ্কলিত। 


৬২। “ভক্তি বিনা মুক্তি নহে"__ভাগবতে কয়। 
কলিকালে নামীভাসে সুখে মুক্তি পায়॥ ২ইপং ২৪৬পৃঃ 
৬৩ । ছিদানন্দ কৃষ্ণের বিগ্রহ “মায়িক' করি মানি। 
এই বড় পাপ, সত্য চৈতন্যের বাণী ॥ এ 
৬৪। চৈতন্তগোসাঞ্রি যেই কহে, সেই মত সার। 
আর যত মত-_সেই সব ছারখার ॥ প্ী ২৪৭ পৃঃ * 
৬৫। (শুনি প্রকাশত্ন্দ কিছু কহেন বচন ॥ ) 
আচার্যের আগ্রহ "অঠ্বৈতবাদ" স্থাপিতে। . - 
তাতে সুত্রার্থব্যাখ্যা করে অন্যরধতে ॥ 
“ভগবস্তা' মানিবে অদ্বৈত নাঁ যায স্থাপন 1 .. 
অতএৰ সবশাস্ত্র করয়ে খণ্ডন | 
যেই গ্রস্কর্তী চাহে স্বমত স্থাপিতে। 
সহজ শাস্ত্রের অর্থ না হয় তাহা হৈতে।। 


১২শ সংখ্যা জন্মউ্ুমি। ন্‌ 


মীমাংসক কহে- ঈশ্বর হয় কর্মের অঙ্ক । 
সাঙ্য কহে--জগতের প্রকৃতি কারণগ্রস্গ « 
স্টার কহে-_পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়। 
মায়াবাদী__“নির্বিশেষ ব্র্ম হেতু” কয় ॥ 
(পাতগ্রল কহে_ ঈশ্বরস্বরূপ জ্ঞান। 
বেদমত কহে--ঈশ্বর হ্গয়ং ভগবান্॥) 
পরম কাঁরণ ঈশ্বর_-কেহো নাহি মানে। 
স্ব স্ব মত স্থাঁপে, পরমতেয খগডনে ॥ 
তাতে ছয়দর্শন হৈতে তত্ব নাহি জানি। 
মহাজন যেই কহে, সে-ই সত্য মানি ॥ 
শ্রীকষ্ণচৈতন্ত-বাঁণী অমৃতের ধার। 
তেঁহো যে কহেন বন্ত, সেই তত্বসারা॥ 
৬৬। রাজা কহে_-আমার পোষ্টা রায় হয় পিতা । 
তাহারে মারিব আমি ভাল নহে কথা || ২৫পং ২₹২পৃই 
৬৭। স্থবিদ্ধি রায় বহু স্নেহ করে সনাতনে । 
ব্যবহাম-ন্গেহ সনাতন নাহি'মানে ৷ 
মহা বিরক্ত সনাতন ভ্রমে বনে বনে। 
প্রতি বক্ষে প্রতি কুঞ্জে রহে রাত্রিদিনে ॥ ঞঁ ২৫২পৃই 
৬৮। চৈতন্যলীলামূত পুর, কুষ্ণলীলা হকরপুঃ 
দৌহে মেলি হয় মাধুর্য । 
সাঁধুগরুপ্রসাদে, তাহা যেই আশ্বাদে, 
সে-ই জানে মাধুর্য প্রাচু্য ॥ 
যে লীলাঁ-অমৃত বিনে, খায় যদি অন্প-পানে, 
ততু ভক্তের ছূর্বল জীবন । 
খার একবিন্দু পানে, উৎফুলিত অন্ধুমানে, 
হাসে গায় করয়ে নর্তন ॥ 
এ অমৃত কর পাঁন, যাহাসম নাহি আন, 
চিত্তে করি সুদৃঢ় বিশ্বীস। 
ন। পড় কুত্তরকনার্ডে, অমেধ্য কর্কশাবর্তে, 
যাতে পড়িলে হয়.স্বর্গবাস ॥ হী ২৫৪পৃং 


০ 


_নিমঙ্গান ভুভ্তানম £ 


লেখক,_ শ্রীযুক্ত তারকনাথ মৈত্র । 
বেলা যায় যায়; মাঠ হতে ফিরে ধেনু, 
রাখাল তাহারি পিছে বাঁজাইছে বেণু। 
রাঙা ছৰি পেয়ে হাসে তৃণভরা মাঠ, 
হয়নি তখনো! স্তব্ধ পথিকের বাঁট। 
চাবীরা ফিরিছে মেঠো পথ দিয়ে ঘরে, 
গ্রীমপথে ধায় মাতা তনয়ের তরে। 
পাখী সব করে রৰ মাঝি গাঁয় গান, 
মাঠে ছিল হেন কালে কোনও কৃষাঁণ। 
পাঁড়াতে ছেলেটি তার থু'জিয়া খুঁজিয়া, 
পিতারে পাইল দেখ প্রান্তরে আসিয়! ! 
কহিল জনকে ডাকি,_“বাঁবা! বেল! যায়, 
তবুও আনন্দে তুমি দাড়িয়ে হেথায় 1” 
: ক্কষাণের মনে হ'ল জ্ঞীনের উদয়, 
অশ্রুজলে ভাসে বুক-_বালকেরে কয়_- 
যৌবনে যখন ছিন্থু মগ্ন মত্ততীয়, 
কেন বাছা নাঁ বলিলি_-”বাঁবা বেল! যায়!” 
, যখন আছিন্থ ডুবি সথখ-মদিরায়, 
কেন বাঁছ! না। পপিলি,_বাঁবা বেলা ঘাঁয়!” 
. এখন হয়েছে সন্ধা! রবি গেল পাটে, 
মরণ ডাকিহে পচ্ে-ধেতে হবে ঘাঁটে । 
সময় আছিল বে তখন আঁমায়, 
কেন বাবা বল নাই- বাবা বেলা যায়!” 








_পাশাীাত তত ৩ ক 


স্ভান্ত্ভে ইল্লা 


যুক্ত অশ্বিকাঁচরণ গুপ্ত 
সতাতার সুলর আলোক দেখিবার অধিকারী হইতাম না। ইংরাজ আমলের 
পুর্বে অধঃপতনের এদিকে “যতটা অগ্রসর হইয়াছিলাম ও হইতেছিলাম তাহাতে 
আমাদের পুর্ব পুরুষগণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিবার যাহা কিছু ছিল তাঁডাও 
.হারাইয়া বসিতাম। এই জন্তই বলিতে হইতেছে যে, ভারতে ইংরা্-রাজত্ 
আলিবার উপযুক্ত সময় ইইয়াছিল। এ সময় ইংরাজের তায় সভ্য, স্বধন্মানিষ্ঠ 
- সৎ জাতির হাতে ভারতের শাসনদণ্ড ্স্ত নাহইলে আমাদের যেকি ছুদর্শা 
হইত তাহা ভাবিয়া ঠিক করা যায় না। অতএব উপযুক্ত সময়েই ভারত 
-ইংরাজের অধীন হই়াছে। সময়ের প্রাধান্য সকলকেই মানিতে হয়, সেই সময় 
বশেই ভারতে ইংরাজ-রাজত্ব। ইহাকে তারতবাসীৰ সৌভাগ্য বলিতে হইবে। 
এধন সকলেরই ইংরাপ্র-শাসনের কৃপাদৃষ্টি বাঞুনীয়। আমরা! অগ্তাপি আত্ম- 
রক্ষায় সমর্থ নহি, আপনাদের হিতাহিত ভাঁল করিয় বুঝিতে পারি ন!। এরূপ 
অবস্থায় মহাশক্তিশালী ইংরাজরাজের অনুগত ও আশ্রিত থাকা আমাদের 
সর্কোতোভাবে শ্রেয়ঃ। 
কৃতজ্ঞতা | কতজ্ঞতা মানবের স্বভারসিন্ধ ধর্ম কাহার নিকট 
কোন উপকার পাইলে আপনা হইতে তীহাকে রদ্ধীভক্তি করিতে মন আকুষ্ 
হয, তাহা কাহাকেও শিখাইতে হয় না। আপনা হইতেই মুখ হইতে সাধুবাদ 
নির্খত হয়, সুযোগ ও হ্কবিধা ঘটলে ভ্ঞানবানে তাহার প্রতিশোধ দিবার ক্রটা 
করেন না। কেহ কোন ইতর জন্ত পুষিলে সেও পোষণকর্তভার আজ্ঞান্বন্ত 
হইয়া চলে। কৃতজ্ঞতাহীন হৃদয় মরুভূমির স্ায়। উপকারীর উপকার স্বীকার 
ন। করা মহাপাপ। তাহাতে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে হয়। কৃত বাক্তির 
নিষ্কৃতি নাই, ইহা আমাদের শান্তবাক্য। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদ গুলিতে দেখান 
শিয়াছে_আমরা কত রকমে ইংরাজ-রাজের নিকট উপকৃত | যতদিন আমাদের 
অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিনই ইংরাজের উপকার স্বীকার করিতে হইবে ১ না করিলে 
আমরা লোকভঃ, ধর্তঃ, পতিত জাতি বলিয়া জগদাসীর অবজ্ঞাভাজন হইব | 
জ্ঞানী হইয়া কে সেই কুনাম কুখ্যাতি গ্রহণ করিয়া কলঙ্কের পসর! মাথায় লইতে 


প্রস্তুত হইবে) অতএব ইংরাজের কৃতোঁপকারের জগ্ত আমরা চিরদিন কৃতজ্ঞ 
থাকিব। চিরদিনআমরা ইংরাজ রাজত্বের কল্যাণ কামনা করিব। 


* ৪৫৮ জন্মতূমি। 7 ১২শ সংখ্য।। 





বীঁজভক্তি | * আমরা হিন্দুস্তান__হিন্দু। হিন্দুর জীবন ধশ্মান্থগত। 
শাস্ত্রের উপদেশান্ুসারে আমরা সংসারধাত্রা নির্বাহ করিয়। থাঁকি, "আত্মীয়" 
স্বপনের সহিত আত্মীয়ত। করি, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি করি, ভূত্যাঁদি ও 
অস্থগত জনের প্রতি সদ্যবহার করি। সংক্ষেপে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, 
আমাদের ক্রিয়াকলাপ কর্তব্য কর্ম সকলই হিন্দুশাস্থান্থসারী । হিন্দুশাস্ত্রের নিদেশা- 
'সুসারে আমরা রাঁজভক্তি-পরার়ণ। আমর পুকুষান্থক্রমে রাজশক্তির সম্মান 
করিয়া আদিতেছি বলিয়া, আমাদের রাভাক্তর সুখ্যাতি আছে। আমরা 
রাক্গাকে দেবাংশ-সম্তৃত দেবতা! বলিয়া! জানি। শান্ত্রকারের! বলেন, প্জগণ্ বিশৃ- 
জপ হইলে সকলেই ভয়ে আকুল হয়, এজন্য চরাচর রক্ষার্থ পরমেশ্বর রাজাকে 
থষ্ট্ি করিয়াছেন। ইন্দ্র, চর, বাযু, বরুণ, যম, অগ্নি, ক্য্য? কুবের এই অষ্ট দিকৃ- 
পালের সাঁরভূত অংশ গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর রাঁজাকে স্থষ্টি করিয়াছেন। ইন্দরাদি 
শ্রে্ঠ দেবগণের অংশ হইতে রাজা নির্মিত হইক্সাছেন বলিয়া, তেজের আঁতিশব্য 


. হেতু, তিনি দকল প্রানীকেই অতিক্রম করিয়া থাকেন। পৃথিবীতে কোন লোকই 


রাজাকে অভিমুখে অবলোকন করিতে সক্ষম নহে। প্রভাবে রাজা অগ্নি, বায় 
স্য্য' চন্দ্র, যম, কুবের' বরুণ এবং মহেন্দ্ের তুল্য । রাজা বালক,হইলেও সামান্ত 
মনুষ্য বোধে তাঁহাকে অবজ্ঞা করা উচিত নহে। অসাবধান হইয়া যে. ব্যক্তি 
মির নিকটস্থ হয়, অগ্রি কেবল তাহাকেই দগ্ধ করেন; পরস্ত রাজার কোপাঁ- 
মিতে পতিত হইলে, সপরিবার, পণ্ড ও ভ্রব্যসম্্রর সহিত নষ্ট হইতে হয়। 
প্রয়োজনীয় কার্ধ্যকলাপ স্বকীয় শক্তি এবং দেশকাঁলের পর্ধযালোচন! করিয়া 
রাজা রাঁজধর্মণন্থরোধে সকল প্রকার রূপই ধারণ করিয়। থাকেন। যিনি প্রসন্ন 
হইয্বা থাকিলে মহতী শ্রীলাভ হয়, ধাহার পরাক্রমপ্রভাবে বিজয় লাভ *্হয়, 
ধাহাঁর ক্রোধ মৃত্যুর'বসতিস্থল, নিশ্চিত তিনিই সর্্তেজোময়। যেখ্যক্তি মোহ 
বশতঃ তীহাকে দ্বেষ করিয়া থাকে, সে নিশ্চিতই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তাহাকে 
বিনাশ করিবার জন্ত রাজী সত্বর মনোযোগী হয়েন। অতপ্রব রাজ! দুষ্টদমন ও 
শিষ্টপালন জন্ত যে ধর্শানিয়ম সংস্থাপন করিয়া থাকেন, তাহ! উল্নজ্বন কর! 
উচিত নহে ।* * 

অমিততেজা রাজগণ অগ্নি, ঈশ, চন্দ্র, যম ও বরুণদেবের মূর্তি স্বরূপ । এজন্য 
রাজগণের প্রতি হিংসা মাঞ্চোশ সা অবজ্ঞাবীক্য ব্যবহার কর কাহারও কর্তব্য 

* মন্থসংহিতা ৭ম অধ্যায় ৩১২ শ্লোক। 





১৮শ বর্ষ ভাঁরতে ইংরাজ 1 ৪৫৯ : 


নহে। দেবগণই ভূপতিরূপে পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেল। বিধাতা ইন্্র 
হইতে প্রভুত্ব, বহি হইতে প্রতাপ, যম হইতে ক্রোধ, চন্দ্র হইতে সৌন্দয্য 
কুবের হইতে ধন এবং ভগবান বিষ হইতে মধুর সবগুণ লইস্জা বৃপতিগণের 
শরীর স্থজন করিয়া থাকেন। ভূমগ্লে রাঁজগণকে ইন্দ্র বলিয়া জানিবে ) বন্বতঃ 
ভূপতিগণ ইন্দ্র হইতে বিভিন্ন নহেন।”* 

». আমাদের ভারতসত্রাজ্যের অধীশ্বর ইংলণ্ডে অবস্থিতি করেন। ধাহারা এ 
দেশে তাহার প্রতিনিধি হইয়া রাজ্যশাসন করেন, তাহারা সর্ত্াটের স্তাঁয় আমা- 
দের শ্রদ্ধা ও ভক্তি পাইবার অধিকারী। তাহাদিগকে সত্রাটের তায় ভক্তি ও 
শদ্ধা করা আমাদের সর্ববতোভাবে কর্তব্য। 

হিন্দ হই, হিন্দু বলিয়া! পরিচগন দিয়া আমরা হিন্দুশাধের উপদেশ বাক্য অব- 
' নত মন্তকে মানিতে এবং তদনুবর্তী হইয়! সংসারবাপ্রা বির্বাহ করিতে সর্বতো- 
ভাবে বাধ্য ।. যিনি তাহ! না করেন, তিনি হিন্দুসমাজের আবর্জনা. বই আর. 
কিছুই নহেন। হিন্দুসমাজ তাহাকে আপনার বলিতে বাধ্য নহেন। . শান্ধো- 
" পদেশ্ব পালন হিন্দুর প্রাণাপেক্ষা প্রির্লতর ৷ শাস্ত্কার বলিয়াছেন, “রাজা প্রসন্ন. 
হইলে শ্রীসৌভাগ্য,স্খসপ্পদ সমস্তই আয়ত্তাধীন হয়, সংসারী মাত্রেরই তাহা নাঞ্- 
নীয় সলাজসেবায় ধর্ম আছে, শ্রীসৌভাগ্য আছে। নরজন্মধারণে মনয্য আর কি.কামনা! 
করিতে পারে। অতএব রাজান্বর্তী হইয়া শিষ্টশাস্তভাবে কালযাপন করিতে 
গারিলেই, যথেষ্ট মনে করিতে হইবে। যে ব্যক্তি সহজেই রাজানুগৃহীত হইরা, 
প্হিক সুখ এবং স্বধর্্ রক্ষ। দ্বারা পরকালে সুখী হইবার স্থযোগন্বত্বে, তাহ! 
অবহেলা করে সে নির্ববোধ। রাজা 'আমারিগকে রক্ষা করেন, অপত্যনির্ববিশেষে 
পালন্মকরেন, এবং আমাদের স্খশাস্তির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আমরা 
যাহাতে সুখস্থচ্ছন্দতায় জীবনযাত্রা নির্ববাহ করিতে পারি, তাহার জন্য আমাদের 
স্শিক্ষার আয়োজন অনুষ্ঠান করিয়ছেন, আমাদের অশান্তি দুর করণার্থ তিনি 
পুলীশ রাখিয়াছেন, আঙ্গালত সংস্থাপিত করিয়া আমাদের হাতেই বিচারের ভার 
দিয়াছেন। যদি আমর! রাজবিধির অপলাপ করি, তাহার জন্য রাজা দোষী হইতে 
পারেন না। অনেকস্থবল আমাদের আপনাদের দোষ আমর! আপনারা দেখিতে 
না পাইয়া বিড়ম্বিত হই, মহামহিমাস্সিত ভারতেশ্বর প্রত্যাশা করেন, আমরা 
তীহর এই জুবিস্ৃত ভারতপাস্রাজ্য শাসনে গাহাকে সহায়তা করিব। এরূপ 
» বুষ্টবর্ম পুরাণ ৩য় অধ্যায় ৬_-৯ শ্লোক । 


৪৬০ জন্মভূষ্গি! . চহশ সংখ্যা, 


আটের সামাজ্যে বাস*করিয়৷ আমাদের কিসের ছঃখ? আমরা আপনারা শিষ্ট 
শস্ত, রাজতক্ত হইতে পারিলেই জুখী । আঁজি অশীতিপর বৃদ্ধকে ছিজ্ঞীস| রিলে 
উত্তর পাইবে, “ইংরাঁজরাজত্বে অনেক সুখ, অনেক স্বচ্ছন্দতা ।” 
ইংরাঁজ-চরিত্র | খবিকর রাজা রামমোহন রায় আপনার সংক্ষিপ্ত 
জীবনীমধ্যে লিধিয়! গিয়াছেন, “ইংরাজ রাজত্বের উপর আমার শ্রদ্ধা ছিল না, 
এআমি দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হইগজা ভারতের ভিতরে ও ৰাহিরে অনেক স্থান বেড়া-, 
ইয়াছি। ঘখন আমার বস কুর্ডি বংসর, আমার পিতা আমাঁকে ডাকিয়া পাঁগান 
এবং পুর্ববত স্েহদ্ব করিতে থাকেন। বাড়ী আসিয়া আমি ইউরোপীয় সমাজে 
গতিবিধি করি, তীহাঁদের বিধি ব্যবস্থা ও রাজ্যশীসনপ্রণাঁলী কতকটা অবগত, 
হই, তাহাতে আমার পূর্ব সংস্কার দূরীভূত হয় এবং তাহাদিগকে অধিকতর বুদ্ধি 
মান, বিবেচক, স্থির ও সংঘন্তচরিত্র দেখিয্: তাহাদের পক্ষপাতী হই। বিবেচনা! 
করিয়! বুবিত পারি ষে, বিদেশীয়ের অধীন হইলেও ইংরাজশীসনে শীঘ্রই ভার- 
* তীয় প্ররুতিপুঞ্জের নিশ্চিত সথসমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইবে । কাঁজেকর্্ে আমি তাহা 
দের খ্নেকেরই বিশ্বীসভাজন হইতে পারিকাছিলাম।* 
আমাদের দেশের সুশিক্ষিত ব্যক্তি শীত্েই ইংরাজের সদ্‌গুপ শ্বীকার করেন। 
ইংরাজ-চরিত্রে প্রশংসাযোগ্য অনেক সদ্গুণ আছে। ইংরাজের উন্নত জাতীয় 
তাঁৰ ও জাতীর চরিত্র আছে। যে জাতির শিক্ষা্দীক্ষা বা সংশ্রবগুণে তজ্জাতীক় 
* ভা 110805606১৩ ০৫৪ ০1 6৮০05, 2 ডি00৩: 19681160 209 
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১৮শ বর্ষ। ভারতে ইংরাজ।- ৪৬3 
উজির তিন 
সকলেরই পরম্পর ব্যবহারগত সামঞ্স্ত থাকে তাহাকেই জাতীয় চরিত্র বলে। দশ 


জন দশ রকমের হইলে তাহাদের চরিত্রে জাতীয়তা থাকে না । ইংরাজ-চরিত্রে 
আমরা সুস্পষ্ট জাতীয়তা দেখিতৈ পাই ) এস্থলে ছুই একটি উদাহরণ দিব ।- 
আমাদের একজন স্থযোগ্য বন্ধু একবার বিলাতধাত্রা করিয়াছিলেন ।« 
সেখানে গিয়া তাহার কোন একটি যাছুঘর দেখিবার ইচ্ছা! হয় তজ্জন্ত 
তিনি পথে বাছির হইয়া পদরব্রজে যাইতেছিলেন, গন্তব্যপথ তাহার জান! ছিল: 
না, কাজেই একজন বিলাতী শ্রামিককে সম্মুখে পাই» তাহাকে যাছুঘরের পথ 
জিজ্ঞাসা করেন, শ্রামিক তাহাকে সঙ্গে করিয় এক যাইলেরও বেশী পথ গ্রেল, 
এবং বিদেশীয় পথিককে যাঁছঘর দেখাইয়! দিয়া তীহার নিকট বিঘায় চাঁহিলে, 
বনধুব্র বিস্মিতভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি জামাকে,পথ দেখাই-. 
স্বার জন্যই এতটা পথ আদিলে ?” - 
শ্রামিক উত্তর করিল, .“আজ্ঞা হাঁ_-যেখানে আপনার সঙ্গে আমার, সাক্ষাৎ, 
হইয়াছিল, সেখান হইতে আমার কর্ণস্থান এতটাই হইবে। আপনি একজন. 
বিদেশবাসী হইয়া আমাদের দেশের যাছুঘর দেখিবেন সেত আমার গৌরবের কথা . 
আপনাকে পথ দেখাইয়া দেওয়৷ আমার কর্তব্য ।” 
বন্ধুবর পুনরায় বলিলেন, “তোমার এই বিলম্বের জন্তত খুব ক্ষতি হইল। 
তোমার. প্রভু হয়ত রাগ করিবেন ।” 
আঁমিক বলিল, “আমার প্রভু আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া সন্তষ্ট বই অস- 
্ষ্ট হইবেন না|” 
ধন্য দেশ-_ধন্ত প্রভু-ধন্য ভৃত্য! ইহাঁকেই বলে প্রকৃত স্বদেশগ্রীতি। - 
আমাদের দেশে আময়! এরপস্থলে কি করিয়া থাকি? তাহা আর বলিবার 
প্রয়োজন নাই। সকলেই আপনাপন মনে বুঝিয়া দেখিলে তাহা জানিতে পারি- 
বেন। এ ইংরাজ শ্রমিক হয় ত লেখাপড়া জানিত না, কিন্তু সংস্রবগুণে তাঁহার 
চরিত্রে এই মহত্বটুকু জন্টিয়াছিল। ইহাঁকেই বলে জাতীয় চরিত্রের উৎকর্ষ । 
বিলাতে গরীবদের পড়িবার জন্ত "পেণি লাইব্রেরী” আছে। একচী . গেণি- 
সেই পুস্তকালয়ে দিয়া যেকেহ যে কোন বহি ইচ্ছা পড়িতে লইয়া যাইতে পারে । 
নির্দিষ্ট সময় শেষে তাহা ছিরাইস়্া দিতে হয়। সেই বাত্রাতেই আমাদের 
পূর্বোক্ত বন্ধু প্ররূপ একটা পুস্তকাগারে গিয়! সেখানকার কায প্রণালী দেখিতে” 
ছিলেনু। এমন সময এক জন গরীব লৌক আদিয়া একটা পেণি দিয়া পুক্তকা- 


৪৬২ জন্মভূমি | ১২শ সংখ্যা । 





লয়ের অধ্যক্ষেত্ মিকুট একখানি এক পাউও মুল্যের পুস্তক লইয়া গেল। 
পুস্তকাঁলয়ের অধ্যক্ষ তখন তাহার নামবাম লিথিরা লইলেন, দেখিয়* আমাদের 
ভার্তবাঁদীবন্ধু পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ও ব্যক্তি 
কি আপনাদের পরিচিত ?” . 

পুস্তকাগয়ের অধাক্ষ বলিলেন, "না, আমাঁদের কাহাঁরও পরিচিত নহে” বন্ধু 
বলিলেন, "তবেত সে অনায়াসেই পুস্তকখানি আত্মসাৎ করিতে পারে ?” 
উত্তর। তা কেন করিবে, উপকৃত হইয়া'কি কেহ প্রতারণা করিতে পারে? * 

এইবার আমাদের ভারতবাসী বন্ধু বিলক্ষণ অগ্রতিভ হইলেন, তাঁহার মুখে 

আর কথাটি নাই। উপকৃত ইইয়। ষে প্রবঞ্চন। করিতে নাই, তাহা বিলা- 
তের সামান্ত শ্রীমিকেও জানে । বিলীতের নৈতিক উন্নতি কত অধিক। অতএব 
বিলাতবাসীর নিকট আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে শিথিবার আছে ! এক কালে ' 
এদেশের লোকেরও যথেষ্ট নীতিজ্ঞান ছিল, এখনও পল্লীগ্রামের অনেক চাষা" 
ভুষার নিকট এরূপ শিক্ষা অনেক পাওয়া যাঁয়। এখন তাহারা গো-বেচার! বা ভাল 
মানুষ বলিয়া! অভিহিত, অর্থাৎ তাহারা সাদাসিধা লৌক। আমর! ভাল ভাল 
পোধাক পরিচ্ছদ, €ল্মা, চুরুট ইত্যাদি ব্যবহারে পাশ্চাত্যরীতির অনুকরণ শিক্ষ1 
করি, সৌথীন হইতে চেষ্টা করি, তাঁহাদের সদাচার, সচ্চরিত্রার দিক্‌ দিয়া যাই 
ন)) সে দোষ কাহার? ইংরাজ চত্রিত্রে উচ্চতা অনেক, ষে জাতি যত উন্নত সে. 
জাতির চরিত্র তত.উন্নত হয়, যাহার! ইংরাজ জাতির সহিত' মিলিবার মিশিবার 
সুযোগ পাইয়াছেন, তাহারাই ইংরাঁজের জাতীয় চরিত্রের উৎকর্ষ হৃদবয়ঙ্গম করিতে 
সক্ষম হইয়াছেন। 


শপ ও পাস 


পরিশিষ্ট । 


ক্কষক বুদ্ধিমীন ও মিতব্যরী হইল, সে কিরূপ স্থখ স্বচ্ছন্দতাম্ম কালযাপন 
ক্ষরিয়া সময়ে দশটাকা সঞ্চয় করিতে পারে, তাহ একজন কুষকের আর়ব্যয়ের 
হিসাব দেখিলেই বুঝিতে পার! যাইবে । এক কৃষকের পরিবারে সে আপনি, পদ্ধী, 
সুইটা শিশু সন্তান, বৃদ্ধা মাতা ও একটী বিধবা তগ্নি আছে। তাহার দশ বা 
শালি ও ৪/ বিঘা শুনা দমির একটী জোত, তাহার বার্ষিক খান্না ৫৬২টাকা 


১৮খ বর্ষ। 


ভারতে ইংরাজ। 


৪৬৩ 


রে পু 


জম। 
সন ১৩১৬ সাল তাং রা বৈশাখ । 
মহান শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ রাম্ম মহাশয়ের 
নিকট ২টী বলদ খরিদ জন্ত কঙ্জ ৮*২ 


খর5 
সন ১৩১৬ সালের ১*ই 'ন্যেষ্ঠ 
লাঙ্গল খরিদ বাবত 
২/মন বীজ ধান খরিদ 


১০ 


৩1০ 


সন মজকুরার ১*ই 'জ্যষ্ঠ। 
উক্ত. রায় মহাশয়ের নিকট 
আধাদ খরচ ও সংসারখরচ 


২১শে আযাচ--আবাঢ কিস্তির খাজনা 
বাবত ১৪২, শেশ ৮০ ১৪৮৮০ 
১৫ই আশ্বিন--আস্ষিন কিস্তির খাজনা 


বাবদ কঙ্জ ৯৯২ বাঁবত ১৪২, শেশ ৪৮ ১৪৪৮৯ 
ও সন ১৬ই আষাঢ় এ রোজ 

_ উক্ত রায় মহাশয়ের নিকট সত্যের বেতন ৬মাসের কাথ ২** 
আধাঢ় কিস্তির খাজন বাবতকর্্জ ১৫২ এ রোজ-_ 
€ই অগ্রহায়ণ নুবী রম 
8/ বিঘা গুনা জমির উৎপন্ন রা নরক না এ 
পাট বিজ্ঞ বিঘা প্রতি ৬/ মন 3 রর... ১২ 
হিঃ ২৪/মন পাটের মূল্য সার খরিদ বিঘা প্রতি ১২ হিং ১৯২ 
৬২ টাক মন হিসাৰে ১৪৪২ ২৫শে আশ্বিন 
৪/ বিঘা শুনা জমির উৎপন্ন আলু ৪/ বিঘা শুনা. জমিতে আলু,আবাদ 


প্রতি বিঘা ৭*/ মন হিঃ 


জন্ত বিঘাপ্রতি ৪ 8১৬৫ 
২৮*/মনের মুল্য ২২ টাকা হিঃ ৫৬০২৯ প্রতি 8/মন হিঃ ১৬/মন 


খইলের মূল্য ২॥* হিঃ ৪০২. 


১০ই ফান্তন। 

১*/ বিঘ! শালি জমির উৎপন্ন ২৫শে অগ্রহায়ণ 

ধান্ত প্রতিবিঘ! ১২/ ছিসাবে ১*/বিঘা শালি জমিতে ধান্ত আবাদ 

৯২*/ মনের মুল্য ১৭* হিঃ__২১*২, ধানকাটা ও ধান ঝাড়াই মড়াই খরচ 
মোট ১০৯৯২ বিঘা প্রতি ২২ হিসাবে ২২ 


* কৃষি সমাচার নামক মাসিক পত্রের ১৩১৭ সালের পৌষ সংখ্যার আলু- 
চাষের যে হিসাব এরদত্ত হইয়াছে, তাহাতে জমির খাঁজানা বিঘা প্রতি ২২ টাক! 
ধরা হইয়্াছে। সর্বত্র ২ টাক। খাজনায় আলুর জমি মিলে না, ৬৮ টাকা দিতে 
হয়। জমিতে খইলও সর্বত্র একরূপ দিতে হয় না। নিতান্ত মন্দ জমিতেই 
১*% মুন খইল লাগে, উৎপন্ন ফসল বিঘা প্রতি ১১*/ মনও ফলিতে দেখা যায়। 
ক₹ষি বিবরণে তাহাই দেখান হইয়াছে। 





৪৬৪ জন্মভূমি | ১২শ সংখ্যা? 
খরচ খরচ 
জের ২৩৬৭০ জের ৩৩৩1০ 
২৫শে পৌষ । শীতকালে সর্ব গাঁয়ে দিবার জন্ত 
পৌধ কিস্তির আপনার ও ভৃত্যের ১খানি হিঃ 
খাজন! ১৪২ শেশ ৮% ১৪৪৮০ খানি বোদ্াই চাদর ১॥৭ 
ভূতোর অবশিষ্ট ৬ মাসের বেতন ৯০২ কৃষকের শিশু ২টির বন্তর গড়ে ৬ 


সম্ববংসরের খোরাঁকী ধান্ত দরুণ 
কষক পরিবার ৪ জন ও ভৃত্য 

৫ জনের প্রতোকের ১/ কাহন 

হিসাবে €১৬/ মন) ৮/ মনের 


মূল্য ১৪* হিসাবে ১৪০২ 
সম্বঘসরের মত্ত ৮. ৬২ 
নারিকেল তৈল /৬সের ১২০ 

জ্বালানী কৈরোসিন তৈল 

মাঁদিক ৭ বোতল হিসাবে 
৮৪ বোতল /১* আনা হিসাবে ৭৮ 

দেশেলাই মাসিক ৪টা হিঃ 
৪৮ টার মূল্য 1৮০ 
হাড়ী কলসী ইতাদি ,. ৩২ 
ক্কষক পত্ধীর চুড়ি ৪ জোড়া! ৮ 
২সিদ্দূর ৩০ 
পান বৎসরে ১5 
চ্‌গ 5/০ 
৩৩৩1৬ 


মোট 


কুটুশ্বালর় ও মেলা মহোত্দবে * 
যাইবার জন্য কৃষকের . 
১%০ 


ভাল ধুতি ১ খানি 

উড়ানি এক খানি ৮০ 
কামিজ ১টা ১৮০ 
গেঞ্জি ২টা ৯৯ 
জুতা ১ জোড়া ২৮ 
ছাতা ১ টা ১/৯ 
শীতবন্ত্র হিসাবে গড়ে 

প্রতি বৎসর ১৩ 
গরম কোট ১টা গড়ে বংসরে ১, 


মহাজনের খণ ২০০ টাক! 
* সুদ মাসে গড়ে শতকরা ৩৮ হিঃ 
বৈশাখ হইতে নাগাইদ আশিন ৩৭০ 





কার্তিক ছইতে নাগাইদ, পৌষ 
২৩৭॥* টাকার সুদ ২২৫ 
মোট ২৫৯৭৫ 
মোট  স্₹৫৭৩/০ 
কৈ ্ 
জমা-___-১০৯৯২ 
খরচ ৬৫০৬ 
বাকী--৪৪৮1/* 


আগামী বর্ষে কৃষকের গোরু, লাঙ্গল, বীজধান কিনিত্বে হইবে না, তাহার জন্য 
৮৫২ টাঁকা বাঁচিবে, স্তৎগরের নগর ধান থাকিবে ১ খাঁজনার জন্য মহাজনের 


নিকট হাত পাতিতে হইবে ন! 


* কজ্জের টাকা ভিন্ন সমরে লওয়া হইলেও হিসাবের সুবিধার নন্ত বৈশাখ 


হইতেই স্থদের হিসাব দেওয়া গেল। 


স্বীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


লেখক, শ্রীযুক্ত ভূবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

বঙ্গের সাহিত্যকুঞ্জ দিন দিন ঘোঁর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে চলিল ।স্সম্টুরদুত কোকিল 
গুলি একে একে অজ্ঞাতদেশে প্রস্থান করিতেছে, আমাদের সাহিত্যসমীজের সর্ধ্ব- 
জন স্থপরিচিত স্ুনামলন্ধ বছগ্ুণশাঁলী সাহিতাবনধু বাবু ইন্তরনাথ বন্দ্যোপাধ্যান্ ইহ- 
সংসারে আর নাই! বর্তমান মাসের নবম দিবসে বেলা ছুই শ্রহরের সময় সর্ব্র- 
গ্রাসী-করাল ্রতান্ত-অকালে তাহাকে হরণ করিয়া লইগ্লাছে। বাবু ইন্ত্রনাথ 
ক্রমাগত কয়েক বংমর স্থপ্রতিষ্ঠার সহিত ছেল! বর্দমানের জঞ্জ আদালতে এক* 
জন শ্রেষ্ঠ উকীলের পদে ব্রত ছিলেন, কেবল এইম্ত্র তাহার পরিচয় নহে; 
তীহাঁর প্রসাদে ব্্ীয়সাহিতোর বিস্তর কল্যাণ সাধিত হইয়াছে । ইন্ত্রনাথের গুণাঁ- 
বলী বর্থনে ইহীও পর্ধ্যাপ্ত নহে, সামাজিক সকল সংগুণে তিনি বিভ্ুষিত ছিলেন। 
তিনি যেমন স্বধর্মননিষ্ট, সত্যবাদী, স্পষ্টবক্তা, মিষ্টভাষী সদালাপী, বন্ধুবসঙ্প পর- 
স্টুংখকাতর, মিঃস্বার্থ পরীক্ধ ছিলেন, তেমন একটি অকপট বন্ধু আগর! আর শী 
প্রীপ্ত হইব নাঁ। উক্ত অণুভমংবাঁদ ৯ই চৈত্রের টেলিগ্রীমপাঠে আমরা সত্যই যেন 
বঙ্গাহস্্ হইয়াছিলাম ॥ ইন্দ্রনাথের গুণের কথা৷ আমরা আর বেশী কি বলিব? 
বাহার একবার মাত্র ত্রাহাঁর সহিত সদালাঁপ করিরাছেন, তাহারাই অসাধারণ 
গুণাবলীর সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। বঙ্গদেশে তাহার প্রিয় বন্ধু অসংখ্য, অকস্মাৎ 

এই নিদারুণ ঘটনায় তীহার সকলেই গভীর শৌকে আচ্ছন্ন হইয়াছেন । 
চরমে তীহীর স্বধর্মনিষ্ঠার উজ্জল দৃষ্টান্ত এইস্থলে প্রদান করা বাইতেছে। 
ভীম্মদেবের ইচ্ছামৃত্যু এ দেশের মকলেই মহাঁভীরতে পাঠ করিয়াছেন, এখন শ্রবণ 
করুন ইন্ত্নাথের ইচ্ছামৃত্যু | তাহার গ্রহণী পীড়া ছিল, উপযুক্ত সময়ে গঙ্গা- 
বাসী হইবার অভিপ্রায়ে কাটোয়ার নিকটবর্তী নৈহাটা নামক স্থানে গঙ্গাতীরে 
তিনি একখানি নূতন বাটা প্রস্তত করিবার আদেশ দেন, শীঘ্র শীঘ্র বাটা গ্রস্ত 
হইতে আরম্ভ হয়, মাথ মাপে পীড়া বৃদ্ধি হইয়াছিল, সেই সময় হইতে তিনি 
অভযা চতুষ্পাঠির অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশিভুষণ শিরোমণির সহিত নিত্য নিতা ধর্- 
শাস্ত্রের আলাপ করিতে থাঁকেন, তিনি সদানন; পুরু ছিলেন, পীড়ার বন্তরণাতেও 
তাহাকে কেহ নিরাননদ দর্শন করেন নাই ! আনন্দ উৎসাহে তিনি বলিয়া ছিলেন, 
“হাপ্রস্থানের সময় নিকটবর্তী হইয়াছে, ১৪ই চৈত্র পার হইবে না।” তাহাই 
টিক হইল, দৌলযাত্রীর পর ৬ই চৈত্র বেল! ১৮ টার সময় তিনি আপন জননীকে 
অস্ত্রে নৈহাটীতে প্রেরণ করিরা তৎপরে স্বরং শিবিকারোহণে নৈহাঈি গঙ্গাতীস্থ 


৪৬৯ জন্মভূমি । ১৮শ সংখ্যা। 


শী ্াী শী শী 
নুতন বাঁটী্তে উপস্থিত হন, গঙ্গাতীরে তিনগ্বাত্রি বাস হয়, *ইত্িমধ্যে তিনি শ্বীর 
সৎকার জন্তু কলিকাত। হইতে চন্দনকান্ঠি €প্রূণের জন্ত আদেশ করিয়াছিলেন, 
চন্দ্কাষ্ঠ প্রেরিত হইগ্নাছিল। গল্পাতীন্টের বাড়ীতে জীহার জননী পরী, পুত 
পৌত্র, দৌহিত্র, ভাগীনে পূ প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত ছিলেন।: তৃাতীত ভিন্ন 
ভিতর স্থানের . আত্মীয় বন্ধুবান্ধব প্রা ছুইশত জ্রীপুরুষ আগদন' কগ্িরাছিলেন . 
তাহার প্রত্যহ তথাক় প্রার আহার করিতেম। সে ভিন দিন ইত্রনাথের শরীরে 
কোন প্রকার পীড়ার লক্ষণ ছিল না) তিনি যেন দিব্য নিরাময় হইয়াছিলেন। 
সর্ধদাই সহাশ্তবদন । ৮ই চৈত্র ক্ষুত্র বালকের ন্ঠায় জননীর ক্রোড়ে শয়ন করিত! 
তিনি হাঁসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, “মা ! সকলকে নিষেধ করিয়। দাও, এই গুভ 
প্রস্থান সময়ে কেহ যেন চক্ষের জল ফেলিয়৷ আমার শাস্তির ব্যাঘাত না করে ।” 
গদ্াবাসী হইয়াও তাহার পরমানন্দ । নই চৈত্র বেল! ছুই প্রহরের সময় স্বজ্তীনে 
গঙ্গাদেবীর স্ব করিতে ক রতে ধর্্বপ্রাণ ইন্্রনাথ জন্মের মত ইহসংসার ত্যাগী 
করিয়া গিয়াছেন। এখনকার লোকের এনপ ইচ্ছামৃতথ্য প্রায় কুত্রাপি দেখিতে বা 
শুনিতে পাওয়! যায় না । বাবু ইন্্রনাথ ইহসংসারে নিত্য শাস্তিপ্রিয় ছিলেন ? 
পরঞলাকেও শাস্তিধামে শাস্তিময়ের কৌড়ে অনন্ত শাস্তি উপভোগ করিতে 
থাকুন। তিনি স্বচ্ছনে সংসার হইতে চলিয়া! 'গেলেন, তীহাঁর বৃদ্ধা জননী 
ধাচিযা রহিলেন 7 ইহীই অপরিসীম ছুঃখের বিষয় । 

১৭৭১ শকের জ্যেষ্ঠ মাসে বর্ধমান জেলার পাগুগ্রীমে বাধু ইন্তরনাথ অন্ম- 
গ্রহণ করেন; পাও, গ্রাম তাহার নাতামহাশ্রম, পৈত্রিক নিবাস এ জেলার 
গঙ্গাটিকুরী গরাম। তাহার পিতা ৬বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পৃথিয়। জজ. 
কোর্টের উকীণ ছিলেন। শিশুকালে ইন্দ্রনাথ পুণিয়ায় গিয়াছিলেন। তীহার 
্বহস্তলিখিত জীবনীতে দৃষ্ট হর; পুরণিয়াতেই তীহার বিগ্তারস্ত। নবম বৎসর বয়সে ' 
পিশ্থৃবিরোগ) সুতরাং পূর্ণিয় ত্যাগ করিয়া তিনি কলিকাতা! ও হুগলী প্রভৃতি স্থানে 
শিক্ষীলাভ করিয়া, কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ে সর্ব পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হন ॥ ওকাঁ- 
লতি করিবার পুর্ব কয়েক.মাস তিনি বীরভূমের হেতমপুর স্কুলের হেড মাষ্টার 
হইক়্াছিলেন, তাহার পর দ্দিনাজপুরে ওকালতি, তৎপরে ৬ বৎসর হাইকোর্টে 
ওক!নতা, পরিশেষে বন্ধমানের জঙ্গ আদালতের উকীল্* হইয়া, ব্ধমানেই ওকা- 

* লী করিতেন। 
১৮৭০ খুষ্ঠাবে গুপুপ্রেসে একখানি নাটক ছাঁপা হইতেছিল; তাহাশদেখিয়া 






















এ একা কাক রা সই 
ছিলেন, “উতককাবাং” ল্য হইয়াছিল আড়াই পর্দা । করেজ ্টাটের 
গশচন্জ রলোযাগাধ্যায়ের “ক্যানিং লাইব্রেরীতে” সেই উতর কাব;২, 
নে. ৫ বিজলীত হইয়া দানা পলা দাহ পচন রন 
ঘত মিয়া গ্রন্থকার সেই দশ আনার রসগোলা খাই্াছিলেন মা দিনা 
* রিিস্ বণনতাপরথবীতা ৬তাররনাথ গো াধ্যা্ের : অবোধ রা 
 সাহীর 'জ্ঞানাঙুর, প্রে গ্রকাশীর্থ ১২৮, সালে কিন্ত” লিখিতে আর করেন ২. 
টি টিপাটাজাজ বা ভানাস্থরে ছাপা হয নাই, বাহ ইন 
য় ছাপাইয নাম প্রচার করিয়াছিলেন। তদস্র দিনকতর ভি রঃ 


ন 






সেই বরের খাতিরে 'অকরাবূর চা 
_.. রিত “সাধারণ” পত্রিকার মং মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতেন। তৎপর :১৪৭৬ 
এ নাকি, ক্স ৮১] 4822 








৭ ক তি বালের পরিশরেই তারও উঃ 
্" ঠন্ঠনিয়! সীতারাম ঘোষের ছ্রীটে ইঞ্জবাবুর বাসা ছিল। 


তাহার সাধারণী পত্রিকার উদরসাৎ 
[ও । সি. 
সরকার মূ ৭ একখও পরান লেখেন, পপঞ্চানন্দ* নামে 
বত পিক বাহির নু কিন্ত একখণ্ডের অধিক প্রকাশ হয় নাই। সেইসময় 
. ইবাহ নানী বন ক চর দান 


ক 


ক 


2784 + & মানি 


্ হি 


1 ৪৬৮ জন্মভূমি! ১২শ সংখ্যা? 


০ দশ ীশাশীশ্শপীশীশী শীশ্পীীশি 
বিশারদ প্রভৃতির আগ্রহে তিনি পঞ্চানন্দ নিথিতে থাকেন৷ তাহার! ধ্ন়মিতরূপে 
কয়েকথখণ্ড প্রকাশ করেন) কিছুদিন পরে ইহ্্বাবু হাইকোর্টের ওকাঁলতি ত্যাগ 
করিয়! বর্ধমানে চলিয়া যান। বর্ধমান হইতেও কয়েকখণ্ড পঞ্চানদ্দ বাহির' 
হইয়াছিল, কিন্ত ইন্রবাবু নিয়মিতর্ূপে পত্রিকা বাঁহির করিবার অবসর পাঁন নাই 
ব্গবাসীর সত্বাধিকারী সম্পাদক স্বর্গীয় যোগেন্্রন্্ বন্থ পঞ্চানন্দের জন্ত তাহাকে 
ধরিয়। বসেন। ক্রমান্বয়ে “বঙ্গবাসী? পত্রে পঞ্চানন্দ*্বাহির হইতে থাকে । পঞ্ষা- 
ননের কল্যাণে বঙ্গবাসীর নাম জীকিয়া উঠে, পাকও বাড়িয়া যায়? বাস্তবিক . 
ইন্্রনীথের রসময়ি লেখনীপ্রস্থত পঞ্চানন্দের তুল্য রসময় প্রবন্ধ আর কাহারও 
লেখনী হইতে নিঃস্থত হইবার আশা ছিল না। বঙ্গবাসীর সহিত ইন্দ্রবাবু. 
সংশ্রব বঙ্গসাহিত্যের গৌরব বর্ধন করিয়াছিল বঙ্গবাসীর উপহারের অন্ত 
“ক্ষুদিরাম” নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ণ করিতে ইন্রবাবু অন্ুরুদ্ধ হন ? কিন্তু 
বর্ধমানে বসিয়া পুস্তক লিখিবাঁর অবদর হই না, স্থৃতরাং ৭৮ দিন ওকাতি বন্ধ 
রাখিয়া তিনি শিবনিবাসে ৬কুষণচন্ছ্র বন্য্োপাধ্যারের বাটিতে গিয়! ক্ষুদিরাম লেখা 
শেষ করিলেন, “ঙ্গবাসী প্রেসে' ছাঁপা 'হইয়৷ বিতরিত হইল। যে কযেকথানি: 
পুস্তকের নাম করা গেল, তাহ! ছাড়া ইন্্বাবুর আর কৌন পুস্তক আছে কি নাঃ 
ভাহা আমাদের জানা নাই। বাবু ইন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যার “জন্মভূমি” প্রতি সদয় 
হইয়া ধারাবাহিকরূপে অনেকগুনসি সারগর্ড প্রবন্ধ 'জন্মতৃমি পত্রিকার প্রকাশার্থ 
প্রেরণ করিতেন, জন্মভুমির পাঠকবর্ তাহী অবগত আছেন। 

ইন্দ্রনাথ বাবুর সমীজান্ুরক্তি ধর্শীনুরক্তি যেরূপ: ছিল, ভগবৎ ভক্তি ও মাহ” 
ভক্তি তদনুরূপ প্রশংসনীয় ছিল। ওকালতি ব্যবসা অবলম্বন করিয়াও*পার্জমানে" 
তিনি এক দিনও ধর্দ্ের অনাদর করেন' নাই । “মা! ! মা!” “বলিয়া প্রতিদিন 
মাতৃপদ স্মরণ করিয়া তিনি আদালতে প্রবেশ করিত্তেন 3 যথাসাধ্য সত্য অব- 
ধারণ করিয়! তিনি ফরিয়াদি পক্ষের ওকালতনামা গ্গ্রহণ করিতেন? ই 
পক্ষের সংশয়মুলক মৌক্দমাঁ় তিনি কদাচ পক্ষ সমর্থনে দণ্ডায়মান হইতেন না 
উ্ীলের পক্ষে উহা সাধারণ গৌরবের কথা নহো * 

রূসিকতায় সুরপসিক ইন্দ্রনাথ সর্বজনের মনৌরঞ্জন করিতেন। বিষী 

লোকের তন্রপ নির্দোষ রসিকতা! প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। স্থ্টবাদি- 
তার তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন ; বড় বড় অস্্ান্ত লোকের মুগ্রের উপরতিন্বি, উচিত 
কথা বলিতে তিনি ভীত অথবা শ্কুচিত হইজ্েলে না) ইন্্রনাথের সমস্ত গুণাবলী 
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প্রকাশন করিতে এই ক্ষুদ্র পন্তিকায স্থানাভাব। তাছৃশ সর্বজজনরঞ্ন সর্বগুণধাম 
ধর্ঘ্রশীল পণ্ডিতপুরুষ দীর্ঘকীবী হইলে বঙ্গদেশের বিস্তর উপকার হইত, আমাদের 
ভাগ্যবৈপুশ্যে তিনি অল্প বয়সে সংসারলীলা সম্বরণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার বয়স 
হইক্বাছিল.৬২ বৎসর মাত্র। এক্ষণে তীহার সেই আত্মা আত্মারামের পদতলে 
নিত্য সুখে বিরামলাভ করুক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা । 


হবন্ুজ্শল্ুুহস্নান্ত্রী 


লেখক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, ঞ, বি, এল, 
দশম পরিচ্ছেদ। 


প্রচ্ছন্ন অনুরাগ। 


আরে! তিনদিন অতীত হইল। মাথনলাল যেমন নিত্য রাত্রে রামর্জীবন 
ধীধুর্‌ বাটাতে আহার করেন, যথানিয়মে সেইরূপ চলিতেছে । পরিচয়ে একটা 
সুস্পর্ক হইয়াছে, অতএব মাখনলাল অন্দর মহলেই আহার করিতে যান। কর্তা 
হইয়াছেন, কাকা, গৃহিণী হইয়াছেন, কাকীমা) সেই সম্পর্কে নিত্বিনীওঁ 
তাহাকে দাদা বলে, সম্মুথে বাহির হওরা দোঁষ মনে করে না। 
চতুর্থ রজনীজে মাখনলাল আহারাস্তে বিদায় গ্রহণ করিলে বাবু শয়ন করিতে 
যান, গৃহিণীও কিযতক্ষণ পরে শয়নকক্ষে প্রবেশ করেন। শয়নকক্ষের ছইদিকে 
ছুইটা দরজা) গ্রীষ্মকাল, দরজা জানালা খোলা রহিল। সেই গৃহের পূর্বদিকে 
যে ঘরটা সেই ঘরে নিতশ্বিনী শয়ন করে, সেই ঘরের পার্খে অন্ত এক ঘরে স্ুকু- 
রী ও পঞ্মাবতীর শয়নের স্থান গৃহিণীর ঘর ও নিতষ্িনীর ঘরের মধ্যস্থলের 
»দরস্ুটী অর্ধারুত ছিল। আপন ঘরের একথারে -বসিয৷ নিতম্বিবী একমনে 
কারপেট বুনিতেছিল। 


৪৭০ জন্মভূমি 1. ১২শ সংখ 


শয়নের অগ্রে ীস্কুটধূম সেবন করিতে করিতে পার্থোপৃবিষ্টা গৃথবিনীকে 
সন্বোধন করিয়া অল্প উচ্চকণ্ে কর্তাবাবু বলিলেন, “শুন গুন ভারী একট। মজ]র 
কথা ।”” 
মৃছ্‌ হান্ত করিয়া গৃহিণী বলিলেন, “মাঝে মাঝে প্রায়ইতো৷ তুমি বজার কথা 
আনে।, সমস্ত দিন পরের মামলায় নানা কাজে ব্যস্ত থাকো, এতো মলার কথা 
গাও কোথা ?” 
গম্ভীরবদনে কর্তা বলিলেন, “দে রকম নয়, ঘরাও মজাঁ। সেদিন মোক্ষত্ত 
প্ণর-মুখে শুনেছি, ঘে মেয়েটা সৌদামিনী নামে পরিচয় দিয়ে, আমাদের বাড়ীতে 
আছে, তাহার সত্য নাম স্থৃকুমারী, কোক্লগরে তার পিত্রালয়, পিতার নাম ত্রিলোঁ 
চন মল্লিক; গ্রামসম্পর্কে ত্রিলোচনকে আমি দাদ্জ বলিতাঁম, সে সম্পর্কে 
স্ুকুমারী আমীর ভাইঝি হয়। মোক্ষদা বোলেছে যার সঙ্গে স্থকুমারীর বিবাহ 
হইয়াছিল, তার নাম,মাখনলাল দিত্র। বিবাহের পর অবধি উভয়ে দেখীসাক্ষাৎ 
নাই।”» 
কথাগুলি অন্ন অল্প নিতষিনীর জানার ওআক্ষদা, সৌদমিনী ওখান, 
লালের নাম শ্রবণে, তাহীর মনে কি একটা কৌতুহল জন্মিল। অর্দসমাপ্ত কাঁর- 
পেট হস্তে ধীরে ধীরে উঠিয়া নিঃশবে অর্দাবৃত দরজার পার্খে দাড়াইল। 
কর্তা বলিতে লাগিলেন, “মোক্ষদা আমাকে আরো বলেছে, সে কার মুখে 
শুনেছে সেই মাখনলাল কলিকাতায় পুনর্ববার বিবাহ কোরে ঘরজামাই হা” 
'আছে।' বুঝতে পাল্লে কিছু ? যে মাখনলাল:সর্বদা! আমার কাছে আসে, আমা" 
দের বাড়ীতে আহার করে, সেই মাখনলাল এই পাড়ার গৌঁড়ীপ্রসাদ দত্তের ঘর- 
জীমাই। আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি, এই মাখনলালই সেই মাখনলাল,/ এই 
ঞ্কথনলাপই নুকুমারীর স্বামী ? হুকুমারীর সঙ্গে তাহার প্রথম বিবাহ হয়েছিল» 
চমকিতা হয় গৃহিণী বলিলেন, “বল কি? তবে তু! একরকম ভালই 
হোলো । সৌদামিনীকে বাড়ীতে রেখে আমি তো তবে ভাল' কাজই করেছি। 
আহা! বিয়ে হয়ে অবধি মেয়েটা স্বামীর মুখ দেখেনি, বিধাতার যদি মনে থাকে 
তবে তো৷ এইথানেই মিলন হতে পারে ।৮ 
কর্তা বলিলেন, “আমিও ভাই ভেবেছি। কথাটা কিন্ত কাহাকেও বোঁপিনি 
কেবল গুনে রেখেছি মাত্র ? , তুমিও এখন কারে। কাছে কিছু প্রকাশ করো ন্য। 
দেখ যাক কিসে কি াড়ায়। পরম্পর যাতে দেখা হয় তুমি তার চেষ্টা কর? 
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| গৃহিণী । সামি কি রকমে চেষ্টা পাবে! ? 


কর্তা ( কেন বেশ উপায় আছে। রাত্রে আমি যখন আহারৈ বসি, যাখন্লাল 
"তখন আমার কাছেই বসে) নিত্য নিত্য তুমি পরিবেশন কর, এখন 
অবধি তুমি আর এসো না, সৌদামিনীকেই পরিবেশন কোতে দিও । 
শ্বৃহিণী। তা হ'লেকি হবে? চেনাগুনা নাই, কেমন কোরে কে কারে চিন্বে? 
কর্তা। সেটা পরের কথা যা! বোল্েম, তাই তুমি কর) তার পর বিবেচনা 
করা যাঁবে। পট 
সে রাত্রে এই পর্যাস্ত কথা । অন্তরালে থাকিয়া! সব কথাগুলি ন্তিষ্ষিনী 
শীবণ করিল তাহার মনৈ পরমকৌতুক। কর্তার শেষ কথাগুলি শুনিয়া গৃহিণী 
একটু হান্ত করিলেন। নিতষিনী দেখান হইতে সরিয়া গিয়া পূর্ববৎ আপন 
কাধ্যে বসিল। । 
পন্নদিন রাত্রিকালে যথাসময়ে মাখনলালের সঙ্গে রামজীবন বাবু আহারে 
বদিলেন, নুকুমারী ওর্‌ফে সৌদামিনী অর্থ অবগ্ঠনে মুখাৰৃত করিয়া পরিবেশন 
করিতে বাহির হইল, ছুই তিনবার আসিল, যাঁছাকে ধাহা দিতে হইবে, পল্চাতে 
থাকি গ্ৃথিণী তাহ বলিয়া বলিয়া দিলেন। নৃতন মূর্তি দেখিয়া মাখনলাল আড়ে 
'আড়ে ছই তিনবার সৌদামিনীর দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। সে রাত্রের 
অভিনয় এ পধ্যস্ত। | | 
তাহার পর আরে! তিনরাত্রি শরন্ূপ নৃতন অতিনয়। প্রায় সমস্ত লোকের 
ধারণা আছে, সচরাচর উপন্তাস-পুস্তফে অবিচ্ছেদে ৃষ্ট হয়, রাজপুত্র হইলে 
পরম সুন্দর, রাঁজক্ঠা হইলে পরম সুন্দরী হইতেই হইবে ১ চক্ষে না দেখিলেও 
' অহ্মানে বুঝিতেই হইবে। বকুলকুমারী রাজকন্তা ন! হইলেও বড় মানুষের কন্তা 
সন্মুরী না হইলেও ভোগবিলাসে দিবা লাবণ্যবতী ) স্থকুমারী ওরফে সৌদামিনী 
গরীবের কন্তা, অযস্তে তাহার সৌন্দধ্যের জ্যোতি তত বিকাশ হইতে পায় নাই। 
কিন্ত স্বভাবতঃ স্বকুমারী পরম ব্ূপবতী । বিধাতার বিচিত্র সংঘটন মাখনলাল 
মিত্র উপধুপরি চারিদিন সেই রূপ দর্শন করিয়া! মনে মনে তংগ্রতি আসক্ত 
হইয়া উঠিলেন, কি প্রকারে তাহার সহিত একবার নির্জনে দেখা হয়, মনে মনে 
তাহারই উপায় উদ্তঠবন করিতে লাগিলেন । অবদূর ঘট উঠিল না। নিত্য 
নিত্য সৌদামিনী পরিবেশন করে, আহারের দিকে মাখনলালের মন থাকে না, 
ঈ্চ কেবল অলক্ষিতে পরিবেশিকার দ্ধপের রিকে সমাককষ্ট | ' প্রাণ ছ হু করে. 
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সপ 


৬২ 
বিষয়কাধ্যে মনোসিবেশ হয় না, চিত যেন পর্ধ্বদাই বিচলিত। সকলেই, জানেন, 
নূতন অমুরাগের এই প্রকার অক্ষণ। ৌদামিনীর প্রতি মাধনলালের প্রচ্ছন্ন 
অন্ুরাগ। পরিবেশনের সময় অবগ্ুঠনের ভিতর হইতে সৌদাদিনীও এক একবার 
সেই দিকে কটাক্ষ ঘুরাপ্ন; মনে কিরূপ ভাবের উদয় হয, কিছুই বুঝা যাঁর না। 
নিতশ্বিনী অবস্ত সৌদামিনীকে ভাল বাসিয়াছে; আদর করিয়া সহ সু 
দিয় ডাকে $ দৌদামিনী পতি-বিরহিণী, সেই দুঃখে মনে মনে কষ্ট অনুভব 
্ষরে। একদিন বেন ছুইগ্রহরের পর আহীরাস্তে বিশ্বাম করিবার সময় দৌদা- 
নিনীকে নিকটে বলাই! এ কথ। সে কথা পাঁচ কথার পর নিতথ্িনী কৌতুক- 
ছলে জিজীস। করিল সছ্‌ !,নিত্য রাত্রে যে নূতন বাবুটিকে তুই পরিবেশন করির্স, 
তোর চক্ষু তাঁকে কেমন দেখে £ “আড়ে আছে তার পানে তুই চক্ষু কিরাগ, 
তাও আমি দেখেছি। তাকে কি তুই চিন্তে পারিস ? 
মুখ ভারী করিয়া, চস্ছু পাঁকাইস্জা সৌদামিনী বলিল “ত্র তোমার কেদন 
এক রকমকথ|! আমি তকে কেমন কোরে চিন্বে। ? . নুতন মানুষ তোমা- 
দের বাড়ীর লৌক নয়, আমি তারে চিন্বো৷ কিরূপে %” 
নিতষিনী। না না, সে কথ। নয়, দে কথা রোবছি ন._পূর্ কি কধনো আগ 
. ,১ দেখেছিস, মনে হয় ? 
সৌদামিনী। কোন জন্মোও না। 
নিতগ। সে তবে তোর পানে তেখন কোরে চেয়ে থাকে কেন? 
সৌদ তাই বা কেমন কোরে জানবো? তার মনের কথা, তাঁর মনের ভাব 
সে জানে। পুরুষ মানুষের স্বভাঁব-দৌষ। 
নিতম। সকল পুরুষের স্বভাবদোষ থাকে না। .আচ্ছা ভাই, একটা কথা বলি 
রাগ করিস্‌ নি, মন্দ ভাবিদ্‌ নি,__আচ্ছ! যার সঙ্ষে তোর বিয়ে হয়েছিল, 
তাঁর চেহারা কিতোর মনে আছে? ্ 
সৌদা । ( উঠিয়। দাড়াইয়। সরোষে ) যাঁও তুমি ! বার বার যদি তুমি ও রকম 
কথা বল, তবে আর আমি পরিবেশন কোত্তে যাব নাঁ। 
সৌদ্বামিনী বাহির হই গেল, নিতথ্বিনী আপন মনে হাদিল। এরূপ 
অজ্ঞাত সম্বন্ধ হঠাৎ না ভাঙ্গির', অন্ধে অল্পে গ্রাকীশ করাই শাল, ইহাই নিতখি- 
নীর মানসিক সিদ্ধণন্ত | 
দনমানের ঘটনা এইরূপ, রাত্বিকাঁলে কর্তা ও মাখনলাল আহার করিত 
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আমিণেন গৃহিরী সৌদামিনীকে পরিবেশন করিতে বলিলেন, একটু ড়সড় হইয় 
সৌদামিনী!মৃহ্বরে বলিল, “আমি যাব না।” 
গৃহিণী । কেন মা? " 
সৌদামিনী। রী বাবুটা ঘন ঘন আমার দিকে চায়, আমার বড লজ্জা হয়) 
দিদিও ঠাট্টা ধীরে। 
গৃহিণী । (হান্ত করিয়া ) নিতি তোমাকে ক্ষেপিক্ষেছে। সেটা তাঁর তাঁমাসা 
_ মাখন আমাদের ঘরের ছেলের মতন, তাঁর কাছে লজ্জা কোত্তে হবে না । 
তার চাউনিটা এ রকম ফ্যাল্ফেলে, কখন কোন্‌ দিকে চায়, ঠিক বৌঝা 
যায় না। সে সব তুমি কিছু মনে কোরো না, যাও মা, পরিবেশন করগে। 
কথা কাটাকাটি না করিয়া, বেশী করিয়া খোম্টা টানিয়! সৌদামিনী 
পরিবেশন করিতে গেল, শীঘ্র শীত্ পরিবেশন করিয়া ফিরিয়া আসিল । মাখন- 
লালের চঞ্চগৃষ্টি সে রাত্রেও সমভাব। 
এক মাস এই রূকম। ইতিমধ্যে একদিন আহারের পর মোক্ষদা মাখন. 
লালকে পাঁন দিতে গেল, নিকটে কেহ ছিল না, অবসর পাইয়! মাখনলাল ভাহকে 
পাঁচ রকমের পাচ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কাটা কাটা কথায় মোক্ষদা গে 
সব প্রক্জার এক একট! ছোট. ছোট জবাব দিল। তাহার পর মাথনলাল তাহা 
চুপি চুপি বলিলেন, *্ যে মেয়েটা, যাঁর নাম সৌদামিনী, ষে আমাদের পত্ি- 
বেশন করে, নির্জনে তার সঙ্গে একবার আমার দেখা করিয়ে দিতে পার 1” 
পঞগক্ষদা একটু শিহরিয়। উঠিল। ইতিপৃর্ব্রে সৌদামিনীর সহিত নিতা ্িনীর 
-থেদিন গোপনে কিছু কিছু আভাষের কথা হর, গবাক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া 
মোক্ষদা তাহা শুনিয়াছিল; সেই কথা তখন তাহীর মনে পড়িল? মন্তক 
অথনত করিয়ঠ মাথনলালের প্রশ্নে গ্রতিগ্রশ্্ করিল, কেনগা ঠ কি জন্তে গ 
মাখন । একটা। কথা জিজ্ঞাসা কোর্বে। । 
মোক্ষদা। কিকথা? » 
মাথন। সে কথা তোমার জান্বার দক নাই । 
মোক্ষদা। ওম ! সেকি কথা! ? .ভদ্রকুলের মেয়ে, ভানাসনা নেই, গোপনে 
তাকে তুমি কি কথা জিজ্ঞাসা কোর্বে? 
মাখুন । মন্দকথ। কিছুই না, অন্ত বিষয়ের একটা সাগাঞ্ত কথা মাত্র। 
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মোক্ষদা । (নিতুঞজে হান্ত করিয়া মৃহন্বরে ) তুমি আমাকে হীরে মালিনী বানাতে 
চাও নাকি? আচ্ছা, যদি দেখা করিয়ে দিতে পারি, তা হু'লে আমি 
কি বন্সিস্‌ পাবে ? 
মাখন। যা চাও তাই। 
মোক্ষদা। ঠিক্‌ আমি স্বীকার কোত্তে পাচ্চি না, তাঁকে জিজ্ঞাসা কোরে যা হয়, 
খবর দেবো । 
মাথন। খবরট। কবে পাবে! ? 
মোক্ষদ1। যদি রাঁজী হয়, তবে ছু'তিন দিনের মধ্যেই শুন্তে পাঁবে। 
মাখন। দেখো, তুলো'না। 
মোক্ষদা । (মৃু হাসিয়া ) না, ভুলবো কেন, ঠিক আমার মনে থাক্বে। 
সে দিনের এই পর্যন্ত কথা। “বড় মজাই হবে!» মনে মনে এইরূপ চিন্তা 
করিতে করিতে মোক্ষদা বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। 
পাঁচদিন পরে রবিবার আসিল। সন্ধ্যার পর বাবু আর মাথনলাল বৈঠক- 
থানায় পাঁচরকম গল্প করিতেছেন, ঘর সংসারের কথ। উঠিয়াছে, সেই অবধরে 
একটু ফাঁক পাইয়া মুছু রচনে মাখনলাল: জিজ্ঞানা কক্সিলেদ, “ও যে মেয়েটা 
নিত্য আমাদের পরিবেশন করে, ওটী আপনার কে হয় ?” 
০. বাবু বলিলেন, “এমন কেহ হয় না, কুটুম্বের মেয়ে, বেশ সঙ্চরিত্রা, ছুঃখের 
দশায় পড়েছে, রক্ষণাবেক্ষণের কেহুই নাই, সেইজন্ত বাড়ীতে আশ্রয় দিয়ে 
রেখেছি। অতি স্থশীল! দ্রব্য নত্র স্বভাব । 
আরো কিছু জিজ্ঞাসা কর! মাখনলালের ইচ্ছা ছিল, পাছে কর্তা কিছু দুষ্য- 
ভাব মনে করেন, সেই সন্দেহে আর কোন কথ! উখাঁপন করিলেন না, চাপিরা 
গেলেন; অন্ত কথা উঠিল। 
তাহার পর আর এক সপ্তাহ। আঁবাঁর পুর্বববৎ বিশ্রীমকাঁলে নিতথিনী 
আর সৌদামিনী এক ঘরে গল করিতে করিতে পুর্বকথাকু সুত্র ধরিয়া নিতখ্িনী 
জিজ্ঞাসা করিল, “বাবুদের পরিবেশন কোন্তে এখন তে, আর তোর লজ্জা হ্‌রূ 
নাঃ মাখনদাঁদা এখনও সেই রকম তৌর .পানে আড়ে আড়ে চেয়ে দেখে, 
'ভা-কি তুই দেখতে পাশ? দেদিন একটা কথা জিজ্ঞাসা কোচ্ছিলেম, রাগ 
কোরে কর্ফখিক্কে ৪০১ পালানি, আজ আর রাগ করিস্নি ভাই, সত্য কেরে 
ব্ল দেখি, যার সঙ্গে তোর বিয়ে হয়েছিল, তার চেহারা কি তোর মনে পড়ে ? 
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“আবার সেই কথ! তুল্চো ? তবে আর আমি এখানে বোসুবো না।” এই 
বলিয়া সৌর্দামিনী উঠিয়! যাইবার উপক্রম করিতেছিল, নিতন্বিনী- তাহার এক- 
খানি হাত ধরিয়। বদাইল। একবার গ্ৃহিণীর মূখে, দ্বিতীয়বার নিতদ্বিনীর মুখে 
“মাখন নামটি শ্রবণ করিয়া, সৌদামিনীর ষন কেমন তর্কিয়া ছিল; নিতধিনী 
দেখিল, সৌদামিনীর মুখখানি ঈষৎ আরক্ত হইয়াছে, আরও সুযোগ পাইয়! 
ঈষ্ৎ হানিয়। বলিল, “তোর বরের চেহার! আর মাখনদাদাঁর চেহারা কি ঠিক্‌ 
এক রকম? কথা বোলেই রাঁগ-করিস্‌, তোলিয়ে কিছুই বুঝিস, না, তাতেই 
আমার হাসি পায়। এতদিন পরে আনি ঠিক শুনেছি, এ মাখনদীদাই তোর 
বর। বুঝলি পাগলী ? তোঁকে বিয়ে কোরে এসে, আমাদের পাড়ায় আর 
একটা বাবুর মেয়েকে বিয়ে কৌরে ঘর জামাই হ*ম্বে আছে, তাতেই তোকে 

স্ছুলে রয়েছে। 
অধোবদনে সৌদামিনী নীরব। নিতখিনী দেখিল, সৌদামিনীর ছটা চক্ষে 
জল্ধারা। অঞ্চলে চক্ষু মুছাইয়! দিয়া, বুঝাইয়! বুঝাইয়া সান্তনা করিয়া, নিত 
খিনী আবার বলিল, “কীদিস্‌ কেন, আর ভাবনা কি? এতদিনের পর স্বামী- 
সোহাগে হ্থথী হবি। মা কালীর দিব্বিকোরে আদি বৌল্চি, ঠাট্টা নয়, আমার 
একটা কথাও মিথ্যা নয্ধ। সত্তি সত্ভি মাখনদাঁদা' তোর বর ।” 
“এ তোর পতি লো পাঞ্চালি 3 
বরমাঁল! দিয়ে গলে বরুনরবরে |” 
শ্সৌামিনী একটা দীর্ঘনিশবাস পরিত্যাগ করিল। সেই প্রসঙ্গে নিতহিনী 
আরও অনেকগুলি কথা বলিল, তাঁহার পর ছুজনে উঠিয়া ভিন্ন ভিন্ন ঘরে ভিন্ন 
ভিন্ন স্কাঁধ্য করিতে গেল। 
এদিনও গঙ্গাবতী গুপ্তশ্রোস্তা । 








সুরাতনু জরে বত প্রয়োগ ও কয় প্রতিশেষ 1 
[.. লেখক্ষ,শ্ীযুক্ত বিনোদলাল দাসগুণ্ড কবিভূষণ। 


আজকাল জরাবস্থায় খতসংযুত ওঁষধ ব্যবহার করিতে অধিকাংশ চিকিংসক- 
একান্ত নারাজ, আবার কোন কোন চিকিৎসক উহা! ব্যবহার 'করাইয়াঁও . অনেক- 
স্থলে বিফল মনোরথ হইয়া! থাকেন। এইজন্য ক্রমে দ্বৃত প্রয়োগ উঠিয়া যাইতেছে 
পক্ষান্তরে দীর্ঘকাল কোন ব্যক্তি জররোগে পীড়িত. থাকিলে ক্রমে সেই জর বদ্ধু- 
মুন হইয়া রোগান্তর অর্থাৎ ক্ষয়রোগে পরিণত হয়, এরূপ অন্ুমানও অসঙগত নহে। 
কারণ জর দীর্ঘকাল শরীরে প্রচ্ছন্ন এবং প্রকাশ্তরূপে থাঁকিলেই পরপর ভূ 
সকলকে ক্রমে হর্বল করিতে থাকে । সুতরাং সেই দুর্বলতা নিবৃত্ত না হইলে, 
থে ক্ষয়রোগ জন্মিবে তাহা আর আশ্র্্য কি? এক্ষণে জর কি এবং উহা! জীর্ণ 
বা পুরাতন অবস্থায় শরীর বস্তির প্রতি কিরূপ ক্রিয়া করে তাহ! জানা আব- 
শ্ুক। 
আমাশয়াস্থোগিংহত্বাপি সাম মার্গানদিধায় যতুবিধাতি জরং দোষ +-- 
সামদোষ অর্থাৎ অপক রস, আমাশয় অবস্থিত হই অনিমাদা) রশ 
রস্থ রসবহ ও ঘর্দাবহ শ্রোতপথ সকলকে অবরোধ করিয়া অরোৎপাঁদন করে । 
অন্জ্ঞকত 
ুষটাঃ খ্বহেতুভিদেণিযাঁঃ প্রাপ্যামাশয় মুষ্পণা ॥ 
1 সহিত! র্মাগত্য রঈস্বেদ প্রবাহিনাম্। 
জোতসাং মার্গমাগত্য মন্দীকৃত্য হতাশনম্‌। 
নিরম্ত বহিরম্মানং পক্তিস্থানীচ্চকেবলম্‌ ॥ 
শরীরং সমভিব্যাপ্য স্বকালেষু জরাগমম্‌ 
জনজয্ত্যথ বৃদ্ধি স্ববর্ণঞচ ত্বগাদিযু 
তৈবৈগান্তিবহবা সমুদত্রাকৈধিমার্ণ গৈই | 
বিক্ষিপামীনোইস্তরগ্রির্ভবত্যান্ত বহিশ্চরঃ 1 
রুণাদ্ধিবাপ্যপাংুধাতুং ষম্মাত্ত্মাৎ জরাতুরঃ *.. ... 
* স্ব স্ব হেতৃতে দোষ দকল ছুষ্ট হইয়! ও উল্মার সহিত (ূঁমামাশয়ে গত হইয়া 
রস ও স্বেদবাহী শ্রোত সকলের£দহিত রসকে আক্রমণ করতঃ শ্রোতপথ সকলকে বু 
অবরুদ্ধ করে এবং অগ্রিকে মন্দীভূত করিয়া পাঁকস্থান হইতে তাঁহাকে বাঁটির 
করিস দেয় এবং স্ব স্ব সমন্ধে জর উৎপাদন করে। তদনন্তর স্থাস্ব ক্রিয়ি শা 


১২শ সংখ্যা ' -; জন্মভূমি । ৪দণ 


বদ্ধিকরে এবং ত্বক নয়ন মুত্রাদিতে দ্থ স্ব বর্ণ উৎপাদন করে। * 

: দোষ সকল বেগবান হইয়া বহগ্রকারে উদ্ভ্রান্ত ও বিমারগগামী হয় এবং 
অস্তরগ্িকে বহিদ্দেশে বিক্ষিপ্ত করিয়া থাঁকে ; এবং তাহাতে জলধাতুর মার্শ- 
রোধ হয় ( বহিক্ম্া শরীরকে উত্তপ্ত করে )।- 

অন্তজত__ 
সংস্থ্ট!: সর্নিপতিতাঃ পৃথগাঃ কুপিতামলাঃ। 
রসাখ্যং ধাতুমন্েত্য স্থানানিস্তর চ॥ 
স্বেনবেনোম্মনাটেব কৃত্বা দোহাম্মণোবলম্। 
ক্রোতাং কি রু্ধা সম্প্ান্তাঃ কেবলং দেহমুঘণাঃ। 
সস্তাপমধিকং দেহে জনয়স্তি নরাস্তদা 
তবত্যত্যু্চ সর্বাঙ্গো জরিতন্তেন চোব্যতে ।॥ 


কুপিত বাঁযু পিত্তাদি দোষ সকল একক ব! মিশ্রিততাবে রস নামক ধাতুকে 
€আমাশরস্থারসকে ) প্রাপ্ত হইয়! পাচকা্ধিকে স্থানচাত.করে এবং সেই পাঁচকা* 
গ্ির উন্নদারা দেহের উত্তাপ বর্ধিত হইয়া আোতসমূহ রুদ্ধ করতঃ দ্বেহকে অধিকার 
করে এবং অধিক স্তাপ অন্মাইয়া থাকে । তথন মানের সর্ধাঙ্গ অতীব উফ 
হইয়া থাকে, এই অবস্থার নাম জ্বর । 
সৃতরাং দেখা গেল যে অপক রসই বাধু আদির প্রভাব হেতু তাঁহাতে অন্থু- 
গত হইয়া তরুণ অর উৎপাদন করে। কিন্তু এ দোষ যি সামান্ঠরূপেও আমাশকে 
খাবি লা, অথবা অহিত আহারবিহারাদির দ্বার দোষের প্রকোপ বিষয়ে স্হা- 
যত! লাভ করে তখন রস ব্যতীত অন্ত, রক্তাদি.ধাতু সকলকে শ্ববশে আনিয়া 
বিষ্জজর উৎপাদন করে। অপিচ চিকিৎসাশান্ত্রে এবং দৃষ্টতেও দেখা যায়, রস 
বা জলীয় অংশ নাশ করিতে হইলে ভব্যকে শুষ্ণ কর! আবশ্তক। সেইজন্য তরুণ 
জরে উপবাসাদির দ্বারা শবীরকে শুষ্ক করান হয় এবং রস শোধক, উষ্তবী্ধ্য 
উধ্ধাদি প্রযুক্ত হয়। “এইরূপ সংক্ষেপে বল! যায় ষে রস বৃদ্ধিই দাধারণতঃ 
তরুণ অরের হেতু এবং রসাদি ক্ষযবশতঃই পুরাতন জর ব! বিষম জর ঘটিয়। থাকে 
তাহ নিষ্বোক্ত শান্্রষচন দ্বারাই প্রমানীকত হয় । 
দেহ ধাত্ববলদ্বাচ্চ জরোলীর্দোনুবর্ততে। 
+০ ইহার অর্থ এই যে দেহ ও দেহস্থিত ধাতুর অবলঙ্ হেতু অর্থাৎ দৌর্কল্য হেতু 
-জীর্ জরঞ্মন্বর্তিত হয়, নব অরকে অন্ুবর্তন করে, “এই কারণে শরীরাগিও 


৪8৯৮ পুরাতন স্বরে স্বত প্রয়োগ. ১৮শবর্ষা, 


কতকপরিমাণে মননিভূত হয়, কাজেই অধিকাংশস্থলে অস্রিমীন্যপ্রযুক্ত অভীর্ণ এবং 
ধাত্বাদির দৌর্বল্যহেতু যকৃত প্লীহাদির শরীরের উপর ক্রিয়া মন্দীভূত” ভ্টতে 
থাকে, ইহীর প্রত্ীকার করিতে হইলে যাহাতে উপচায় ক্রিরা মন্দীহৃত না হয়, 
তদ্রপ কাঁরণ অবলম্বন করা আবস্তক। আবার যখন এ উপচয় ফ্রি নাশ হুর. 
তা প্রযুক্ত তখন ছুর্বলতানাঁশ হইলেই অপচয় ক্রিয়া রহিত হইবে। এখন দেখা 
পমাবস্তক কোঁন উপারদ্বারা এ অপচয় ক্রিয়। ও দূর্বলতা নাশ করা যায়, তদত্তরে, 
বলা খাঁয় যে, মাংসরস, দুগ্ধ ও ত্বৃতাদিই শরীরকে ও ধাত্বাদিকে সবল করে! ইহার 
ঝ্ঠধ্য কোনটির কিরূপ গুণ তাহার আলোচনা করিয়া যেটা প্রকুষ্টতম তাহাই 
বাবহার আবগ্তক | প্রথমতঃ দ্বতের গুণ কি তাহাই দেখা যাঁউক £-- 
শান্তর বলিতেছেন £_ 
্বতত্ত সৌম্যং শীতবীর্ধ্যং মৃদ্মধুরমমৃত সল্লাভিত্বন্দ 
শ্নেহন মুদ্রাবর্থোন্মীদপন্মীর শুল জরানাহ বাঁতপিত্ত প্রশমন 
মগ্সিদীপন ম্থৃতিমতিমেধা কাঁস্তিস্বরলাবণ্য পৌকুমাধ্যোস 
সতেজ বলকরমাযুর্ধ্যং বৃষ্যং মেধ্যং বয়ঃ স্থাঁপনং গুরু চক্ষুত্যং 
্লেক্সাভি বর্ধনং পাপালক্্ীগ্রশমনং বিষহরং রক্ষোদ্ঞ্চ। সুশ্্তঃ 
সোম গুণশালী, শীতবীর্ধা, মৃছুনধুর ও অন্প অভিব্যন্দি জেহন এই কয়টী 
স্বতের সাধারণ গুণ ; আঁর উদ্দাবর্ত, উন্মাদ, অপন্মার, শূল,. জর, আনাহ প্রভৃতি 
পীড়ানাশক বাতপিত্ত গ্রশমনকাঁরক অপিচ অগ্নিদীপক, স্বৃতি বুদ্ধি মেবা, কান্তি 
স্বর, লাবণ্য পৌকুমারধ্য, €ত্ ও বলবর্ধীক, আধুস্থাপক বৃদ্য, মেধা, বযন্থাপক, 
গুরু, বায়ুর হিতকারক, পাঁপ ও অলক্্মী নাশক, ব্ষহর ও বক্ষোদোষ নাশক । 
»সুতরাং দেখা যাঁয় যে, যে কোন প্রকার ক্ষয়ই হউক না কেন কেবল মাত্র ছ্ৃষ্ত- 
ব্যাবহারে তাহা পূর্ণ হয়্। আবার দ্বৃতমধ্যে গ্যন্বত কতদূর শ্রেষ্ঠ তাহাও বলি- 
-তেছেন। 





বিপাকে মধুরং শীতং বাতাপিত্ত বিষাপহম্।* 
চক্ুষ্যমশ্রযং বল্যঞ্চ গব্যং সপিগুপোত্তরম্‌॥ 

* গব্যস্থত বিপাকে মধুর, শীতবীধ্য বাত পিত্ত ও বিষদোষনীশক | চক্ষুর দীস্তি-' 
কারক ও সর্বপ্রকার নেত্রপীড়ায় উপকারী, বল্য ও গুণে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট । তার 
পর স্বৃত সম্বন্ধে ইহাও বলিয়াছেন যে, দ্রব্যান্তর যোগে বত নিজগুণ বঙ্গায় রাখিস 

. অন্ত দ্রব্যের গুণও বিশেষরীপ গ্রহণ করে। 


১২শ সংখ্যাও, জন্মভূমি । "89৯ 
এ সম্বন্ধে মহাত্! বাগ.ভট বলেন £__ 
] শস্তং ধীস্থৃতিমেধাপ্রিবলাসুঃ শুক্রচক্ষুষাঁম্‌ 
বালবৃদ্ধ প্রজাকাস্তি সৌকুমারধ্য স্বরাধিনাম 
ক্ষত ক্ষীণ পরীসর্পশস্থাগ্রিগ্রপিতান্খনাম্‌ 
বাতপিন্ত বিষোন্নাদ শেষালক্্মী জরাপহম্‌ 
্নেহানামুভ্তমং শীতং বয়সঃ স্থাপনং পরম্‌ 
সহস্র বীধ্যং বিধিভিত্বতং কশ্মসহ্অকৃৎ। 
.. সি, স্বতি, মেবা অগ্নি, বল, আয়ু, শুক্রবর্ধক:ও চক্ুন্ত । ইহা বালক ও বৃদ্ধের 
পক্ষে বিশেষ হিতকারক ) শরীরের কান্তি ও কোমলতা জনক, স্বর প্রসাদক 
ক্ষতক্ষীণ ও বিসর্দ রোগে এবং শন্তরপ্রয়োগ ও অগ্নিকণ্খ দ্বারা ক্লাস্ত জনের পক্ষে 
বিশেষ প্রশস্ত । ইহা বাত পিত্ত, বিষ, উন্মাদ, শোষ, শ্রীহীনতা ও জর নাঁশক.। 
আর ইহা সর্বপ্রকার স্নেহপদার্থ হইতে শ্রেষ্ট, শীতবীধয্য বস্থাপক। ইহার আর 
একটি বিশেষ শক্তি যে, বথানিয়মে ভ্ব্যসংযোগ বা পাক হইলে ইহা যোগবাহিষ্থ 
'ণে অপুর্ব শক্তিবিশিষ্ট হয়; স্ুত্বরাং বছরোগে প্রযুক্ত হইয়৷ অভিমত ফল 
ধান কর্মে । ঘ্বতের উপযোগীতা সম্বন্ধে বহুবিধ প্রমাণ আছে, প্রবন্ধ বিস্তার 
ভয়ে কেখল ২1৩টি উল্লেখ করা যাইতেছে ।, 
বুদ্যগ্সি শুক্রোজো মেদঃ স্থৃতি কফকারি 
বাতপিত্ত বিযোন্মাদ ঝ্োগ শোথালক্্মী জরনাশি 
মাংসাদষ্ট গুণ গুরুত্ব্চ। রাজবলভঃ 
বুদ্ধি, *মধি, শুক্র, ওজ, মেদ, সৃতি, এবং কফকারক, বাঁযু, পি, বিষদোধ, 
উন্ন[্দ, শোথ, অলঙ্ষী ও অরনাশক, মাংস হইতে অষ্টগুণ গুরু। 
তারপর পুনঃ বলিতেছেন £- 
চ্ষুিত, দীপন, রুচি বলকারি, বৃংহন বৃষ্য বিষমজর নাশিত্যঞ্চ। 
চ্ষন্ত; অশ্নিদ্দীপব রুচি ও ব্লকারক, বৃত্ভন, বৃষ্য ও বিষমজ্রনাশক। 
অন্তত্র প্রতি স্ঠায়াম্‌ কান জীর্ণজর সর্বরোগ নাশী, শরেষ্টধাতু সৌম্যকারিত্বঞ্চ । 
স্থতরাং, এবনিধ $৭সত্বেও উহার অপ্রয়োগ যে কোনপ্রকার সঙ্গত নয়, তাহ 
সহজেই অনুমেয়। আরও দেখুন ভাবপ্রকাশ বলিতেছেন £__ 
যোজয়েননর ম্বাজাং ভোজণে তর্পনে শ্রমে । 
. ব্লক্ষরে পাওরোগে কামল! নেত্ররোগয়ে! ॥ 


৯০ পুরান জ্বরে ঘৃত প্রয়োগ |. -.- ১৮এ বর্ষ। 
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রি _বাজযক্মানি বালচে বৃদ্েশ্লেপ্ককতে গদে | 
রোগে সাম বিস্চ্যাঞ্চ বিবন্ধেচ মদাত্যরে ॥ 
জরে চ দ্রহনে মন্দে ন সপি বহু মন্ততে । 
ভোজন তর্পন, শ্রম, ব্লক্ষয় পাণ্ডত কামলা ও নেত্ররোগে 'দ্বত প্রয়োগ 
কান্ত কর্তব্য» কিন্তু যাহাদের মন্দাগ্নি ও শ্রেম্রলধাতু, তাহাদের পক্ষে কেবল- 
. মাত্র নৃতনত্বত উপযোগী নহে। তারপর ইহার প্ররোগ সম্বন্ধে চক্রপানি সংগ্রহে 
বলিতেছেন। | 
যথাঃ কষাযৈ ব্মনৈ লত ঘনৈ লথুভোজনৈঃ 
রুক্ষস্ত ঘেন শাম্যস্তি সপিস্তেষাং ভিষগ-জিতম্‌ 
কষায়, বমন, লঙ্ঘন ও লথুভোজন প্রভৃতি দারা রোগী রুক্ষ হইয়াও যদি 
জরের সমতা না হয়, তৎস্থলে স্বত প্রয়োগ দ্বারাই একমাত্র চিকিৎসা করিতে 
হ্ইবে। 
সাধারণতঃ বিষমজরে (ক্ষয়াদি জনিত জরে ) পিগ্লাগ্ত স্ব, ক্ষীরঘট, 
পলক স্বত, দশমূলষট পলক ঘ্বৃত, বাপা্ স্বত* গুড়চ্যাদি স্বতাদি ব্যবহার করাই” 
'বার বিধান আছে। 
আমরা এই কয়টী মধ্যে পিপ্ললাগ্ ঘ্বঁত ও দশমূলষট পলক স্বতই বিশেষ আব* 
শ্কীয় মনে করি। 


270 5০$০-ট 


স্কাক্ভা। 
স্ত্ীশিক্ষা। 
অনুবাদক, - শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ, 


লরলা। বাঁপিক! বা বিধবা অবস্থায় স্ী্রাতির পরাধীনতারূগ ছুঃখ কেন সহিতে 

হয় এবং তাহার কারণ কি? 
কাস্তা। বোন, তুমি যথার্থই সবলা। ভেবে দেখ, যদি বালকবাধিকা পিভী- 
মাতার অধীন না থাকে, তাগু হইলে উগ্াদের পীলন, পোষন ও সংরক্ষণ হর! 


১২শ সংখ্যা ।. জন্মভূমি | 8৮5 


সম্ভবপর নয়, তাহারা যথেচ্ছাচারী হইয়৷ যাইবে ।' কেহ কেহ উহা্দিগকে গ্রলো-, 
ভিত করিয়া কুপথে লইঞ্জা যাইতে পারে এবং ভ্াহার ভয়ে উহাদিগকে আজীবন 
ছঃখভোগ করিতে হইবে। এই জন্ত বালক-বালিকার পক্ষে তাহাদের পিতা- 
মাতার অধীন থাকা তাহাদেরই হিতকর বোঝা উচিত। কারণ বাল্যাবস্থায় 
তাহার! নিজের সাধন শৃন্তঠ। সৌভাগ্যবতী স্ত্রীলোকের পতির অধীন থাকা 
তাহার পক্ষেই লাভজনক । কেন, তাহা আমি পূর্বেই বলিয়াছি। সেবাযোগ্য 
বৃদ্ধা স্ত্ীলোকদিগের তাহাদের সন্তানসস্ততির নিকট থাকাই লাভজনক এবং 
বিধবার পরাধীন থাকিবার কারণ এই যে, স্থামীর জীবদ্দশায় পতিসেবার জন্য 
থে ফললাভ করিয়াছেন, স্বাধীনভাবে থাকিতে গিষ্না তাহার প্রতিকূল ফল ভোগ 
না করিতে হয়--অর্থাৎ অধীন থাকিলে নূতন পাঁপকর্ম হইতে রক্ষা পাইতে 
পারেন। 5 
যদি কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক (অপবাদ) না থাকে, তবে স্ত্ীাতির পক্ষে অমুক 
(সীমা পর্যন্ত) পুরুষের অধীম থাকার কারণ বক্ষ্যমান বিষয়গুলি জানিবে। 

£১.) স্্রীজাতির হৃদয় ভগবান স্বভাবতঃ কোমল করিয়াছেন, তনিমিত্ত যদি 
তাহার! স্বতপ্তর হইয়! কার্য করিতে যায়, তবে তাহার! নিজের বা পতির গৃহের : 
হ্টানজনক কার্ধা করিয়া ফেপিবে ইহা সম্ভবপর 1 : 

€২) স্বীজাতিতে স্বাভাবিক জ্ঞানের ভাগ অধিক থাকাতে অজ্ঞানের “ঠ' . 

ভাগওহঠকারিতা উহাতে বিদ্যমান আছে। আর সেই জন্তই এই যে স্বতস্রতার 
কথা বলিলাম তাহাই আসিমা পড়ে, এবং তজ্ন্ত তাহাদের দ্বারা হানিজনক কার্য 
সম্ভবপর হইয়া উঠে। 

তে) স্বীলোকমাত্রেই অবল! ; করুণাপাত্রী। তত্জনতস্বত্্র থাকিয়া যেরূপ . 
কাধ্য করা উচিত, সেরূপ করা সম্ভব নয় ( কোন কোন বীর রমণীর কর্ন সাধা- 
রণের ভিতর গণ্য নয় )। 

(৪) স্বীজাতিকে সন্তানসস্ততির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সমর ও শক্তি অধিক 
পরিমাণে ব্যয় করিতৈ হয়, সেইজন্ত আরন্ধ ক্ষ সম্পূর্ণ করিবার এমন কি তাহার 
সাঁধন জগ্ত উদ্যোগ করিবারও শক্তি থাকে না। সংন্গেপতঃ তাহাদের পরাধীনই 
থাকিতে হয়। 

(৫? স্বী ক্ষেত্র ও পুরুষ বীজ। যগপি ক্ষেত্র ভাল না হয়, তবে তাহার . 

রঃ ৬১ 
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পপ 
ফলও ভাল না হওয়াই সম্ভব 1 'সৈইজন্ স্্ীজীতিকে কতক 'মর্ধাদার €জীমার ) 
ভিত রক্ষাসত্ধেও রঙ্গ করিবার আঁবতক হ়। জাদিযা রাখিও স্তুতি 
ছব্বল, এবং এইরূপ শক্তিতে নিলেদের রক্ষা করিতে অসমর্থ জীয়ও ইহা বুঝা 
উচিত বে, শ্রন্কৃতিই পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী জীতিকে সঙ্গী নির্ষাচস করি: বিশেষ 
সতর্ক হইবার সুচনা করিতেছে । নব! শ্রেচ্ছাটারিণী হইলে ক্ষেত্রের বিকার 
হইবায় অধিক সম্ভাবনা । হদি ভগবত রুপার স্্ীঝাঁতির দ্বাভাবিফ জঙ্জঁ, শীরী- 
রিক ও মানসিক হূর্তী। ও ফোমলতী না খাকিত, তাধ। হইলে কি বে, পরিপীদ 
হইঠ কে বলিতে পারে, ধদি বীজ ছষ্ট হয়, তাহা হইলে বৃক্ষ দূষিত হইয়া থাঁকে। 
 তঞ্জন্ঠ বীজ শুদ্ও নিরোগী ও সবল হত্য়া উচিত। বীজ ও ক্ষেত উভয়ই বদি 
শুদ্ধ ও নিরোগী হয়, শবেই উত্তম সত্তান উৎপন্ন হও সম্ভব । পরই নির্মসন্তেও 
শরীরের লাবণ্যের অংশের বিকাশ ব৷ পূর্ণতা ক্ষেত্রের উপর অধিক নির্ভর করে। 
এইন্ন্ত ক্ষেত্রের রক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হওয়াতে স্ত্রীজাতিকে অধিকমাত্রায় 
বেচ্ছারীন থাকিতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না । পরস্ত উহাদের 
পোষণ ও সর্কতোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা বিখেষ। সত্য কথা ব্পিতে কি, 
লাঠির পরা বীনভারূপ সামাঞ্জিক নিম তাঁহাদের উপর দয়ার দৃষ্টি করিতেছে। 
কারণ ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে পুরুষ কুকর্ম ও দুরাচারী হক্ক: তাহাকে 
ননাপ্রকার রোগগ্রশ্য হইয়া হুঃখে জীবনঘাপন ক্গিতে হয়। কিন্ত পুরুষদিগের 
মত্ত স্রীজাতির সম্পূর্ণ স্বাবীনতা ন! থাকাতে উহাদের য়প ব্যাধিগরসত ছইতে হয় 
" না। অধীনতারপ অবস্থায় দয়া বুঝিতে হইবে। 
এই সকল কারণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই স্ত্রীদিগের সম্পূর্ণ সতন্ত্রতী় নিবেধ-ব্যবস্থা। 
হানে । কিন্তু এই প্রথার উপর দোহাই দিয়া মূর্খ লোকেরা দ্রীজাতিকে দাসী 
আপেক্ষা তুচ্ছ মনে করিয়া উহাদিগ ক যেন কয়েদখানার ভিতর আবদ্ধ রাখিয়াছে। 
এরূপ আচরণ পুরুষদিগের অত্যন্ত তুল ও তাহাদের ঘোর অজ্ঞানতাঁ। তাহার॥ 
বুঝিতে পারে না যে, এবমিধ আচরণে তাহাদের নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত 
করিতেছে ও যে বৃক্ষে বসিয়া আছে, সেই বৃক্ষের মূলোচ্ছেদন স্বতস্তে করিতেছে । 
- যদি স্্রীজাতিকে উপদুক্ত শিক্ষা দেওয়া যার, অর্থাৎ পড়ান যার, বিবিধ প্রকারের 
জ্ঞাননান করা যাঁয় এবং সম্বন্ধীয় বাবহারিক ও হ্বীয় কল্যাণস্থচক সংস্কীর তাঁশী- 
দেক্ক হৃদয়ে গ্রথিত করা যায, চিকিৎসাবিষ্া শিক্ষা দেওয়া! যাঁর এবং িহাদের 
শারীরিক উন্নতির ্নির্শল জলে স্নান ও বাঁযুসেসন করান বাক? “তাহা হইলে 
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গাতরপুরে থাকিয়াও তাহারা নানাবিধ লিকাধ্য করিতে শারে। এই সবল 
বল্সিবারতাৎপরধ্য এই যে, যাহ! কিছু বিস্তানীতি, শিল্পা, ম্ত্রীলোকেরা শিক্ষণ বা_ 
সম্পাদন করিবে, তংসমুহের বীর গর্তোস্থিত সম্তানে আরোপিত হইবে । এই 
স্ব হইতেই ভবিষাতে গুভদারক বৃক্ষ জদ্কুরিত হইবে । 
.. বগি ্লাজাতি তাহাদিগের স্বাভাবিক যোগ্যতান্থরূপ শিক্ষ ন! প্রা, তাহাদিগকে 
নৎকার ও সম্মান না করা যায, সুধী করিতে চেষ্টা না করা যায়, ঘন উৎসাহীল ও. 
শর না রাখা যায, এবং বিশুদ্ধ বাদ, দিব্ুলোক, নির্মল জল না ভোগ করিতে 
দেও যায়, পরস্তধ উহাদিগকে কেধল আবদ্ধ রাখিয়া মনঃপীড়া। দেওয়া যায়, 
উহাদের গলায় রীতিূপ ফসী পরাইয়। চলিত প্রথার দোহাই দিয়! অন্ধকারে 
নির্নীব করিয়া ফেলিয়া রাখ! যার, তাহ! হইলে উহাদের সন্তানসস্ততিও জনথৎসাহী 
রোগা, ছর্বল জড়মতি, মুণ+ও স্ল্লায়ু হইবে এবং উচ্চ গুণসম্পর হইতে পারিষ্ে 
না, ইহাই স্বাভাবিক বর্তমান সমঘে স্ত্রীাতি যে পরাধীন থাকিয়া দুঃখ তোগ 
করিতেছে, তাহ! কেবন এই হ্ুশিক্ষা-বিরহের বিষয় ফল। আর. এই যে আজ 
কান এত অপদার্থ. ছু্বল সন্তান জন্মিতেছে, তাহার মূল কারণই পুর্কবক্ত অজ্ঞ 
পুরুষমগ্ডলীর ওঁদান্ত! ইহার প্রতিকারের নয স্ত্রীজাতি কি পরিমাণে এবং 
কি নিয়মানুযায়ী সতত্্রতার সন্্যবহার করিতে পারে, এই বিষয় বৃদ্ধা ও বিদূষী 
রমণী মণ্ডলী এবং পণ্ডিতদিগের সভা দ্বারা নির্ণীত হওয়া উচিত। স্ত্রীমাত্রেই যদি 
সেই নিয়মাধান হইয়। চলে, তাহা হইলে বিশেষ উপকার হইতে পারে এবং তাহ! 
২ইলে তোমাদের মত কাহাকেও আর এই সব বিষে প্রশ্নাদি করিবার প্রয়োষন 
হইত; না। 
ভগ্ি, যে সকল পুরুষ গতিকে উদ্দাস ও তুঙ্চ দৃষ্টিতে দেখেন এবং তদ্‌ক্ি- 
অন্থুযার়ী বাকুরীতির বশবর্তী হইয়া! তাহাদিগকে পরাধীন করিয়! রাখেন ও 
বাদীর মত দেখেন, তাহাদের আচরণ দেখিলে স্বতঃই তাহাদের প্রতি দ্বণা ও 
তিরস্কার়ের উদ্রেক হয়। সেইজন্ত এই পুরুষমওলীকে মূর্খ ভিন্ন আর কি বল! 
যাইতে পারে। 
স্্ী্াতির এবছিধ পন্নাধধীন স্থিতি ও তাহাদিগকে করুণাপাত্রী মনে করিয়াই 
“তুমি এই প্রশ্ন করিয়া, বুঝিতে পারিয়াছি, এবং আমিও এরূপ পরাধীন ও হীন- 
-পশ্থৃতিকে শতবার ধিন্ধার দিই। কিন্তু পূর্বে ষাহা বলিয়া আসিয়াছি, তদম্যারী 
যদি স্বতন্্রতা ও অন্বতন্ভার মর্ধ্যাদা, রীতি, নিফমব্জ্হইফ যায় তাহা! হইলে কর্ত*. 
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মান সময়ের যে হীন পরাবীনতার যে বিষয় ফল তাহা আর স্্ীজাতিকে ভুগিতে 
হয় না । বরং তাহারা এই-সমীম পরাবীনতার ভিতর খাকা নিজেদের কৃখকর : 
এবং হিতকরানিয়া সদা উংসাহপূর্ণ থাকিবে ও প্র্ুরচিত্রে নিজ কর্তব্যপালনে 
যন্ববর্তী হইবে । কেবল ইহাই নহে, সাংসারের ও জগতের নানা প্রকার কল্যাণ 
সাধন করিতে পারে এপ স্থিতি প্রাপ্ত হইবে4 /া8 
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সমালোচনা । | 
পাঁগল-সঙ্গীত |-রীযুক্ত যোগেশচন্্র ঘোষ প্রণীত । মূল্য ১২একটাকা7: 
নামেই 'প্রকাশ-উহা একখানি গীতিকাব্য। ইহাতে শিব, কৃষ্ণ, শক্তি, 
প্রভৃতি দেবদেবী বিষয়ক গীত সন্নিবি্ট। গীতগুলির শব্দবিন্তাস চিত্তপ্রসাদক, 
শন্ষেই প্রেমভক্তির উচ্ছাস হয়, ন্থুরে গাইলে যে কি মধুর গুনিতে লাগিবে, 
তাহা বলাই বাহুল্য । গোগেশ বাবু ভক্তি-বিষয়ক গীত রচনায় সিদ্ধ) আমরা: 
সর্ধাত্তঃকরণে ঈশ্বর সন্নিধানে তীহার দীর্ঘজীবন ও হ্ৃথ-্থচ্ছন্দতার কামনা করি, : 
তিনি এরুজল নুকবি ও সিদ্ধপুরুষ। তাহার মত সাধুব্যন্তির. ইহলোকে অব- 
স্থান সংসারের কল্যাণজনক । 
তারা । বীরভূম জেলার কুগলাগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত মহিমারঞজন সুখো-.. 
পাধ্ায়, এই নামে একথানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। তারাপুরে ত;রা! 
দেবীর একট মন্দির আছে, স্থানটি “তারাপীর” নামে বিখ্যাত। সেই পীরটি.সিদ্ধ 
পীর। কথিত আছে. মহথ্ধি বশিষ্ঠ তথায় যোগসাধন! করিয়া সিদ্ধ হইয্লাছিলেন, 
»বরাটরেশ্বরা রাণী ভবানী তারাদেবীর নূতন মন্দির নির্মীণ করাইয়া তাহার পুজার 
বাবস্থা করিয়া গিয়াছেন, আজিও নাটোরের রাঁজ-সংপার হইতে তাগাদেবীর 
পুর ব্যর নির্বাহ হয়। রাণী তবানীর দত্বকপুত্র রাজ! রামরুষ্ণ পূর্বোক্ত, 
বশিষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হইরা সাঁধনা করিয়াছিলেন। অটনা গ্রাম নিবানী ঈর্ানন্দ 
চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র বামাঁচরণ চট্টোপাধ্যায় বাল্যাবধি তারাদেবীর পরম ভক্ত: 
হইয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি তারাপীঠের প্রধান কৌলিক। গ্রাম্য লোকেরা 
বামাচরণকে বামাক্ষেপা বলিত। এক্ষণে সেই গাঁগল একজন মহান্তযাগী। বা! 
মহিমারঞ্জন এই পুস্তিকার শেষভাগে বানাক্ষেপার সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। দেবীভভ্তির ন্যায় বানাক্ষেপার মাতৃভক্তিও অতুল্য । বামাচরণ 
আজিও দ্রীবিত আছেন, ধাহার। সাধুজীঝনের পরমতত্ব জানিতে অভিলাী, তাহা: 
“দিকে আমরা এই পুন্তকখানি-পাঠ করিতে অনুরোধ করি। মূল্য টাযি আন - 


